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সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃন্টি। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সাফল্য . . , 5০:১০, ২৫৭ 
পনর্দ্ধার পর্যায়ের ফলাফল . , ১ *5:১:০:৩:০৩০০555225 ২৬৩ 


দেশের সমাজতান্তিক শিল্পায়ন ও কীষর যৌথীঁকরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্মের 
বিজয় (১৯২৬-১৯৪০) 


সমাজতান্নিক 'শিল্পায়নে উত্তরণ , , ১, 5 ০:5:১:১:০:০৩৩55ত655 ৩ ২৬৫ 
কৃষি যৌথীঁকরণের কর্মসূচি ১, ,:5:০:১:১০55555555০5 ২৬৯ 
প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা ১৯২৯-১৯৩২)। সমাজতল্মের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন , . *, ২৭১ 
দ্বিতীয় পাঁচসালা পারকজ্পনা 0১৯৩৩-১৯৩৭)। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতল্মের বিজয় 5 * ২৮২ 
সমাজতান্লিক নিম্ণণ সমাধা ও কমিউনিজমে ভ্মান্বয় উত্তরণ শুরুর পর্বে সোভিয়েত 
ইউানয়নের প্রবেশ ১৯৩৮-১৯৪০) ০ * ১০০০০০০০০০৩ ২৮৮ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রোমক যৃদ্ধ, ১৯৪১-১১৪৫ . , * ১,০০৩: ২৯১ 


ঙ 


সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতল্লের পাঁরপূর্ণ ও চূড়ান্ত 'বিজয়। বপূলাকারে কমিউানজম 
নর্মাণের পর্বে সোঁভয়েত ইউীনয়নের প্রবেশ (১৯৪৬-১৯৬১) 


চতুর্থ (১৯৪৬-১৯৫০) ও পণ্টম (১৯৫১-১৯৫৫) পঁচিসালা পারকজ্পনার কালে জাতীয় 


অর্থনীতির পুনর্বাসন ও বিকাশ , , . ,5,5১০:১১১৩১, ৩০৮ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্ট 'বিংশাততম কংগ্রেস ও তার এঁতিহাঁসিক "সিদ্ধান্ত 

(১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ার) , , ,১5১:১:১:১:৩১১৩৩১৩৩৩ ৩১৯ 
ধবপূলাকারে কমিউনিস্ট 'ির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ , , ১১:০০ ৩৩৪ 
সোভিয়েত ইউনিয়নে কামউনিজম নির্মাণের মহা পারকঞ্পনা . , , , , ১555৩ ৩৪৫ 


কালপঞ্জী 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
আদম সমাজ ও দাসপ্রথা 


সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে প্রাচীন কালচার 


সোভিয়েত প্রত্রতত্বিদরা প্রমাণ করেছেন যে সোঁভয়েত ইউনিয়নের বর্তমান ভূখন্ডের 
দক্ষিণাঞ্চল এমন একটি বস্তুত এলাকার অংশ যেখানে মানুষের বিবর্তন ঘটে এবং যেখান 
থেকে আদ মানুষ আরো উত্তরের অণ্চলে চলে যায়। আর্মোনয়ার সাতানি-দারে চেল্লায় 
কালচারের একটি পরা প্রস্তর যুগের বসাঁত আবচ্কৃত হয়েছে । আরো পরের, যাঁদও 
পুরা প্রস্তর যুগেরই অন্তর্গত আচেলীয় কালচারের নিদর্শন আছে আর্মোনয়া, 
আব্খাঁজয়া, উক্রেন, ক্রিময়া এবং 
তুকর্মোনয়ার কয়েকটি স্থানে । ও অঞ্চলের 
উষ্ণ উপগ্রীত্মমণ্ডল য় আবহাওয়ায় আদম 


৮ 
পৃ 1০ 
ক ও নি রি ৫ লন টু 
মানুষের ছোট ছোট দল অন্ন আহরণ ও 2 2 
( ?্‌ পি রি রি রঃ ২৬৬ € 
যৌথ শিকার চালাত। মাইব্লোলিথ বা এরা 


পাথরের কুঠার হাতিয়ারের কাজ 'দিত ৪ 0) 
'তাদের। মুস্তেরীয় যুগে হিমবাহের যে ( ৭. ৮ 1 
ডি তন) 1080 


) 4 ১১1 
দুটি বিরাট ধারা দাক্ষিণে দন তারের 11 7 
কালাচ এবং দনেপ্র্‌ (নীপার) তারের 1 স্্ ২3 
কানেভ পর্যন্ত আসে, তার দরূন উত্তর- ৬ পৃ 


পূর্ব ইউরোপের আবহাওয়া ও জীবজন্তু ; 
বদলে যায় এবং তাতে আদম মানুষের ' 

জীবনাবস্থায় পাঁরবর্তন আসে। উষণতা- অরাঁণ-পাথরের কুঠার _. চুসভায়া নদী তাঁরে নব্য 
প্রিয় জন্তুজানোয়ারের জায়গা নিল প্রস্তর যুগের পেশচোর্ন লগ আস্তানায় প্রাপ্ত॥ 


চর বাটি পাদ শা 5.১. কি টত 
এ এ 5. পি চি ক 


ছি 
০ 





ওক কাঠের 'ডাঁঙ নৌকো, নব্য প্রস্তর ষূগ, ১৯৫৪ সালে ভরনেজের কাছে দন নদীর খাড়া 
পাড়ে '৬ মিটার দনিচে প্রাপ্ত; দৈর্ঘ্য _- ৭ 'মিটার। 


তথাকাঁথত ম্যামথ গোম্ঠীর জন্তু যথা ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, গনহা-ভালুক 
এবং বলগা-হারণ। মানুষের প্রধান বাত্ত হল বড়ো বড়ো যৃথচারী পশদর 
ঘেরাও-শকার, যাতে যোগ দিত গোম্ঠীর সবাই। এই শিকার ছিল তাদের খাদ্য সংস্থানের 
প্রধান উপায়। এ সময় নাগাদ শিকারীর বড়ো বড়ো গোষ্ঠী আস্তানা বেধে কেবান 
নদী তশরের ইলস্কায়া) থাকতে শূর্‌ করে ন্যনাধিক দীর্ঘ কালের জন্য। মস্তেরীয় 
মানুষেরা ব্যবহার করত উন্নততর হাতিয়ার ছছনচালো অরণি-পাথর এবং চাঁচার যন্র), 
আগুন জবালাতে তারা পারে, বাসা বাঁধে গুহায়। আবহাওয়া কঠোর, তব মানদুষ ক্রমশ 
ছাঁড়য়ে পড়ে পূর্ব ইউরোপের দক্ষিণ এবং এমনাঁক মধ্য এলাকায় (উন্দরি, ভলগোগ্রাদের 
কাছে গহা-আস্তানা) এবং দেস্‌না নদশর মধ্যভাগ বরাবর। সোভিয়েত ভূখণ্ডে সরবপ্রাচীন 
িয়ানডারথাল কবর পাওয়া যায় 'ক্রাময়া (ঁকইক-কবা, গ্তারসোৌঁলয়ে) এবং মধ্য এীঁশয়ার 
. (তেশিক-তাশ) গুহাগৃহে । 

পাথর ব্যবহারের রশাঁত অনেক উন্নাতি লাভ করে উচ্চ প্রা প্রস্তর যুগে এবং কাঠ, 
হাড়, শিং এবং চামড়া নিয়ে কাজের বিশেষ যন্নপাঁতি দেখা দিল-_ছ্চালো অরাণ-পাথর, 
র্যাদা, ছার এবং শূল। দেখা দিল আরো উৎকৃষ্ট হাতিয়ার _- বল্লমের পাথর-ফলা, 
সড়াঁক ছোঁড়ার যল্ল, হাড়ের টেটা ইত্যাদ। এ যুগে প্রথম দেখা দেয় আঁদম শিপ, 
রঙপন ছবি এবং হাড়ের মর্ত। দন নদণীর কস্তেনাক এবং গাগারিনো বসতি, রাগজাঁনয়া 
নদশর (সেইমের শাখা) আভ্‌দেয়েভো, সুদস্ত নদীর ইয়োলসেয়ৌভাঁচ এবং ইকু্থস্কের 
কাছে মালতা ও বুরেতের আস্তানায় ছোট ছোট স্ররমঘার্ত পাওয়া গেছে, এগুলিকে মনে 
করা হয় মাতৃদেবণির প্রতীক। উচ্চ পর প্রস্তর সমাজের মাতৃপ্রধান গঠনের সাক্ষ্য এগাল। 


৯০ 


বড়ো বড়ো গোষ্ঠী গৃহের ভগ্মাবশেষ পাওয়া গেছে বসাঁতগ্লিতে। এরা প্রথম আঁবজ্কৃত 
হয় শর্রয়ানস্কের কাছে তিমনভকা বসাঁতিতে। দন তারের কন্তেনাঁকতে প্রাপ্ত বাঁড়াট দৈর্ঘেয 
৩৫ মিটার, প্রস্ছে ১০ মিটার, অনেকগুলি গুলি এতে; দেস্‌না নদী তারের পুশকারিতে 
যৌথ বাঁড়টিতে আছে তিনটি সংলগ্ন কুঠুরি, মোট আয়তন ৫০ বর্গ মিটার, প্রত্যেকটিতে 
একাটি করে চুল্লি। উচ্চ পুরা প্রস্তর বসাঁতর বৃহৎ সংখ্যা থেকে বোঝা যায় ষে জনসংখ্যা 
অনেক বেড়েছিল (১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সোভয়েত ইউনিয়নে এরকম প্রায় তিন শ 
বসাঁত আবিচ্কৃত হয়, আর নিম্ন প:রা প্রস্তর যুগের বসতির সংখ্যা এক শ'র কম)। উচ্চ 
পদুরা প্রস্তর যুগের বসাঁত পাওয়া গেছে জার্জয়া দেভিস-খভরেলি), তুক্কমেনিয়া এবং 
তাঁজাকস্তানে। 

উচ্চ পরা প্রস্তর যুগের শেষাশোষ হিমবাহ সরে যাবার সময় মানুষ ছাঁড়য়ে পড়ে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূখণ্ডের উত্তরাংশে। উরালে উচ্চ পুরা প্রস্তর বসতি পাওয়া গেছে 
চুসভায়া নদীর মুখ পর্যন্ত এবং সাইবোরিয়ায় আঙ্গারা ও লেনার উৎপাত্তিস্থলের মত 
উত্তরাণ্চলে। 

মধ্য প্রস্তর যুগে পেরা ও নব্য প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি), খেজ্টপূর্ব ১৩শ থেকে 
&ম সহম্রক পর্যন্ত) বিস্তার প্রান্রুয়া আরো সূতীব্র হয়, তার কারণ কয়েকটি -_- পাথরের 
সাধারণ যল্নপাঁতর জায়গ্জায় কাঠ বা হাড়ের হাতল লাগানো অরাঁণ পাথর-খশ্ডের 
হাঁতয়ার; নতুন যল্নপাতি, বিশেষ করে কাটার যল্পাতির ব্যবহার এবং তাঁর ধনুকের 
উত্তাবন, যার ফলে শিকার আরো ফলপ্রসূ হয়ে দাঁড়াল; মাছ-ধরারও বিকাশ ঘটল। এ 
যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অরণ্য বসাঁতিগদালতে থাকত শকারী ও জেলেদের ছোট 
ছোট দল, বসাঁতগৃলি নদী তারে গড়ে উঠত, অনেক সময় বালিয়াড়িতে গ্রেমিয়াচেয়ে, 
ইয়োলন বর ইত্যাদি)। খাদ্য আহরণের সমূহ গদরত্ব ছিল গোম্ঠীর জীবনে, বিশেষ 
করে সমবদ্র তাঁর এবং দাক্ষণাণ্লগুলিতে (ভক্ষণযোগ্য শামুক গুগল ইত্যাদিট। সবচেয়ে 





নব্য প্রস্তর যুগের পাথর-মাছ, সাইবেরিয়া। 
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নব্য প্রস্তর যুগের খোদাই হাড়: (1) ওলেনেওস্বভ্‌স্কি 
সমাধস্তুূপের হারণ; (2) পাখর মাথা; (3) রিয়াঞজান অগ্লের 
চর্নায়া গরা নব্য প্রস্তর যৃগীয় আস্তানার পাইপ। 


গর্ত্বপূর্ণ মধ্য প্রস্তর যুগের বসাঁত হল এগ্তনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতল্ত্ের 
কুন্দায়। 

নব্য প্রস্তর যুগে খে পও &ম থেকে ২য় সহম্রক) ঘষামাজা ও ছিদ্রণরীতির প্রবর্তনে 
পাথরের যন্নপাঁতির আরো উন্নাতি ঘটে। ডোঙ্গা, নৌকো, স্লেজ এবং 1স্ক দেখা দিল, 
এগুল 'বাভন্ন ধরনের কুঠার, বাটাল এবং অন্যান্য কর্তন যন্ত্রপাতির ব্যবহারসাপেক্ষ। 
প্রথম দেখা দিল মৃৎপান্ন। সোভিয়েত প্রত্বতত্বীবিদরা নব্য প্রস্তর কালচারে কয়েকাঁট 
প্রকারভেদের বর্ণনা দিয়েছেন; মনে হয় এগ্নুল কয়েকাঁট বিশেষ উপজাতি সংঘ বা 
কয়েকটি উপজাতি দলের কালচার । নিজস্ব ধরনের পাথর বা হাড়ের যন্ত্রপাতির রূপ 
ও তাদের নির্মাণ এবং মৃৎপান্রের অলঙ্করণে প্রত্যেকটি কালচারের বৌশিল্ট্য। (জাতাবিদ্যা 
সংক্রান্ত তথ্যের নমুনা থেকে বোঝা যায় যে আদম কুলগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত অলগ্করণের 
সঙ্গে তাদের জ্ঞাতীভীত্তক প্রতীকের সম্বন্ধ আছে--বিভন্ন কুলের অলঙ্করণ 'বাঁভন্ন, 
আর যাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাদের অলঙ্করণ এক ধরনের)। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ 
মাঁলয়ে দেখে ইতিহাসাঁবদরা ঠিক করতে পারেন বিশেষ বিশেষ উপজাতি কোথায় 
ছিল, কোথা থেকে কোথায় যায় তারা । অনুমান করা হয় যে মধ্য প্রস্তর যুগের শেষাশোঁষ 
দক্ষিণ ট্রান্সউরাল অণ্ণলবাসী উপজাতিরা পশ্চিম সাইবেরিয়ার অনেকখানি জায়গায় 
ছাড়িয়ে পড়ে। উত্তরের নদীগুল এবং তাদের শাখা বরাবর পশ্চিমে গিয়ে তারা বাস 
করতে থাকে বতমান ভলগ্‌া প্রদেশ, কারোলিয়া এবং বাল্টক উপকূলের এলাকায়। 


৯৭২ 


ওকা এবং ক্রিয়াজমা নদীর আরো জনবহুল অববাহিকায় নিজ নিজ কালচার সহ 
কয়েকটি 'বাঁশম্ট উপজাতি অণ্চল ছিল-- লিয়ালভো (প্রাচঈনতম), বেলেভ, রিয়াজান, 
ভলসভো এবং বালাখনা কালচার । প্রমাণিত হয়েছে যে ভল্‌গা-ওকা এলাকা থেকে 
কয়েকাঁট উপজাতি সোভিয়েত ইউীনয়নের উত্তর-ইউরোপাীয় অংশে বাসপাঁরবর্তন করে 
কার্গপাঁলয়ে, শ্বেত সাগর এবং কারেলীয় কালচার সংশ্লম্ট উপজাতিগ্লির কেন্দ্র গঠন 
করে। সমগ্র উত্তরাণ্ল হয়ে ওকা থেকে শ্বেত সাগর পর্যন্ত এবং উরাল অণ্চলে এই 
বাসপাঁরবর্তন নব্য প্রস্তর যুগের শেষাশেষি কয়েকটি কালচার সৃম্টি করল, যাদের 
মৃৎশিল্প আভন্ন তেথাকথিত গড়ে-থাকা পঁট-কোম মৃৎীশল্পের কালচার), কিন্তু নকসা 
বিভল্ল। এ কালচারের উপজাতিরা সম্ভবত িনো-ীগ্রক উপজাতিদের পূর্বপুরুষ । 
নব্য প্রস্তর ঘুগের একেবারে শেষ পর্যন্ত শিকার ও মাছধরা তাদের প্রধান বৃত্ত ছিল। 
উরাল এবং আঙ্গারা নদী পর্যন্ত সাইবেরায় তাইগার এলাকায় নব্য প্রস্তর যুগের কালচারের 
বৈশিষ্ট্য হল মাছধরার তুলনায় শিকারের প্রাধান্য (ইসাকভকা ও সেরভ কালচার)। 
ট্রাসবৈকাল অণ্ুলের সমাধিদ্তূপে নারী ও পূরুষ উভয়ের 
কবরে তীর-ধনুক পাওয়া গিয়েছে -_ এটা হল মাতৃপ্রধান 
সমাজের বোশিম্্য। কয়েকাট আদ 'জানস সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অরণ্যা্চল বাসী কিছু উপজাতির মধ্যে 
খূস্টপূর্ব "দ্বিতীয় সহন্ত্রকে চাষবাস শুরুর সাক্ষ্য দেয়। 
ভলগন্া প্রদেশে মদূলনা স্তুপ আবাসগুলি খোঁড়াখঁড়র 
সময়ে তিসি ও টেকো পাওয়া যায়, উরালে গর্বনভ্াস্ক 
পাীঁট-জলায় বীজ থেকে তৈল নিম্কাশনের একাটি চাপযন্ত্ 
আর: লাতাভয়ায় সার্নাতের পাট-জলায় পাওয়া গেছে 
কাঠের কোদাল । কোলিক বা উপজাতিমূলক সমাধিভূমিতে 
যুগসলভ কবর পাওয়া যায়, কন্তু সেখানকার উপকরণ 
সম্পা্তগত কোনো বৈষম্যের সাক্ষ্য দেয় না (ওলোন দ্বীপ 
এবং মাঁরউপল সমাধভূমি)। নব্য প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন 
পাথরে আঁকা ছাব ও খোদাই'এ আছে বিস্তৃত এলাকা 
জুড়ে (ওনেগা হুদ, শ্বেত সাগরের উপকূল, ককেশাস 
[কবিস্তান],সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া [জারাউত-সাই])। 
পুরা প্রস্তর যুগের মতই জন্তুজানোয়ার ছাঁবর প্রাধান্য _ 
শিকারের দৃশ্য প্রধানত বর্ণনা করা হয়েছে, কিম্তু আঁকার ৰ 
ধরনটা রেখা-ছকের মতো । অন্যাদকে জস্তুজানোয়ারের যে (1) কাঠের দাঁড়; (2) উরালে 
সব পাথর ও হাড়ে গড়া ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গিয়েছে গর্বনভ্স্ক পাঁট-জলায় প্রাপ্ত 
সেগুলি অত্যন্ত বাস্তবধমাঁ। মুর্তি) (3) কাঠের পান্র। 
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ভৌগোলিক প্রাকীতিক পরিবেশ এবং প্রাচীন কালচার কেন্দ্রুগুলির আরো কাছে 
থাকার দরুন সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাংশের নব্য প্রস্তর উপজাতিদের বিকাশ ঘটে 
দুততর ভাবে। মধ্য এশিয়ার কয়েকাঁট উপজাতি (দক্ষিণ তুক্মেনিয়ার জেইতুন বসাঁত) 
এবং ট্রান্সককেশাস ও ক্রিময়ার কয়েকটি উপজাতি নব্য প্রস্তর যুগেই চাষবাস এবং 
পশুপালন করত। তাম্র ধুগে কোলপঞ্জীর দিক থেকে উত্তর নব্য প্রস্তর “যুগের অনুরূপ) 
ট্রান্সককেশাসের এবং সোঁভয়েত ইউনিয়নের বন-স্তেপ এবং উন্মুক্ত স্তেপের দক্ষিণী 
উপজাতিরা প্রধানত কোদাল-চাষে এবং পশুপালনে (গরদবাছদর, ভেড়া, শুয়োর ; পরে মধ্য 
এশিয়ায় ঘোড়া এবং উট) নিযুক্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখন্ড প্রাচীনতম চাষ 
হয় দক্ষিণ তুক্মেনিয়ার আনাউ কালচারে, এর কাল খষ্টপূর্ব চতুর্থ সহম্রক। আনাউর 
তান যুগের মৃৎশিল্প বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক, কেননা এর ধাঁচ 'বাভল্ন এবং অলঙ্করণ 
জাঁটল। 

জাঁজঁয়া, আর্মোনিয়া এবং আজেরবাইজানের এলাকায় (কুল-তাপা ও শেঙ্গাভং) 
প্রাচীনতম কাঁষ বসাতিগ্াল খষ্টপূর্ব তৃতীয় সহম্রকের। এ কালচারের মৃতশজ্প দুটো 
ধাঁচের__কালোর চিন্ধণলেপ আর লাল এঙ-দেওয়া। উত্তর ককেশাসের নাল্চক 
সমাঁধস্তুপ হল এ যুগের, স্থানীয় পশুপালকরা যেসব সমাধিস্তুপ রেখে গেছে তাদের 
প্রাচ্নতমের একটি। তাম্র যুগের ন্রিপলিয়ে কালচারের বিষয়ে চর্চা করা হয়েছে 
সবচেয়ে বিশদভাবে; খ্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় সহম্কে দনেপ্র্‌ এবং দনেস্তর 
উপত্যকায় ছড়িয়ে-পড়া উপজাতিগুলির কালচার এটি। এরা রেখে গিয়েছে কয়েক 
হেকটার জোড়া বড়ো গ্রাম, সেখানে বৃত্তাকারে দুশ'র বেশি বাঁড় বিন্যস্ত; মাঝখানের 
খোলা জায়গা গরদবাছ_রের খোঁয়াড় হিসেবে ব্যবহৃত হত। মাতৃপ্রধান বৃহৎ পাঁরবারগুলির 
বাসগৃহে প্রাপ্ত আঁদ-উপকরণের মধ্যে আছে রঙউ-করা মাটির পান্র (কয়েকাঁট শস্যের 
জালা), পাথর ও হাড়ের কোদাল এবং যাঁতা। ন্লিপালিয়েতে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক ছোট ছোট 
স্লীমৃর্তিগুলি মাতৃপ্রধান কুল অনুজ্ঠানে ব্যবহৃত হত। 





বাঁ দিকে -- শেঙ্গাভতের চকচকে কালো পান্র; ডান দিকে -_ ন্রিয়ালেতিতে প্রাপ্ত বিদরির 
কাজ এবং রঙীন পাথরে অল্কৃত স্বর্ণপান্র। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় তামা এবং পরে ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ শুরু হয় খৃম্টপূর্ব 
তৃতীয় সহম্রকের শেষ পাদে ব্রোঞ্জ যুগের শুরুতে । ব্রোঞ্জ যুগের সববপ্রাচীন কালচার 
হল দৃূনেপর এবং ভলগ্রার মাঝখানে বসবাসকারী উপজাতিগ্লির তথাকাঁথত বিবর 
কালচার (শেষ পর্যায়ের)। খষ্টপূর্ব তৃতীয় সহম্রকের শেষে এই উপজাতিগ্যাল দি 
দলে বিভক্ত হয় -_- ভল্‌গার ভাঁটির অববাহকায় একটির প্রতিভূ হল পলতাভকা 
কালচার এবং আর একটি -_ দন ও দৃনেপর উপত্যকার মাঝখানে সরঙ্গ-কবর কালচার । 


পাঁরণত ত্রোঞ্জ যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তেপ 
এলাকায় একাঁট স্থায়ী কষ ও গবাদি পশুপালনাভাত্তক 
অর্থনীতির বিকাশ ঘটে, এর প্রসার ঘটে দন আর ভল্‌গা 
উপত্যকা থেকে দাক্ষিণ সাইবেরিয়া পর্যন্ত। এর 'ভাত্ত ছিল 
নদী-জল প্লাবত অণ্চলে আবাদ এবং চারণের জন্য ঘাসমাের 
ব্যবহার। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের 
স্তেপভূমিতে ভ্রুবনায়া কালচারের উপজাতরা সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। গরুবাছর পালন প্রাধান্য পায়, 
সমাজ সংগঠন 'ছিল 'পিতৃপ্রধান গোম্ঠীর। লোক বেড়ে গেল, 
পশ্দর সংখ্যা বাড়ল, প্রয়োজন হল আরো চারণভূঁমির, তাই 
উপজাতিরা পশ্চিমে গিয়ে সুরঙ্গ-কবর কালচারের কয়েকাঁট 
উপজাতিকে তাঁড়য়ে দিতে অথবা সম্ভবত আত্তীকরণ করে 
নিতে বাধ্য হল। অনুমান করা হয় যে ম্রুব্নায়া কালচারের 
উপজাতিরা শকদের পূর্বপুরুষ এবং ইন্দো-ইউরোপীয় 
জাতিভুক্ত। 

দক্ষিণ সাইবোরয়া এবং আলতাই'এর স্তেপে প্রাচীনতম 
ব্রোঞ্জ যুগীয় কালচার হল আফানাসিয়েভস্কায়া কালচার; এর 
উপজাতিরা শিকার ছেড়ে পশুপালন ধরে, ফলে 'পিতপ্রধান 
সম্পকে্রি বিকাশ ঘটে। র্োঞ্জ ধাতুবিদ্যার আঁবর্ভাবে 
এ সম্পক সংহত হয়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহত্্রকের মাঝামাঝ 
থেকে আর একাঁট কালচার, আন্দ্রনভ্ক্কায়া কালচার, 
ইয়োনসেই নদী থেকে উরাল নদী পর্যস্ত বিরাট একটি 





ভিখ্বাতান্স'এ শেষ 
দককার ্রিপালয়ে 
সমাধিস্তুপের একাঁট 
মৃন্ময়ী নারামুর্তি। 


এলাকায় ব্যাপ্ত হয়। এ কালচারের বৈশিষ্ট্য হল ব্রোঞ্জ ধাতৃবিদ্যার উচ্চ মান এবং 
আরো 'বিকাশত পশুপালন ও কীঁষি। উত্তর চন কালচারের তদব্র প্রভাবে খম্টপূর্ব 
দ্বিতীয় সহন্রকের শেষাশোষ কারাসৃক কালচার বেড়ে ওঠে ওব নদীর উজান এবং 


ইয়েনিসেই বরাবর আর আলতাই-সায়ান উচ্চভূমিতে। 


খূম্টপূর্ব তৃতীয় সহম্রকের শেষাশোঁষ এবং দ্বিতীয় সহম্রকের শুরুতে মধ্য-দনেপর 
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কালচারের উপজাতিরা দেস্না এবং দূনেপরের মধ্যভাগ অণ্টল দখল করে, এদের 
প্রধান পেশা গবাদ পশুপালন। আরো উত্তরের অণ্ুলে খষ্টপূর্ব তৃতীয় সহম্রকের 
শেষ থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্রোঞ্জ যুগীয় কালচার দেখা দেয় ফাতিয়ানভোতে, 
এর সঙ্গে মধ্য-দনেপর কালচারের খুব সাদৃশ্য: অনেক সমাধি-ভুমিতে এর পারিচয়। 
মধ্য-দনেপর উপজাতিদের স্বজন কয়েকাঁট উপজাতি দলের পূর্বমুখন যাব্রার ফলে 
এ কালচার দেখা দেয় ওকা এবং ভল্‌গরা নদীর মাঝের অণুলে। নব্য প্রস্তর ষূগের 
[শিকারী এবং জেলেদের কালচারের স্তরে তখনো গড়ে-থাকা পাঁট-কোম মৃৎশিল্প- 
বানানো দেশজ উপজাতিদের সঙ্গে পশুপালনপ্রধান ফাঁতিয়ানভো কালচারের উপজাতিদের 
প্রখর পার্থক্য। খ্টপূর্ দ্বিতীয় সহম্রকের শেষে ভল্‌গা অববাহকার ওকা-কামা 
অণ্চল এবং উরালের সানুদেশ আবাশেভো কালচারের উপজাতিরা অধিকার করে : এদের 
বাঁত্ত ছিল গরুবাছুর পালন এবং কাষি। 

ব্রোঞ্জ যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকা বাসী 'বিভন্ন উপজাতিদের বিকাশ 
স্তরের পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পম্ট রূপ নিল। ককেশাস এবং দ্রীন্দককেশাসের পশপালক 
এবং কৃষিজীবী উপজাতিগুলো যে উচ্চ স্তরে পেশছয় তার কারণ খনন এবং ধাতুকর্ম 
একটা বিশেষ বাঁত্ত রূপে াবকাঁশত হয়ে ওঠে। জাঁকালো সমাধগুঁল প্রখর 
সম্পান্তভেদের পরিচায়ক, যেমন উত্তর ককেশাসের মাইকপে সমাধিস্তুপ, কুবানে 
নভস্‌ভবদনায়া গ্রামের কাছের সমাধিটি এবং জজিয়ায় ব্রিয়ালেোতি সমাধিগ্লি। এ 
সব সমাধস্থানে সোনা রূপোর অনেক জনিস। অন্যান্য অণ্চল থেকে আমদানি দ্বব্যের 
সংখ্যা থেকে বোঝা যায় পুরাকালের প্রাচ্য দেশগ্ুীলর সঙ্গে যোগাযোগের কথা। 
অস্সমেত দলপাঁতদের সঙ্গে আন্ম্ঠানকভাবে কবরস্থ দাসেদের সমাধি পাওয়া 
গিয়েছে। ট্রা্সককেশাসের কয়েকটি জায়গায় দলপতিদের আবাসকে পাথর-দুর্গে 
পরিণত করা হয়। ককেশাস এবং ভ্রীন্সককেশাসের শেষের বোঞ্জ যুগ এবং আদ 
লৌহ যুগের কাল্চারে (কাঁজল-ভান্ক্‌, গাঞ্জা-কারাবাখ, কবান এবং কলাঁচস্‌) 
তখান ক্রমবর্ধমান দাসপ্রথার প্রভাবে ভাঙন-ধরা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর উপজাতিদের 
জীবন প্রাতিফলিত। ব্রোঞ্জ যুগের শেষে ট্রান্সককেশাসের কয়েকটি উপজাতি গঠনের 
দিক দিয়ে রাষ্ট্রপত্তনের কাছাকাছি এসে পড়ে। দক্ষিণ তুকর্মোনয়ার আনাউ জেলায় 
শ্রেণী সমাজ বিকাশের অবস্থা ঘনিয়ে আসে ব্রোঞ্জ যুগের শেষে। এ অণ্গলের 
বসাতিগুঁলিতে দেয়ালে-ছাঁব-আঁকা কাঁচা ইটের বড়ো বড়ো বাঁড় পাওয়া 1গয়েছে। 
ধাতুবিদ্যা এবং মূদ্রীশল্প তখান বিশেষীকৃত পেশায় পারণত। খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
সহম্রকে কুমোরের চাকা চালু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে এখানেই 
এঁটর সর্বপ্রাচীন প্রবর্তন। সে-সময় খরেজমের অপেক্ষাকৃত কম [বিকশিত তাজা- 
বাগিয়াব কাল্চারে তখনো হাতে-তোর মুর্ধীশজ্প চালু। ইউরোপীয় রাশিয়ার 
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১৯৫৬ সালে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের কার-সামগ্রী। যে সমাধস্তুপের ভিতরে এগ্দালি পাওয়া যায় 

সোঁট খৃহ পৃও ১১শ শতকের। (1) কটাহে রাখা দুটি কুঠার, একটি আয়না, একটি বাটালি 

ও একটি উকনঠেঙ্গা ১১ নং সমাধিস্তুপ)); (2) খুরোর উপর পাখি; (3) বাহারে খাপে 
রাখা ছার €২ নং সমাধিস্তুপ); (4) হাতা। 
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০ শশা আর 


লি ৩০ ও লৈ পল | আজ জা আজ 


উত্তরাংশ, সাইবেরণয় তাইগা এবং ট্রান্সবৈকাল অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে তখনো নব্য 
প্রস্তর যূগের সময়কার কৌলিক ও গোম্ঠীগত সম্পর্ক টিকে ছিল। 

লৌহ যুগে খেস্টপূ্র্ব প্রথম সহম্রকের শুরূতে) কয়েকটি স্তেপ উপজাতি (শক 
এবং সারমোসয়ান, মধ্য এশিয়ায় সাসাই এবং মাসসাগেটাই, দাক্ষণ সাইবেরিয়ায় 
কয়েকটি উপজাতি) যাযাবর বা আধা-যাধাবর পশপালক হয়ে যায় এতে উৎপাদন- 
শীক্ত বিকাশ, কৃষিপ্রধান উপজাতিদের সঙ্গে দ্রব্য বিনিময় এবং ব্যবসা ও হস্তশিজ্পের 
কেন্দ্র হিসেবে সহর অভ্যুদয়ের স্যাবধা হল। 

লৌহ ধাতুঁবদ্যার প্রাচীনতম কেন্দ্র ছিল ট্রান্সককেশাস। খষ্টপূর্ব আট থেকে 
ছ শতকে লোহা খনন এবং লোহা নিয়ে কাজ মধ্য এীশয়ার লোক এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের দক্ষিণ এবং মধ্যাপ্টলের উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপক ছিল। লোৌহ যুগ 
কালচারের মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন এবং অত্যন্ত বিকশিতদের অন্যতম হল স্থায়ী চাষ 
ও পশপালনে নিযুক্ত শক উপজাতিদের কালচার; এরা দনেপর নদীর লৌহ-আকরিকে 
সমৃদ্ধ ভাঁটির অণ্চলে বসাতি বাঁধে। এখানে বড়ো বড়ো .বসাঁত তারা বানায়, মাটির 
সাক্ষর বহন করে (কামেন্কা)। মৃত আঁভজাতদের স্মারক হিসেবে শকরা রেখে যায় 
অনেক কুগণন বা কবর টিবি, এদের কাল খ্টপূর্ব চার ও তিন শতক (কুল-ওবা, 
সলখা, চেতাম্লক ইত্যাদি)। 

খোঁড়াখধাড়র ফলে ক্রাময়ায় অনাবৃত হয়েছে শকদের গোড়াকার দাসমালিক' 
রাষ্ট্রের রাজধানন (শকদের নেপ্ল্‌স্‌)। এর সমৃদ্ধ নাগারক কালচারের সঙ্গে কৃষ্ণ 
সাগরের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলের গ্রীক নগর-রান্ট্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । খম্টপূর্ব 
প্রথম সহম্রকের শেষে ভলগগা, দন এবং কুবান অববাহকার স্তেপে যাদের আঁদ বাস 
সেই সারমোঁসয়ানরা শুর করল শকদের জায়গা নিতে। অনেকটা শকদের বৈষাঁয়ক 
কালচারের মতো ছিল তাদের কাল্‌চার। এদের অনেক গোরস্থান সমাধিভূমি, কুর্গানের 
সমন্টিগূলি (রুশ ফেডারেশনের ক্রাল্পদার প্রদেশে নেক্রাসভস্কায়া, পাশ কভস্কায়াতে) 
এবং সেই সঙ্গে শকদের রাজকীয় কবরের মতোই জমকালো সারমোঁসয়ান আভিজাত 
বিশেষের কবর নেভচেক্কাস্কে সারমেসিয়ান রাণীর কবর) ভালো করে পরীক্ষা করে 
দেখা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে শকদের যুগ ইয়েনিসেই নদী তরের তাগাস্কাঁয়া 
কালচারের সমকালনীন। এরা জাম প্লাবিত করে চাষ চালাত, গবাদি পশুপালন করত। 
এ কালটারের অস্ত্রশস্ত্র ও ব্রোঞ্জের 'জানস শকদের মতো । তামার ব্যাপক ব্যবহারের 
দরুন এ অণ্চলে লোহ ধাতুবিদ্যা খষ্টপূর্ব পাঁচ শতক পরন্ত অজানা থেকে বায়। 
এদের সমাজ-গঠন 'পিতৃপ্রধান কুলাভীত্তক, অবশ্য কবরগুিলতে প্রচুর সম্পার্তভেদের 
পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ থেকে তিন শতকে আলতাই উপজাতি দলপাতিদের 
কবর পোজারক) বড়ো আকারের ম্তুপ এবং খিলান-দেওয়া পাতাল প্রকোচ্ছে প্রাপ্ত 
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জিনিসের সমৃদ্ধির জন্য বিশিষ্ট। মধ্য এশিয়া এবং পারস্য থেকে আমদানি দামঈ 
[জানিস পাওয়া গেছে এখানে । খষ্টপূর্ব প্রথম সহমশ্রকের শেষে ইযেনসেই-এর 
তাগাস্কায়া কালচারেব জায়গাষ দেখা দেয় তাশৃূতিক কালচাব, এটি তখাঁন পাঁরণত 
লোৌহ যুগের কালচাব। এদেব কববে পাওষা যায় মৃতেব মুখেব ছাঁচে ঢালাই সংকার- 
মুখোস। মুখোসগ্যীল যাচিষে দেখলে বোবা যায় যে এ সময নাগাদ তখন পর্যস্ত 
সাইবেবীষ স্ভতেপে ষে ইউবোপীষড্‌ টাইপেব প্রাধান্য ছিল তাদেব জাযগা নিতে শুরু 
কবেছে নৃতত্েব দিক 'দযে একটি মঙ্গোলষড টাইপ। 

মধ্য এশিযায (খবেজম) খম্টপূর্ব প্রথম সহম্রকে আমিবাবাদ আদ লোহ যৃগের 
কালচাব 'বশেষ ব্যাপক ছিল, কৃষি ও গবাদ পশপালনেব উপব প্রধানত নির্ভব 
করত এ কালচাব। এ সময এবং এমন কি পবেও কৌিলক সম্বন্ধ টিকে থাকে খবেজমে, 
এব সাক্ষ্য হল “সেই সব সহব যেখানকাব লোকে থাকত প্রাচীবে” অর্থাং খষ্টপূর্ব 
ছ থেকে চাব শতকেব কৌঁলিক বসাতি। চখ্ববেব মধ্যভাগে 'ববাট খোঁয়াড আব তার 
চাব দকে বাঁডিব প্রাকাৰ বাঁডতে ছুকতে হত ছাদ দিষে। তখান কিন্তু দাসত্ব পাঁবণত 
হষেছে প্রথায, তা প্রমাণ হয বিশেষ কবে সেচখালেব বিবাট ব্যবস্থায, আদিম গোষ্ঠী 
সমাজেব যৃগে যা গঠন কবা সম্ভব ছিল না। মধ্য এশযাষ প্রাচীনতম দাসমালক 





তপবাফ্‌- কালা প্রাসাদ পোনঃকজ্পিত), খুঃ পঃ প্রথম শতক থেকে খন্টীষ যন্ঠ শতক। 
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রাষ্ট্রগুলি দেখা দেয় খম্টপূর্ব প্রথম সহত্রকে ট্রোন্সককেশাস, সাইবোরিয়া এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অংশেও)। 

এ সময় সোভয়েত ইউানয়নের মধ্য এবং উত্তরের অরণ্যাণ্চলে কয়েকটি উপজাতি 
, দ্বল গড়ে ওঠে যা থেকে পিতৃপ্রধান কোঁলিক ধাঁচের একাঁট সমাজের বিবর্তন ঘটে। 
-উপজাতিগ্চলি ছিল কৃষক এবং পশদপালক, লোহার প্রবর্তনে উৎপাদন-শক্তির দত. 
: খুরকাশ ঘটল, অর্থনীতির সমস্ত শাখা গেল এাঁগয়ে। এ উপজাতগ্যাল হল 
' পীতহাঁসকভাবে জ্ঞাত উপজাতি ও জাতিসত্তার আঁদপনরুষ, যেমন মৌরয়া, মূরমা 
ও ভেসের মতো স্লাভ কর্তৃক আত্তীকৃত উপজাতির পূর্বপুরুষ -- ভলগা-ওকার 
মাঝামাঝ অঞ্চলের 'দিয়াকভো কালচারের উপজাতিরা; ওকা ও ভল্‌গার মধ্যভাগের 
গরদেংস কালচারের এবং কামা তীরের আনানিইনো ও িয়ানবর কালচারের 
উপজাতিগুলি, বত্মান মদভীয়,। উদ্‌মুতর্ঈয়। চুভাশীয় ইত্যাদ জাতিসত্তার 
পিতৃপুর্ষ এরা। 

খষ্টপূর্ব প্রথম সহত্তরকের শেষাশেষ দূনেপর এবং দনেস্তরের মধ্যভাগের 
অধিবাসীরা একটি বাশম্ট কালচারের বিবর্তন করে -- এতে ছিল কাষজীবী লোকের 
বিস্তৃত গোরস্থান কালচার। এরা হল পূর্ব স্লাভ উপজাতিগ্ালর পূর্বপুরুষ । 


দ্রান্সককেশাস এবং মধ্য এশয়ায় দাসমালিক রাষ্ট্র এবং উপজাতিক জোট 


জাম ও উৎপাদন উপায়ের ব্যাক্তগত মালিকানার প্রবর্তনে আদম গোষ্ঠী সমাজের 
ভাঙন ঘটল। সমাজের শ্রেণ-বিভাগের আদ রূপ হল দাস এবং দাসমালিকদের 
[বভাগ। সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় সবচেয়ে প্রাচীন দাসমালিক রাম্ট্র দেখা দেয় 
ট্রান্দককেশাসে। উরার্তুর দাসমালিক রাম্ট্রের উপাত্ত ঘটে ভান হ্রদের (তুকাঁ 
আর্মেনিয়া) কাছে খৃষ্টপূর্ব নয় শতকে; আট শতকে এট অনেকখানি এলাকা জোড়ে 
এবং অগ্র এশিয়ার বেশ খানিকটা জায়গায় প্রাধান্য বিস্তার করে। উরারতুর সবচেয়ে 
সচ্ছল যুগ এট, অর্থনীতির অনেক শাখায় সাঁবশেষ অগ্রগ্গীত ঘটে। চাষজাঁমর সেচ 
করা হত একাঁট জাঁটল হীর্জনিয়ারং ব্যবস্থায়, এ ব্যবস্থা গড়ে এবং চালু রাখে দাস 
এবং মুক্ত চাষী উভয়েই এবং বাঁধা-গ্রোলাম। কারুকলার উচ্চ বিকাশ ঘটে, বিশেষত 
ধাতুবিদ্যার; কীলাকার একটি লিপি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গাঁণতশাস্ত্ের উন্নতি 
হল, গোণা ও মাপার »একাঁট পদ্ধাত প্রথা বের করা হয়। খম্টপূর্ব &৯০ নাগাদ 
মোঁদসদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উরারতু রাস্ট্রের পতন ঘটে। 

উরারতু রাজ্যভূমির একাংশবাসীঁ আর্মেনীয় উপজাতিক জোট ক্রমশ সারা দেশে 
ছাঁড়য়ে পড়ে, স্থানীয় উপজাতিদের আত্তীকরণ করে নেয় তারা। খঙ্টপূর্ব সাত 


০ 





শি 
শট 


মদ কুঠাঁর, উরারতু দুর্গ, তেইশেবাইনি, আমেশনয়া, খুঃ পৃঃ সপ্তম শতক থেকে ষন্ঠ শর্তকের শুরু। 


শতকের শেষ নাগাদ আর্মেনীয় উপজাতিদের একটি সংঘ গড়ে ওঠে; খস্টপূর্ব 
&২০ নাগাদ এরা পারসীক শাসনের আওতায় আসে । খষ্টপূর্ব চার শতকে আর্মেনীয় 
ভূখণ্ডের কিছুটা জয় করেন ম্যাঁসডনের আলেকজান্দর, কিন্তু ওই শতকের শেষাশেষি 
কয়েকাট স্বাধীন আর্মেন?য় রাজ্য প্রাতীষ্ভত হল। খষ্টপূর্ব তন শতকে জাঁজয়ার 
ভূখণ্ডে জজাঁয় উপজাতিদের দুটি শাক্তশালী জোট ছিল, পরবতর্ দু'টি রাষ্ট্র, পশ্চিম 
জা্জয়ায় কল্চিস এবং পূর্ব জাঁজর্য়া় ইবেরিয়া। বত্মান আজেরবাইজানের 
উত্তরাংশে আলবেনীয় উপজাতি জোট গড়ে ওঠে খম্টপূর্ব চার এবং তন শতকে। 

মধ্য এশিয়ায় খৃন্টপূর্ব প্রথম সহম্রকে ছিল দাসমালিক খরেজম, বন্তুয়া এবং 
সগ্‌দ বো সগাঁদয়ানা) রাম্ট্রী!। এ সব রাম্ট্রে কৃষ ও পৌর কালচার বেশ উচ্চু স্তরে 
পেশছয়। প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বড়ো সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অন্যতম খরেজম 


১ 


প্রান পারসীক আকেইমোনিদ রান্ট্রের আওতায় আসে খস্টপূর্ব ছ শতকে। খৃষ্টপূর্ব 
চার শতকে আলেকজান্দর আকেইমেনিদ রাষ্ট্র বনম্ট করে এটিকে গ্রীক-ম্যাসিভনীয় 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত করেন। এই শতকেই উপরোক্ত সাম্রাক্/টর পতনের পর মধ্য 
এশিয়া এবং ট্রা্দককেশাসের অনেকটা অংশ অন্তভূর্ত হয় সৌঁলিউীসদ্ন রাম্ট্রে। গ্রীক 
আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কালে নতুন কয়েকটি রাম্দ্র গড়ে ওঠে; খষ্টপূর্ব তিন 
শতকে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে পার্থিয়ান রাম্্র এবং গ্রীক-বক্তুয়ান রাম্টর 
প্রাতজ্ঠিত হয়, শেষেরটির অভর্গত ছিল বর্তমান তািকিন্তান, উজবোৌকস্তান এবং 
তুক্মেনিয়ার ভূখণ্ডের অংশ। খষ্টপূর্ব দুই শতকে কেন্দ্রীয় এশিয়া থেকে মধ্য 
এশিয়ায় শুরু হয় যাযাবর পশুপালক উপজাতিদের একটি ব্যাপক প্রব্রাজন। প্রব্লাজনের 
সঙ্গে দেখা দেয় নতুন রাজনোৌতিক গঠন, এদের একটি হল খম্টপূর্ব প্রথম শতকে 
ব্তুয়া এবং সগাঁদয়ানার ভূখণ্ডে দাসমালক কুশান রাজ্য। খষ্টপূর্ব প্রথম সহম্রকের 
টি টালাডালদা াচভারাগানি রিনার হাদিস জজাঁয়, তাঁজক 
এবং অন্যান্য জাতিরাও। 

পরস্পর ন্ররা রানা ভারত রা 
সহরবৃদ্ধি এবং সার্থবাহ বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণের ফলে শাক্তশালী হয়ে দাঁড়ায় 
খেজ্টপূর্ব ১৮৯-১৬১'তে প্রথম আর্তাশেস এবং খৃষ্টপূর্ব ৯৫-৫৬'তে মহান দ্বিতীয় 
তিগ্রানের রাজত্বকাল)। পার্থিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় রোম খম্টপূর্ব প্রথম শতকে 
ট্রান্দককেশাস আক্রমণ করে। এই শতকের শেষে এবং খজ্টীয় প্রথম শতকের শুরুতে 
আমোনয়া জয় করে রোম, সমগ্র দ্রান্দনককেশাস রোমক সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যে পাঁরণত 
হয়। রোমক শাসনের বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করে ট্রান্সককেশাসের জাতিগণ। 


পূর্ব ইউরোপে উপজাতিক জোট এবং দাসমালিক রাশ্ী। জ্লাভগণ 


খুম্টপূর্ব প্রথম সহম্রকে কৃফ সাগরের উত্তরের অণ্চলে কয়েকটি বিভিন্ন উপজাতি 
থাকত। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে যাদের জানা যায় তারা হল 'সিমোরিয়ান 
(খুষ্টপূর্ব নয়' থেকে সাত শতকের কাছাকাছি)। পাঁচ শতক থেকে প্রাচীন গ্রীক 
এীতহাঁসকরা এ অণ্চলের সমস্ত উপজাতিকে “শক” এই সমজাতিজ্ঞাপক নামে অভিহিত 
করতেন, যাঁদও এদের মধ্যে ছিল স্ছায় কষিজীবী উপজাতি এবং যাযাবর পশুপালক। 
শকদের মধ্যে সম্পার্তীবভেদ এবং দাসপ্রথার বিশেষ বিকাশ ঘটে। খষ্টপনর্ব তিন 
শতকে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে শকরা একটি দাসমালিক রাম্ট্র প্রাতষ্ঠা করে। 
একই এলাকায় চার শতক থেকে সারমোঁসয়ান উপজাঁতসমূহের সামারক এবং 
রাজনৌতক জোট গড়ে উঠল। এদের চাপে ক্রিময়ার নেপ্লূসে শকদের 
রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তিন শতকে। 


৮৬ 


খুম্টপূর্ ছয় এবং পাঁচ শতকে 
গ্রীকরা কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে 
অনেকগুলি নগর-উপনিবেশের পত্তন 
করে -_- ওলাভয়া, চেরসোনেস, 
ফেওদাসয়া, পাণ্টিকাপায়উম, টানায়স্‌ 
ইত্যাদ। খুম্টপূর্ব পাঁচ শতকে 
পাঁন্টকাপায়উম দাসমালিক বসফোরাস 
বাজ্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁডায়। কৃষ্ণ সাগবের 
উত্তর উপকুলেব লোকেদেব সঙ্গে 
অর্থনোৌতিক এবং সাংস্কীতিক যোগাযোগ 
রাখত গ্রীক উপাঁনবেশগ্াল, বাণিজ্য ওলাঁভযা। আগোবাব উপব বেদী। ১৯৫২ সালে 
চলত বেশ, গ্রণীকরা এ্যাথেন্সে বপ্তান সরতে সা 
করত শস্য, মাছ এবং অন্যান্য দ্বব্য। দাস কিনত বা জোর করে ধবে 
নিয়ে যেত। খম্টপূর্ব দুই শতকেব শেষাশোষ বসফোবাস রাজ্যের শক-দাসেবা 
সাভ্মাকাসেব নেতৃত্বে বিদ্রোহ কবে, বিদ্রোহটি এত বড়ো বৃপ নেয় যে পশ্টাসের 
(এশিয়া মাইনব) রাজা ষন্ঠ মিথারডিটিস ইউপাটরেব সাহায্যে শুধু; এটি দমিত হয়; 
তিনি বসফোবাস বাজ্যকে নিজের অধাঁনে আনেন। খষ্টপূর্ব দুই শতকে কৃষ্ণ সাগবেব 
সহরগুলিকে প্রথমে আক্রমণ কবে সাবমেপসিয়ানবা এবং পরে (খেম্টপূর্ প্রথম শতকে) 
গেটাইরা, এরা অগ্রসর হয় পাশ্চম থেকে । আক্রমণেব ফলে গ্রীক উপাঁনবেশগাঁল 
পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। খঙ্টীয় প্রথম শতকে বোমানরা পণ্টাসের রাজ্য জিতে 'নিল, 
কৃষ্ণ সাগব রোমানদের অধীনে চলে আসে। কৃষ্ণ সাগরেব সহবগ্লির চরম ভাঙন 
ঘটে খম্টীয় ?তন শতকে। 

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রক থেকে স্লাভ উপজাতিগালব দশর্ঘ এবং জাঁটল উত্তব 
শুরু হয় মধ্য ও পূর্ব ইউবোপে (ভস্টুলা ও দনেপবের অববাহিকা এবং ভলিনিয়ায়)। 
খজ্টপূর্ব প্রথম সহম্রকের মাঝামাঝ আঁদ স্লাভ উপজাতিগুলো সুস্পম্ট আকার 
লাভ কবে। জাতি-উৎপান্তর এই প্রক্রিয়ার সময় তাবা বিভক্ত হয় প্‌বাঁ, দক্ষিণী এবং 
পশ্চিমী স্লাভে। 

খুম্টপূর্ব প্রথম সহম্রকের শেষ নাগাদ পূবাঁ স্লাভবা দেসনা ও দনেপরের 
অববাহিকা এবং ওকা ও ভল্‌গার উৎপত্তিস্ছলে পেশীছয়। কৃষিপ্রধান অর্থনীতি ছল 
ভাটের বিবিও রাডার গার উিজাননির) রর হিরা জা সাত রি 
প্রথম শতাব্দীতে। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সামন্ত যুগ 


সামন্ততান্ত্িক সম্পকে সূত্রপাত ও বিকাশ (৪র্-১২শ শতক)। 
রাষ্ট্র রূপে প্রাচীন রুশের উদ্ভব 


সামভ্ততাল্ত্রক সম্পরকের উৎপত্তি 


তন এবং ছয় শতকের মধ্যে ইউরোপ এবং নিকট প্রাচ্যের দাসমালিক রাম্ট্রগুিতে 
অবক্ষয়ের একটা প্রাক্রিয়া ঘটে। দাসদের অনুৎপাদক শ্রম উৎপাদন শীক্তর ব্যাঘাত হয়ে 
দাঁড়ায় এবং দাসমালিকরা তীব্রতর শোষণে উৎপাদন বাড়াবার চেস্টা করাতে শ্রেণী 
সংগ্রাম আরো প্রখর হয়, দেখা দেয় ব্যাপক িদ্রোহ। একই সঙ্গে তথাকথিত “বর্বরদের” 
(স্লাভ এবং জার্মানক উপজাতিগ্াঁলর) আদম গোষ্ঠী সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা 
দিচ্ছিল; শ্রেণীভেদের সঙ্গে চলে বিরাট আকারে সশস্ত্র হামলা, যার ফলে উপজাতির 
আভজাতেরা বিপুল ধন সণ্য় করে; ক্ষয়শীল দাসমালিক রাম্ট্রগৃলিকে বাইরে 
থেকে প্রচণ্ড আঘাত করে বর্বরেরা। উদাহরণ স্বরুপ, তিন শতকের মাঝামাঝি স্লাভ 
উপজাতরা রোমক সাম্রাজ্যের উপর হামলা চালায়। তীব্র সঙ্কটের পর্যায়ে এসে পড়ে 
দাসমালিক রাষ্ট্রগুলি। 

পূবাঁ স্লাভেরা হীতিহাসের দাসমালিক যুগকে পাশ কাটিয়ে বায়। নিজেদের 
খামারের উন্নাততে আগ্রহান্বিত চাষাঁদের শ্রম দাসশ্রমের চেয়ে বোৌশ উৎপাঁদকা। 
আদম গোম্ঠী সমাজে একটি আভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে । তারা বেশ পাঁরমাণে সম্পান্ত 
সণ্য় করে, উৎপাদনের প্রধান উপায় অর্থাৎ জমি দখল করতে শুরু করে। এর পর 
চাষা শ্রমের শোষণে তারা মন দিল। সামন্ত প্রথার সনত্রপাত হল, নতুন একাঁটি সমাজ 
ব্যবস্থা দেখা দল নতুন শ্রেণী সমেত--ভূমি মালিক সামন্ত প্রভূ এবং তাদের মুখাপেক্ষাঁ 


৪ 


ও তাদের দ্বারা শোষিত চাষণ। সামন্ত প্রথার 'ভান্ত হল জমির মালিকানা, এর ফলে 
শাসক শ্রেণী চাষীদের নিজেদের অধীনে এনে তাদের শ্রম শোষণ করতে পারে। 

সামন্ত প্রথার 'বিকাশ ইতিহাসের দিক "দিয়ে প্রগাতিশশল, কেননা এর ফলে উৎপাদনে 
[নষুক্ত লোকেদের পারস্পাঁরক সম্পর্ক বর্ধমান উৎপাদন শাক্তর সঙ্গে খাপ খায়। সামন্ত 
প্রথায় উৎপাদনের সম্ভাব্যতা আরো উচ্চ স্তরে পেশছয়, যেটা সম্ভব হয়াঁন দাসপ্রথায়। 
লোহার যন্রপাতি এবং নতুন নানা শস্য চালু হল, পশুপালনের পারিমান্না আরো বাড়ল। 
উন্নততর যন্্রপাতির প্রবর্তনে কার্যীশল্পের বিকাশ ঘটল। নতুন যন্ত্র উৎপাদন এবং 
নিপুণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধ পেল। এ সব পাঁরবর্তন রাজনোতক, অর্থনোৌতিক এবং 
সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বানয়াদ রচনা করে। সামন্ত প্রথায় অর্থনীত প্রধানত হল 
স্ব[নরভর সমাজের অর্থনীতি, অর্থাৎ এমন একটা স্বাভাবক অর্থনীতি যাতে পণ্য 
বানময় চালু কিন্তু যেখানে মুদ্রা-সম্পর্ক হয় একেবারে অজানা বা অত্যন্ত অল্প জানা । 

সোভিয়েত ইউীনয়নের ভূখণ্ডে অর্থনৌতিক ও সামাজিক সম্পর্ক 'বাভন্ন স্তরে 
থাকাতে 'বাভন্ন অংশে 'বাভন্ন সময় সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটে। ট্রান্সককেশাসের লোকেরা 
প্রথমে পা দেয় সামন্ত যুগে। 


দ্রান্সককেশান ও মধ্য এশিয়া, ৪্-৯ম শতক 


আর্মোনয়ায় সামন্ত প্রথার বিকাশ ঘটে চার এবং পাঁচ শতকে এবং আজেরবাইজানে 
তন থেকে ছয় শতকে; ছয় শতক নাগাদ জার্জয়াতেও একটি সামস্ত রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। 
আর্মোনয়ায় ৩০১ সাল নাগাদ এবং বছর পণ্সাশেক পরে জাঁজয়াতে কোর্তাঁল) 
থূস্টধর্ম গৃহীত হয়। র 

আম্মোনিয়া এবং জাঁজয়ার এলাকা পারস্যদেশ এবং বাইজানাটয়ামের মধ্যে আধিপত্য 
নিয়ে লড়াইয়ের একটা ক্ষেত্র ছিল। ৪৫০-&১, ৪৮১-৮৪, &৭১-৭২ সালে পারসণক 
সাস্সাঁনদ রাজবংশের বিরুদ্ধে আর্মেনীয়, জায় এবং আলবেনীয়দের (উত্তর 
আজেরবাইজানের প্রাচীন আঁধিবাস৭) ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে। 

মধ্য এশিয়ায় খেরেজম ও সগাঁদয়ানা) দাসমালিক রাষ্ট্র থেকে সামন্ত প্রথায় রূপান্তর 
ঘটে ছয় থেকে ন শতকের মধ্যে। সামস্ততাল্তিক সম্পর্ক বিকাশের সঙ্গে চাষীদের শ্রেণন 
সংগ্রাম বেড়ে চলে । &৮৫-৮৬ সালে বোখারা অণ্চলে আরুই'এর নেতৃত্বে একটি বিদ্রোহ 
শুধু তুকি কাঘানের সাহায্যে দমিত হয়। এর কিছু কাল পরে মধ্য এশিয়া তর্ক 
কাঘানেতের অন্তভূর্ত হয়। 

সাত এবং আট শতকে মধ্য এীশয়া ও ট্রান্সককেশাস জয় করে আরবরা; এরা 
করতলগত এলাকাগ্ুলিতে নৃশংস অত্যাচারের ধারা চাল করে। মধ্য এশিয়া ও 
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ট্রান্পককেশাসের লোকেরা কয়েক শতাব্দী ধরে আরব শাসনের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রাম 
চালায়। মধ্য এশিয়ায় সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ ঘটে ম্ঃকান্নার নেতৃত্বে সগাঁদিয়ানায় ৭৭৬ 
থেকে ৭৮৩ পর্যস্ত। আমেোঁনয়ায় সাত শতকে রশৃতুনির নেতৃত্বে একটি মূক্তি সংগ্রাম 
শুরু হয়; তা ছাড়া ৭৭২ থেকে ৭৭৫ পর্যন্ত আর্মোনয়ায় আরবদের 'বরুদ্ধে ব্যাপক 
বিদ্রোহ ঘটে। আজেরবাইজান এবং দাগেস্তানের বর্তমান ভূখণ্ডের উপর অবাঁস্থৃত 
আলবেনীয় রাষ্ট্রে বাবেকের নেতুত জনগণের মাঁক্ত সংগ্রাম চলে ৮১৬ থেকে ৮৩৭ 
পর্যান্ত। 


৪র্থ থেকে ৯ম শতকের মধ্যে পবা স্লাভগ্ণ 


চার থেকে ছ শতকের মধ্যে এ্যান্টিস নামে একটি উপজাতি থাকত পূর্ব ইউরোপে. 
কয়েকজন পণ্ডিতের মতে, গ্যাণ্টিস নামাট এসেছে আরো আগেকার ভেনোঁদয়ানদের 
কাছ থেকে। গ্যাণ্টিসরা চাষী ও পশুপালক. দনেস্তরের পূর্ব ঈদকে থাকত। খননকার্ষের 
ফলে এ্যাণ্টিসদের যেসব বসাঁত পাওয়া গিয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, তাদের কারুশিল্প 
অত্যন্ত বিকশিত ছিল, দ্রব্যাদর মধ্যে আছে লোহা এবং ব্রোঞ্জের জানিস আব দামী 
ধাতুর অলঙ্কার । এ্যাপ্টিসদের সামাঁজক সম্পর্ক থেকে প্রমাণ হয় যে সমাজের কৌিক 
ব্যবস্থার ভাঙন ধরেছিল। চার শতকে স্লাভদের তীর সংগ্রাম চলে আজভ সাগরের উত্তব 
দিকের গথদের সঙ্গে। দলপাঁতি বজেব অধঈনে পূবাঁ স্লাভ উপজাতিদের একত্র হবার 
সংবাদ ইতিহাসে এই যুগেই প্রথম পাই । চার শতকের শেষে কৃষ্ণ সাগর উপকূলের উত্তরেব 
গথদের বিধ্বস্ত করে হুনরা, মধ্য এশিয়া থেকে চলে এসে এই যাষাবরেরা বিজিত 
দেশগুলির উৎপাদনী শাক্ত এবং সংস্কৃতির প্রচণ্ড ক্ষতি কবে। পাঁচ শতকে পতন ঘটে 
হুন রাম্ট্রের। 

কৃষ সাগর, উত্তর ককেশাস এবং ভলগা অববাহিকার স্তেপে ছয় শতকে 'তিনাট 
তুকিকি উপজাতি জোট গড়ে ওঠে, পবে এগ্যাল পাঁরণত হয় আভার, খাজার এবং 
কাঘানেত চ্ছাপন করে ডানিউব এবং কার্পোঁথয়ানের মধ্যে; এটি টিকে থাকে নয় শতক 
পর্যস্ত। সাত থেকে ন শতকে খাজাররা স্লাভদের উপর সর্বনেশে হামলা চালায় । আজভ 
এলাকার স্থানীয় বুলগার যাযাবর উপজাতি সাত শতকে দুটি দলে বিভক্ত হয়; একা 
গেল ডাঁনিউবের ভাঁটিতে, সেখানে স্লাভদের সাথে মেলামেশা চলে, স্লাভরাও শেষ পধযন্ত 
বুূলগার নামে আভাহর্ত হয়; অন্য দল উত্তর দিকে গিয়ে ভলগার অববাহিকার মাঝামাঁঝ 
জায়গায় পেশছিয়ে ভলগা বুলগার রাম্ট্র প্রতিষ্ঠা করে; এর রাজধানী ব্লগার কাম। 
নদীর মুখের দক্ষিণে ভলগা নদী তীরেই। তেরো শতকের শুরু পর্যস্ত এ রাষ্ট্র টিকে 
থাকে। 
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ছয় শতকে যাযাবর আভারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কালে কার্পোথিয়ান এলাকায় দলের 
স্লাভদের একটি উপজাতিক জোট গড়ে ওঠে । পবাঁ স্লাভদের মধ্যে সাধারণত উপজাতি 
জোটের উত্তব হয় সাধারণ শন্লুর বিরৃদ্ধে সংগ্রামের দরুূন। ন শতকে এদের তিনটি 
রাজনোতিক কেন্দ্র ছিল: স্লাভিয়া, কুয়াভিয়া এবং আর্তানিয়া। 


প্রাচীন রশ রাষ্ট্রের গঠন 


পূবাঁ স্লাভদের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান, প্রধানত ক্ষেত-খামারয়া: অবশ্য পশুপালন, 
শিকার, মাছধরা এবং অন্যান্য কাজের সাবশেষ গুরুত্ব ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ ঘটে 
কারু শিল্পের । শ্রমেব সামাঁজক 'বভাগের ফলে সূত্রপাত হয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের । 
প্রাঈন বুশের ব্যবসাবাণিজ্য চলত পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সঙ্গে, জলপথের দৌলতে 
বাণিজ্যের সুবিধা ঘটে, এ পথের নাম ছিল “গ্রীকদের কাছে ভারাঙ্গয়ানদের যাবার 
বাস্তা” -_ সমস্ত দনেপ্র্‌ ব্যাপী এর প্রসর। বাঁণজ্যের উন্নাতির ফলে সম্পাত্ত বিভেদ 
আবো বাড়ে, চ্ছানীয় আভজাত শ্রেণীর হাতে বৈষাঁয়ক সম্পদ জমে ওঠে; এতে পবা 
স্লাভদের মধ্যে শ্রেণণ গঠন ত্বরান্বিত হয়। 

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্তবে প্রাচীন রুশ রাম্ট্র সৃষ্টির রাস্তা সাফ হল, এ রাষ্ট্র 
দেখা দিল নয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে । ইতিবৃত্তের উপকথায় আছে, কয়েকটি স্লাত 
উপজাতি ভারাঙ্গয়ান রিউারক, সাঁনউস এবং ব্ুভরকে ডেকে পাঠায় তাদের শাসনভার 
নেবার জন্য। আঠারো শতকে রাশিয়ায় কর্মীলপ্ত কয়েকটি জার্মান এীতহাসিক, যাঁর 
যা কিছু রুশ তাকে উন্নাসক অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, উপকথাঁটি নিজেদের কাজে 
লাঁগয়ে একাঁট অবৈজ্ঞানক তত্বের সংন্টি করেন এই মর্মে যে রুশ রাম্্রয়ত্তা একাঁট 
স্বাধীন পাঁরণাঁত নয়। তাঁরা বলেন যে রুশ রাষ্ট্রের প্রাতজ্ঞঠাতা হল নর্মানরা নে শতকে 
সমুদ্রে ঘরে বেডানো স্কাশ্ডিনেভীয় জলদসন্যরা), ভারাঙ্গয়ানরা না আসা পর্যস্ত 
স্লাভরা ছিল এমন একটা বর্বর উপজাতি যাদেব কৃষি, কার্‌শিল্প বা স্থায়ী বাস বলে 
কিছু ছিল না। কিয়েভ রুশের সমস্ত সংস্কীতি নাকি ভারাঙ্গয়ানদের দৌলতে । কিন্তু 
দেশ শাসনের জন্য বিদেশন ভারাঙ্গয়ানদের আমন্ত্রণে প্রাচীন রুশ রাস্ট্রসত্তার গোড়াপত্তন 
হতে পারে না, কেননা সমাজের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ফলে রাম্ট্রের উত্তব হয়, বাইরে 
থেকে সেটাকে আমদানি করা চলে না। রুশ রাজাদের ভাড়া-করা কয়েক দল 
ভারাঙ্গয়ানের আস্তত্ব প্রাচীন রুূশের সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতির উপর বিশেষ 
কোনো ছাপ ফেলতে পারোনি, কেননা সংখ্যায় তারা নগণ্য এবং সামাজিক ও অর্থনোৌতক 
বিকাশে তারা রুশের চেয়ে নিচু স্তরের লোক। অবিলম্বে ভারাঙ্গিয়ানরা স্লাভদের 
সঙ্গে সিশে যায়। 
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নভ্গরদের রাজা ওলেগ ৮৮২ সালে কিয়েভ দখল করেন, এটি প্রাচীন রুশ 
রাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে দাঁড়ায়। রাজা ওলেগ এই প্রথম পাঁলয়ানে, সৃলভেনি, ক্রিভিচি 
এবং অন্যদের একীভূত করলেন। নয় শতকের শেষে এবং দশ শতকের শুরুতে 
িয়েভের রাজারা দ্রেভুলিয়ানে, সেভোরয়ানে এবং রাঁদমিচিদেরও রশীভূত করেন, 
দশ শতকের প্রথমার্ধে উলিচি এবং 'তিভের্তাঁস এবং আরো পরে ভিয়াতাচদের । 

দিয়েভের অধীনস্থ জনগণের শোষণ অনেক দিন ধরে চলে রাজা এবং তাঁর 
দ্রাজানকদের (দ্রুজনার সদস্য বা রাজার সশস্ত্র অনুচরবর্গ) জবরদাঁস্ত আদায় মারফত। 
প্রধান দ্রাঁজনা বা দলের সদস্যরা, অর্থাং যে আভজাতরা রাজার খাস অনুচরবর্গ তারা 
জায়াগর পেত এবং সে জায়াগর থেকে নিজেদের ভোগের জন্য রাজকর আদায় করত। 
করের কিছুটা (ফার, মধু ইত্যাঁদ) যেত বিদেশে, তার বদলে আসত বিদেশী দুব্য। 
এভাবে রাজনোৌতিক সম্পের একটি 'বাচন্র প্রথা গড়ে ওঠে যাকে মার্ঝ বলেন 
সামস্তাবহীন জায়গির প্রথা অথবা এমন সামন্ত যারা বাস্ততত জমির মাঁলক না হয়ে 
শুধু কর আদায়কারী । রাম্ট্রশীক্ত ছিল রাজা এবং তরি দ্াঁজনার হাতে; রাজা অনেক 
পাঁরমাণে নিভভর করতেন দ্রাজনার উপর, সর্কেসর্বা তান ছিলেন না। পৌর কেন্ডে 
ছিল হাজারর আধনারক -- নাগরিক সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন। স্থানীয় প্রশাসনের ভার 
ছিল রাজার প্রাতনিধদের উপর (ভরানাক বা জরিমানা আদায়কারী এবং অন্যান্যরা), 
এরা বিচার এবং কর আদায় করত। ৯৪৫ সালে দ্রেভাঁলয়ানেদের একাঁট 'িবদ্রোহ দমনের 
পর নিজের রাজ্যে রাণী ওল্‌গা প্রশাসনিক কেন্দ্রে স্থাপন এবং কর আদায়ের ব্যাপারে 
1নয়মের প্রবর্তন করেন। নয় থেকে এগারো শতকে সামন্ত প্রথা বিস্তারিত হয়ে দ্‌ঢ় শিকড 
গাড়ে প্রাচীন রুশে। গ্রাম সমাজের এজমাল জাম আত্মসাৎ করে ব্রুমশ সামারক নেতার! 
(রাজারা) এবং তাঁদের দ্রুজিনা ভূস্বত্বাধকারী হয়ে দাঁড়ান। সম্পাত্তাবভেদ, প্রাতবেশন 
উপজাতি ও জাতিদের ক্রমান্বয় যৃদ্ধাবগ্রহ আর হামলা, এবং রাজাদের ক্ষমতা বাদ্ধির 
সঙ্গে আরো বোঁশ জাঁরমানা ও করের দাবী, এ সবের ফলে গরীব হয়ে পড়ে গোষ্ঠীর 
চাষীরা । স্লাভ গোষ্ঠীর (ভেভ-) অভ্যন্তরে সম্পাত্তাবভেদ হল এবং যেসব কৃষক 
স্বতন্্রভাবে চাষবাস চালাতে পারল না তারা উৎপাদনের যা প্রধান উপায় সেই জাঁমর 
মালিকদের সঙ্গে বশ্যতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হল। 

প্রাচীন রুশ নগর বাঁদ্ধ এবং 'বকাশ ঘটে আট থেকে দশ শতকের মধ্যে। কয়েকাঁট 
নগর -_ কিয়েভ, নভ্গরদ, পৃস্কভ, পলৎস্ক, সমলেন্স্ক ইত্যাদি __ সে সময় নাগাদ 
শুধু সুরক্ষিত ঘাঁটি নয়, বাণিজ্যকেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে, কারিগরেরা চালাচ্ছে নিজ 
[নিজ পেশা। | 

সামাজিক সম্পর্কে সামন্ত প্রথা চালু হবার পর কৌিক প্রাচীন আচার আচরণকে 
নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের স্বার্থোলতির সব রকম চেম্টা করে 
শাসক শ্রেণী । এর পাঁরজ্কার একটি ছবি পাওয়া যায় এগারো শতকের শুরুতে রাজা 
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ইয়ারস্লাভ ভূলাদিমিরাভচ কর্তৃক আদ সামন্ততান্তিক আইনী সম্পকেরি সংহিতা 
রচনায় -- এটি “রুশ আইন” বা “ইয়ারস্লাভের আইন” নামে পাঁরচিত। 

ভূলাদামর সভিয়াতস্লাভচের আমলে রোজত্ব  ৯৮০-১০১৫'এর 
কাছাকাছি) খজ্টধর্ম গ্রহণ (৯৮৮-৯১৮৯'এর কাছাকাছ) সামস্ততান্ত্িক 
সম্পর্কে বিশেষ জোরালো করে। তখন পর্যন্ত স্লাভরা ছিল পোত্তালক। 
স্লাভদের প্রাচীন পৌত্তালক 
আরাধনা পদ্ধাতিতে প্রকৃতির নানা 
শক্তকে _ জল, আগ্মি, ভীম, 
গাছপালা এবং জন্তুজানোয়ারকে - 
দেবদেবশী হিসেবে দেখা হত। পূবাঁ 
দলাভরা হুদ, নিঝারণী, কুঞ্জ, 
গাছপালা এবং জন্তুজানোয়ারের 
পূজা করত! পৃবপুরুষ প্‌জাও 
ব্যাপক ছিল (একাট 'পতৃদেবতা 
এবং একটি মাতৃদেবী)। কষ এবং 
শ্রেণী সম্পকেরি অগ্রগাতর 
প্রতিচ্ছায়া পড়ে পুবর্ধ স্লাভদের 
পৌত্তীলক পূজা পদ্ধাততে। তাদের 
প্রধান দেব ছিল দাজদ-বগ (সূর্য 
দেব), ভূমির আঁধচ্ঠান্রী দেবী, গবাঁদ 
পশুর দেব ভেলেস, আগ্ন দেব 
সভারগ এবং বজ্র দেব পেরণন। 
তা ছাড়া ছোটখাটো অনেক 
দেবদেবাঁ। 

প্রাচীন রূশের 'বাভল্ন অংশের জ্ঞানী ইয়ারস্লাভ। গেরাসমভ কর্তৃক পুনঃকাঁজ্পত। 
সমস্ত লোককে একটি একক 
মতাদর্শের আওতায় আনতে সাহায্য করে নতুন খৃষ্টধর্ম, কিন্তু এতে প্রধানত স্মবিধা হয় 
সামন্ত ভূস্বত্বাধকারণ শ্রেণীর, কেননা এ ধর্ম প্রভূত্ব ও আন্,গত্যমূলক একট ব্যবস্থার প্রচার 
করে। শাসক শ্রেণীর প্রাতষ্ঠা কায়েম করার জনা রাম্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বৈষয়িক ও 
মতাদর্শগত প্রচণ্ড অনুমোদন মেলে চার্চের কাছ থেকে; চার্চ নিজেও পরে শাক্তশালী 
জামদার হয়ে দাঁড়ায়। খষ্টধর্ম গ্রহণ প্রাচীন রুশের আন্তজ্জীতিক মর্ধাদা জোরদার 
করার ব্যাপারে গ্রুত্বপূর্ণ কাজ দেয়। লাপ কৌশলের বিস্তারে, সাহত্য, চত্রকলা 
ও স্থাপত্য বিকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নে সাহায্য করে চার্চ। খষ্টধর্ম 
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ছড়িয়ে পড়াতে অনুবাদের মাধ্যমে বাইজানটাইন সাহিত্য দেখা দেয় রূশে। সাহিত্যের 
মধ্য দিয়ে রূশ জনগণ পাঁরচিত হল পরাকালের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে । 

নয় থেকে এগারো শতকে প্রাচীন রুশ -রাম্ট্রের শাক্ত সণ্চয় ঘটে জটিল আন্তর্জাঁতক 
সম্পর্কের একটি কালে । পূর্ব থেকে যাযাবরদের, প্রধানত পেচেনেগদের ভয়াবহ 
হামলার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় কিয়েভ রুশকে; দুর্গ ও দ্গপ্রাকারাঁদ নির্মাণ করতে 
হয় আত্মরক্ষার জন্য। কৃষ্ণ সাগর অববাহকার উপর নিরত্কুশ শাসনের দাবীদার 
বাইজানটিয়ামের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চলে। কৃষ্ণ সাগর উপকূল এবং '্রিময়ায় 
নিজেদের প্রতিজ্ঞা জোরদার করার জন্য সামন্ত প্রভূ এবং সওদাগরদের প্রয়াস চলেছিল, 
[কন্তু এ সব অঞ্চলকে নিজ শাসনের আওতায় আনার জন্য বাইজানাঁটয়ামের চেস্টা 
তার অন্তরায় হয়। তাই বাইজানাটয়াম এবং রুশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত বারবার ঘটে, 
মাঝে মাঝে সফল হত সে সংঘাত। নয় শতকের মাঝামাঁঝ পূবাঁ স্লাভরা কনস্তাস্তনোপল 
আন্রুমণ করে। ৯০৭ সালে রাজা ওলেগ একটি বৃহৎ বাহিনী নিয়ে বাইজানটিয়ামের 
[বরুৃদ্ধে ব্যাপক আঁভযান শুরু করেন, রূশের পক্ষে সুীবধাজনক সর্তের সাহ্ধতে 
তান বাধ্য করেন বাইজানাটয়ামকে, বাইজানাটয়ামে ব্যবসাবাণজ্য চালাবার আঁধকার 
পায় রুশ সওদাগররা (৯১১ সালের চুক্তি)। ৯৪১ সালে বাইজানাঁটয়ামের বিরুদ্ধে 
প্লাজা ইগরের আর একটি আভিযান ব্যর্থ হয়, কিন্তু ৯৪৪-৪৫ সালে আর একটি 
আঁভযানের ফলে নতুন একটি চুঁক্ত সম্পাঁদত হল। ৯৪৩-৪৪ সালে ট্রান্সককেশাসে 
সফল একটি অভিযান চালায় রুশ সৈন্যবাহনী। 

প্রাচীন রূশের বৈদেশিক কার্যকলাপ সবচেয়ে প্রখর হয় রাজা সাভয়াতস্লাভের 
রাজত্বকালে (৯৬৪-৯৭২'এর কাছাকাছি)। কিয়েভের শাসনে পূর্ব ্লাভ অণ্চলগ্ালর 
একীকরণ চাঁলয়ে যান সাঁভয়াতস্লাভ। তাঁর দ্রাঁজনা প্রাচীন রূশের চরম শত্রু খাজার 
কাঘানেতকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়ে তাদের রাজধানাঁ ইতিল সমেত কয়েকটি সহর 
ধ্বংস করে (৯৬৫)। ভলগা তারের বুলগার রাম্ট্রও করতলগত হয়। পশ্চিমে 
বুলগারয়া বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বরুদ্ধে বদ্রোহ করাতে বাইজানাঁটয়ামের কাঠন 
পারাস্থাতকে নিজের কাজে লাগান স্ভিয়াতস্লাভ। রূশের সাহায্যে নিজ শাসন 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ছিল বাইজানটিয়ামের, তার অনুরোধে বুলগারিয়া দখল করে 
সৃভিয়াতস্লাভ ডানিউবে নিজের শাক্ত জোরদার করতে চেষ্টা করেন। এতে 
বাইজানাটয়ামের সঙ্গে আবার সংঘাত বাধল। ৯৬৮ এবং ৯৬৯ সালে বাইজানটিয়ামের 
বিরুদ্ধে দ্যাট আভিযান চালান সৃভিয়াতস্লাভ্‌। এ দুটিতে তিনি স্বয়ং এবং তারি 
দ্রুজনা অসমসাহসের পাঁরচয় দেন। বাইজানটিয়ামের সংখ্যাধক সৈন্যদল দ্বারা 
ডানিউব তীরের দরস্তভলে ৯৭১ সালে অবরুদ্ধ হওয়াতে তিনি সাঁন্ধ করতে বাধ্য হন, 
ছেড়ে দিতে হয় দরস্তল। প্রত্যাবর্তনের সময় দ্‌নেপর যেখানে খরম্রোতা সেখানে 
পেচেনেগরা রূশ সৈন্যদলকে আক্রমণ করে হারিয়ে দেয়: সৃভিয়াতস্লাভ নিহত হুন 
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(৯৭২)। তাঁর পত্র এবং উত্তরাধকারী ভ্লাদমির সভিয়াতস্ল্াাভিচ সক্রিয় বৈদেশিক 
নীতির জের টেনে দাক্ষিণে এবং দাক্ষণ-পূর্বে কিয়েভ রুশকে সংহত করেন পর পর 
কয়েকটি সহর বানিয়ে, পেচেনেগদের আন্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করে এগুলি; 
কয়েকাট রুশ এলাকা অধীনস্থ করার চেষ্টা করছিল পোল্যান্ড, তার 'বিরৃদ্ধে সফল 
সংগ্রাম তিনি চালান। বাইজানটিয়ামের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি সংগ্রাম সফল হয়। 
রূশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য খস্টীয় চার্চকে কাজে লাগানোর যে চেষ্টা 
বাইজানাটয়াম করে সে চেষ্টা দেশের সক্রিয় প্রাতরোধে ব্যাহত হয়। ১০৫১ সালে 
রাজা ইয়ারস্লাভের রাজত্বকালে (১০১৯-১০৫৪) রুশ প্রধান ধর্মাচার্য ইলারিওন রুশ 
চার্চের শীর্ষে প্রাতাষ্ঠত হন। 

কিয়েভের রাজাদের সঙ্গে জার্মান, ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্কা্ডনৌভয়ান দেশগ্লি, 
বাইজানাটয়াম ইত্যাদর রাজবংশের সঙ্গে ব্যাপক বৈবাহিক সূত্রে প্রাচীন রুশ রাস্ট্রের 
আন্তর্জাতিক প্রাতিপত্তি বাড়ে। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের স্লাভ, ককেশাস, মধ্য এশিয়া, 
বাল্টক এবং ভল্‌গা তীরের বুলগারিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য চালাত প্রাচীন রুশ। 


প্রাচীন রূশে সামভ্ত সম্পর্কের বিকাশ 


এগারো শতক নাগাদ সামন্ত ভূঁমস্বত্ব ব্যবস্থা ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় রাজা 
এবং বয়ারদের দখলে অনেক খাস জমি । সেবার পারিবতে দ্রুজিনিকরা চাকরান জামি 
পেত মহারাজের কাছ থেকে, এ খেতাব তখন নিয়োছলেন 'কয়েভের রাজারা । ফলে 
একাটি কড়ার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। সামন্ত জামদার শ্রেণী সংখ্যায় দ্ুত 
বাড়ে, ক্রমশ বেশি করে চাষাঁরা কোনো না কোনো প্রকারে সামন্ত শোষণের আওতায় 
আসে। 

এগারো বারো শতকে বাশ্চনা প্রথা বা বেগার খাটুনি ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। লোনন 
বলেন যে বেগার খাট্রীন প্রায় রূশের উৎপাঁত্তর সময় থেকে চাল; (“রুশ আইন”এর 
সময় চাষীরা জমিদারদের দাসে পরিণত হয়)। বৈষাঁয়ক মূল্যের প্রধান উৎপাদক ছিল 
সূমের্দ চাষা), সামন্ত জমিদারর রকমারি সব কাজ করতে হত তাকে। 

প্রাচীন রূশে সহর বাদ্ধর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল সামন্ত অর্থনীতি 
বিকাশের । সামন্ত দুগ্গপ্রাসাদ ও দুর্গা প্রাকারের আওতায় গড়ে উঠা নতুন সব 
বসতি হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র পেসাদ) হয়ে দড়ায়। এগারো বারো শতকে 
সহুরে কাঁরগরদের শিজ্পকৌশল অত্যন্ত উত্চু মানে পেশছয়, তারা কি সহর কি 
গ্রাম, উভয়ের প্রয়োজন মেটাত। যে সহরে কারিগরদের আস্তানা তার চারপাশে দশ 
এমনকি একশ মাইল দূরের জায়গায় যেত তাদের মাল । বৈদোশক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ 


৩১ 


কেন্দ্ুও ছিল সহরগুলি। আঁধবাসী সওদাগর এবং কারিগরেরা সহরের স্বাধীনতা 
রক্ষা এবং তাদের উপর রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন চালাত। 
প্রাচঈন রুশে সামন্ত প্রথা বিকাঁশত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম আরো প্রথর 
হতে থাকে। গ্রাম গোম্ঠীর মুক্ত লোকেরা অধীন চাষীতে পাঁরণত হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ জানায় জনগণ। সুজদাল ভূমিতে ১০২৪ সালে সূমের্দরা বিদ্রোহ করে। 
এগারো শতকের সপ্তম দশকে এবং অস্টম দশকের শুরুতে িয়েভে (১০৬৮) সামঞ্ 
প্রথার বিরৃদ্ধে একটি বড়োগোছের বিদ্রোহ এবং রস্তভে সূমের্দের মধ্যে গণ্ডগোল ও 
বিক্ষোভ ঘটে (১০৭১'এর কাছাকাছি), সে সময় শ্রেণী সংগ্রাম আবার সূতনর রূপ 
নেয়। শাসক সামন্ত শ্রেণী এবং তাদের রক্ষক রাম্দ্রশীক্ত জনগণের অভ্যু্থানকে অত্যন্ত 
নিম্ঠুরভাবে দমন করে। সঙ্গে সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সম্পান্ত ও শাক্ত রক্ষার জন্য সামন্ত 
আইন ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা হল। এগারো শতকের অম্টম দশকের শুরুতে 
“রুশ আইন”"এর দ্বিতীয় অংশ চাল? হয়, এটির নাম “হইয়ারস্লাভিচদের আইন” 
(€প্রাভদা ইয়ারস্লাভচেই”), কারণ এঁট অনুমোদন করে ইয়ারস্লাভের পযন্ররাজাদের 
একটি সম্মেলন। “রূশ আইন”"এর নীতিগুলিতে প্রখর শ্রেণী সংগ্রামের ছাপ। সামন্ত 
প্রথা বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নানা প্রত্যয়কে আইনগত স্বীকীতি দেওয়া হয় 
কিয়েভের ১১১৩'র বিদ্রোহের পর প্রস্তুত “ভ্লাদামর মনমাখের সনদ”এ এবং “বর্ধিত 
আইন” নামে পাঁরাঁচিত “রুশ আইন”এর নতুন একটি সংস্করণে । এটকে প্রস্তুত করা 


প্রাচীন রূশের সংস্কাতি 


প্রাচীন রুশে একাঁট সমৃদ্ধ বৈষায়ক ও মানাঁসক সংস্কৃতি দানা বেধে বিকশিত 
হয়। কারগরদের বিশেষ করে জহুরীদের বানানো 'জানস এবং হস্তাঁশজ্প-টেকাঁনকের 
সাধারণ উচ্চ মান দেশের বৈষয়িক সম্পদ কতখা'ন ব্যাপ্ত তার সাক্ষ্য । মৌখিক সাহিত্যে 
উপকথা ও কাঁহনীর (বালন ও স্কাজানিয়া) সাঁবশেষ বিকাশ ঘটে। দশ শতক 
নাগাদ লিপি এবং বই নকলের কোশল বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ১৯৫১ সাল 
থেকে কয়েকটি বার্চবাকলের পথ পেয়েছেন প্রত্রতা্ত্বীকেরা, সবচেয়ে প্রাচীন হল এগারো 
শতকের। বড়ো বড়ো রাজার লাইব্রেরী এবং মঠ-স্কুলের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়েছে। 
রূশশীতে সর্বপ্রাচীন যে পথ টিকে আছে সোটর নাম “অস্তীমর গস্‌পেল”। 
সে সময়কার আলঙকাঁরক পাথর চমৎকার নমুনা এটি। অনুদিত (প্রধানত গ্রীক 
থেকে) বই ছাড়াও কয়েকাট মোৌলিক সাহাত্যক ও এঁতিহাঁসক বই রচিত হয়। 
এসব বই শাসক শ্রেণীর লোকের লেখা, বিশ্বের প্রাত দৃম্টভঙ্গী হল ধর্মপ্রণোদিত। 
সে-যুগের সামাঁজক চিন্তাধারণার সবচেয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা হল “অতাতের হীতিবৃত্ত” 
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বার্চবাকলে লেখা চিঠি, খম্টীয় ১১শ শতক। 


প্পেভেস্ত ভরেমোনখ লেত.”)। আগেকার বিলুপ্ত হীতবৃত্তের ভীত্ততে বারো শতকের 
গোড়ায় লেখা এীতিহাঁসক সঙ্কলন এটি। স্লাভ জাতিগ্ুঁলর এীতিহাসিক বিকাশে 
একত্বের প্রত্যয়. প্রকাশ পেয়েছে “অতাতের ইতিবৃত্তে” মহিমাকীর্তন করা হয়েছে 
প্রাচীন রুশ রাম্ট্রশপ্তর। 

প্রাচীন রুশ নির্মাতারা অনেক মহান স্থাপত্যের সৃন্টি করেন, বিশেষ উল্লেখযোগয 
হল ফিয়েভ, নভ্গরদ এবং পলৎস্কে সেন্ট সাঁফয়ার ক্যাঁথড্রাল। "চন্র এবং ফাঁলতকলা 
যে স্তরে পেপছয় সেটা তখনকার পক্ষে বিশেষ উষ্চু। প্‌বাঁ স্লাভদের বহুশতাব্দীর 
সংস্কৃতি থেকে গড়ে ওঠে প্রাচীন রুশের সংস্কৃতি। 

প্রাচীন রূশের কাঠামোয় পুরাতন রূশ জাতি দানা বেধে পরে 'তিনাট ভ্রাতৃভাবাপন্ন 
জাঁততৈ বিকাশত হয়. রুশ, উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয়। মধ্যযুগের ইউরোপের 
বৃহত্তম এবং আতপরাক্রান্ত রাষ্ট্রগীলর অন্যতম ছিল প্রান রূশ। ্‌ 


১ম থেকে ১২শ শতকে ট্রান্সককেশাস এবং মধ্য এশিয়া 


্রা-ককেশাস এলাকায় সামন্ত প্রথার বিকাশ প্রক্রিয়া নয় থেকে বারো শতকের 
মধ্যে অত্যন্ত তখব্র। লোকের প্রধান জীবিকা ছিল কীষ, ক্ষেতচাষ ছাড়া ছিল আঙুর 
ইত্যাঁদ ফলের চাষ, মদ তরি, পশুপালন এবং রেশমকাঁটের চর্চা; লোহার কাজ 
সমেত কারুশিল্প ছিল অনেক। বাঁণজ্যপথে গড়ে ওঠে সহর দূভিন, আনি, কাস” 
ত্বালাস, কুতা দ, শেমাখা, বাকু ইত্যাদি। সামন্ত আভিজাতদের অর্থনৈতিক এবং 
রাজনৌতিক অবস্থা দৃঢ় হয়, চাষীদের অধীনতা আরো বাড়ে। নয়-দশ শতকের মোড়ে 
ট্রান্সককেশাস আরবদের হাত থেকে মুক্তি পায়। 
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আরব আধিপত্যর বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
সময় কয়েকটি সামন্ত রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। 
শিরাকের আমেন্নীয় জাররা (বাগরাতিদ 
রাজবংশের) নয় শতক নাগাদ শক্তিমান হন, 
চি 4 আরব খাঁলফাতের [বরৃদ্ধে সংগ্রামের 
চাহ জেয ০ রঃ পুরোভাগে তাঁরা ছিলেন, তাঁদের রাজধানণ 
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জট মহত 87 গ্রাম ৪ স৯1 এ জীর্জয়াকে একসন্ত্রে বাঁধার (নয়-দশ 
হত ০৭ শতক) কেন্ন ছিল তাও-রাজেনীত। 
[দি হরমত এ গর জর ০৪ প্রায় সারা জয়া জার তৃতীয় বাগরাতের 
রণ ৭. (৯৭৫-১০১৪) অধীনে এক হয়, কিন্তু 
০  বাইজানাটয়ামের পেটোয়া কয়েকাঁট বড়ো 
সামন্ত প্রভুর বিভেদমূলক নাতির ফলে এ 
আবার বিভক্ত হয়ে যায়। এগারো শতকের 
মাঝামাঁঝ জাঁজয়ায় ভয়ঙ্কর ধৰংসাত্রক আক্রমণ চালায় সেল্জুকরা। এগারো-বারো 
শতকের মোড়ে, নির্মাতা চতুর্থ ডেভিডের €(১০৮৯-১১২৫) আমলে জা্জয়া আরো 
বালচ্ঠ হয়, ইনি রাম্ট্রের কেন্দ্র শক্তিকে সহর নিমাণের মাধ্যমে দৃঢ় করেন। জজাঁয় এলাকায় 
সেলজ্‌কদের হাত থেকে ছাঁড়য়ে নেওয়া হয় কয়েকাঁট কেল্লাকে, এদের একটি তাঁবাঁলাঁস 
(১১২২) জা্জয়ার রাজধানী হল। ণনর্মাতা ডোভড পূর্ব জাঁজ'য়া এলাকা ?নজের রাজ্যের 
অন্তরভূক্ত করেন। এগারো-বারো শতকের মোড়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য 
আর 'নর্মাণকার্য 'বশেষ প্রসার পায়। জাঁজরয়া রাজনোৌতিক ক্ষমতার চরমে পেপছয় 
রাণ তামারার আমলে (১১৮৪-১২১৩), বারো-তেরো শতকের মোড়ে। জাঁজয়ার 
অধীনস্থ ভ্রেবিজন্দ সাম্রাজ্য হ্থাপিত হয় বাইজানাঁটয়াম থেকে 'বাঁজত কৃষ্ণ সাগরের 
দক্ষিণ উপকূলে । এ সময় জাঁজয়ার সংস্কৃতি অত্যন্ত উদ্চু স্তরে পেশছয়। শতা 
রুস্তাভোল রচিত “ব্যাঘচর্মাবৃত নাইট” জজাঁয় এবং বিশ্বসাহত্যে একটি সেরা 
অবদান, মানাঁবকতা ও স্বদেশপ্রেমে এটি ওতপ্রোত। 

এগারো শতকের প্রথম দিকে আমেনয়ার বৃহৎ একটি অংশ বাইজানটিয়াম দখল 
করে; এর ফলে আর্মেনীয় ভূমির একতা 'বাচ্ছ্ন এবং পরে সেলজুক আক্রমণের 
সুবিধা হল। আর্মেনীয় অর্থনীতির ভ্রীমক পুনঃস্থাপন এগারো শতকের শেষাশোষ 
শুরু হয়, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাড়ে ।' ক্ষুদে কয়েকটি রাজ্য দেখা দিল; 
সেলজ্‌ক আক্রমণের সময় অনেক আর্মেনীয় পালিয়ে যায় 'সালাসয়ায়, সেখানে তারা 


শব 
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৮ 
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“অস্নমির গস্‌্পেল”এর প্রথম পৃঙ্ঠা। ১০৫৬-৫৭। 
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জার্জয়ায় গেলাঁতি মঠ, থন্টীয় ১১শ শতক। 


একাট স্বাধীন [সাঁলসীয় রাজ্য প্রাতিন্ঠা করে (১০৮০-১৩৭৫)। জাঁজয়ার সাহায্যে 
সেলজুকদের কাছ থেকে মুক্ত উত্তর আমে্িয়া কিছুকাল জাঁজয়ার অধান রাজ্য রূপে 
থাকে, রাজধানী ছিল আঁন। বারো শতকের শেষাশোঁষ আবার আরম্মোনয়া মাথা তুলতে 
থাকে; তখন বৃহৎ সামন্ত জমদারর আর সহ;রে কারাীশল্পের সুসময় ; /উত্তর কৃষ্ণ সাগর 
উপকূলের অণ্চল এবং অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বাঁণজ্যক যোগাযোগ ঘটল।' এ যুগে 
আর্মেনীয় সংস্কৃতির বহুল বিকাশ ঘটে। এগারো শতক থেকে আন, নরগোতিক 
এবং অন্যান্য সহরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উত্তব; মূখিতার গেরাতৃসি (চাকৎসাশাস্র) 
এবং মৃঁখতার গোষ (আইন ও সাহত্য) ইত্যাদর মতো সপশ্ডিতের খ্যাত চারাঁদকে 
রটে। ইতিহাসের অনেক বই লেখা হয়; চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটে। 

নয় শতকের. শেষাশেষি আরব খাঁলফাতের হাত থেকে আজেরবাইজানের মুক্তির 
পর কয়েকটি ছোটখাটো সামন্ত রাজ্য গড়ে ওঠে। গুরত্বপূর্ণ অনেক পৌর কেন্দ্র 
ছিল __ বাকু, গাঞ্জা, দের্কেস্ত, তার্রজ ইত্যাদি, কারুশিজ্পের অনেক উন্নাতি ঘটে, 
প্রসার ঘটে বাঁণজ্যের। এগারো শতকের মাঝামাঝ সেলজুকরা আজেরবাইজান 
আক্রমণ করে, তাদের 'বির্দ্ধে সংগ্রামের সময় আজেরবাইজানে জজাঁয় প্রভাব বেড়ে 
যায়। আজেরবাইজানীয় সংস্কৃতি বেশ বিকশিত হয়, বারো শতকের দ্টি কবির নাম 
বশ্বসাহত্যের দিক 'দয়ে গুরুত্বপূর্ণ -- নিজাম এবং হাগানি। 
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মধ্য এশিয়ায় খালফা শাসনের 
অবসান ঘটে নয় শতকে । এই শতকের 
শেষাশেষ তাঁজক সামানিদ রাষ্ট্র 
প্রাতীন্ভত হয়, এর আফুু এক শ বছরের 
বোশ (৮৭৫-৯১১১৯); সামানিদ রান্ট্রের 
মধ্যে আসে সমগ্র পারস্যদেশ ও মধ্য 
এঁশ্য়া। সে সময় সমস্ত শাখায় _- 
কাষ, হস্তাশিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ 
উন্নাত ঘটে। সবচেয়ে বড়ো সহর ছিল 
রাজধানী বোখারা এবং মার্ভ। জায়গির 
হিসেবে দেওয়া জামির ক্রমবাদ্ধিতে 
সামন্ত প্রথার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। মধ্য 
এঁশয়ার সংস্কৃতি অত্যন্ত উদ্চু স্তরে 
পেশছিয়ে বিশ্ব গুরুত্ব অন করে। 
বিখ্যাত তাঁজিক পাঁণ্ডিত ইবৃন্‌ দিনা 
(আভিসেন্না) (জল্ম ১৮০'এর কাছাকাছি, 
মৃত্যু ১০৩৭) দারশানক, প্রাণী ও 
উন্তদাবদ, পদার্থাবদ, গাঁণত বিশারদ 
ও কাঁবর কর্মস্থল ছিল বোখারা। 
তাঁজক ও পারসীঁক কাবিতার চিরায়ত 
লেখক ফিরদোস রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত “শাহনামা”। 

সামন্ত সম্পর্ক বাঁদ্ধর ফলে সামানিদ রাস্ট্রের ক্রুমক অবক্ষয় ঘটে। দশ শতকে 
মধা এশিয়া ও কাজাখস্তানের ভূখন্ড জড় প্রাতম্ঠিত হল কারাখানদদের নতুন সামস্ত 
রাম্ট্র। পরে তুক্মেনীয়দের অন্যতম জাতি-উপকরণ হয়ে ওঠে যে অগুজ-তুকর্ণরা তারা 
জেরাভূ্শান নদ উপত্যকা থেকে কারাখানিদ কর্তৃক বিতাঁড়ত হয়ে যায় মার্ভে। এখানে 
তারা সেলজনুক রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঞা করে, এ রাষ্ট্র ক্ষমতার চরম শিখরে পেশছয় এগারো 
শতকের শেষার্ধে। বারো শতকে কারাকিতাইরা আক্রমণ করে কারাখাঁনদ এবং সেলজুক 
রাষ্ট্রকে, দুটিই হাঁনবল হয়ে ভেঙে যায়। আধবাসীদের কা থেকে কর আদায় করত 
ফারা'কিতাইরা, কিন্তু মধ্য এশিয়ায় সামাঁজক সম্পর্ক বদলাবার চেস্টা তারা করোন। 

মধ্য এশিয়ায় অর্থনীতি ও সংস্কাতিতে অত্যন্ত উন্নত একটি রাষ্ট্র ছিল খরেজম, 
উটবাহত বাণিজ্য পথের একটি সঙ্গমে, উর্বরা মরুদ্যানে এর অবস্থিতি। খরেজমের 
রাজনোতক উত্থান শুরু হয় বারো শতকের শেষে, সেলজূক ও কারাঁকতাইদের 
সফলভাবে রোখে খরেজ্ম। 
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সামন্ত অনৈক্য 


রশে সামস্ত অনৈক্য 


(১২শ শতকের শর; থেকে ১৫শ শতকের শেষ পর্যন্ত) 


এমন কি এগারো শতকের মধ্য 
ভাগেই রুশ রাম্ট্রের প্রাথীমক বিকলন 
[িহ দেখা দেয়। কিয়েভের আধিপত্য 
থেকে বোৌরয়ে আসে কয়েকাঁট এলাকা 
এবং প্রাচীন রুশের ভূখণ্ডে কয়েকটি 
নতুন রাজনৌতিক গঠন দেখা দল, 
এগুলি আবার ছোটছোট খণ্ডে বিভক্ত 
হয়ে যায়। সামন্ত অইনক্যের যে যুগের 
সূত্রপাত হল তা দেশের ইতিহাসে 
একটি স্বাভাঁবক পর্ধায়। অর্থনীতির 
স্বানিভর রূপের প্রাধান্য যখন তখন 
সামন্ত জমিদারির বাদ্ধর ফলে দেখা 
দিল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্বানভ'র সামন্ত 
খাস ভূসম্পান্ত। িয়েভের মহারাজদের 
ক্ষমতা হাস পেতে থাকে। 

এ প্রান্রুয়ার ফলে কয়েকাঁট এলাকা 
ও রাজ্যের প্রথর অর্থনোতিক ও 
রাজনোতিক বিকাশ ঘটল। চাষজমির 
প্রসার ঘটল, কাজে লাগানো হল উন্নত 
কষ পদ্ধাতি, স্বতন্ন সামন্ত রাজ্যের 
কেন্দ্র রূপে উদ্ভব হল নতুন সহরের। 
শুধু শলাঁখত পথপন্ত্রের বিবরণ 
থেকেই দেখা যায় যে রুশে এগারো 


পাপ সান পা পরান 


শপ সপ জর পা 


শশা ০০০৭০ 





শতকে ষাটের বোৌঁশ এবং বারো শতকে ১৩০'এর বোঁশ নতুন পৌর কেন্দ্র গড়ে ওঠে। 
এদের অনেকগুলি বাণিজ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। 

ভূমি, সহর, চাষী ও কারগরদের উপর প্রভৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য 
নাছোড়বান্দা দলাদি শুরু হল সামস্ত আঁভজাতদের মধ্যে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ 


লেগে যেত প্রায়ই। 
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িয়েভের ভেলাঁদমিরের পরবতণ) মহারাজদের নামমান্র প্রাধান্য তখনো বজায় 
ছিল, কিন্তু বাঁধ ক্ষমতার ফলে নানা মহাল ও রাজ্য বস্তুত কয়েভের অধশীনতা 
কাটিয়ে ওঠে । লুবেচে ১০৯৭ সালে অনুষ্ঠিত রাজন্য সম্মেলনে এই নীতি গৃহীত 
হল: “নজের নিজের আঁধকারে নিজ ভূসম্পা্ত”। যাযাবর পেলভংাঁস ইত্যাদ) হামলার 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা সংগঠনের জন্য বা সূতীর শ্রেণণ সংগ্রামের সময় নিজেদের শাক্ত 
সংহত করার জন্যই শুধু রাজারা মিলতেন। ফিয়েভে একাঁট বৃহৎ সামন্ত বিরোধী 
বদ্রোহের পর ১১১৩ সালে ভ্লাদামর মনমাখ নিজের এক্তয়ারে দেশকে এক করতে 
সক্ষম হন, কিন্তু সেটা কিছ কালের জন্য। ১১৩২ সালে তাঁর পত্র মৃন্তস্লাভের 
মৃত্যুর পর প্রাচীন রুশ রাম্দ্র অবশেষে ভেঙে গেল। সামন্ত অনৈক্যের যুগে সবচেয়ে 
বড়ো সামন্ত রাজ্য ছিল নভগরদ ও প্কভ ভূমির সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে যুক্ত রস্তভ-সুজদাল 
এবং গাঁলাসয়া-ভলিনিয়া। | 

ওকা ও ভলগার মাঝে রস্তভ-সূজদাল এলাকায় স্লাভ অধিবাসীদের পাশাপাশি 
থাকত 'ফিন"য়-উীগ্রক ভাষা গোষ্ঠীর উপজাতিরা-__ মেরিয়া, মূরমা ও মর্দভীয়। বোশর 
ভাগ জায়গায় ঘন অরণ্যের বিস্তার থাকলেও বন-পাঁড়য়েতোরি-করা বড়ো বড়ো উর্বর 
কাঁষ জমির আস্তত্ব এখানে ছিল দীর্ঘ কাল। এসব এলাকায় নানা সহর গড়ে উঠে 
বেশ বড়ো হয়ে দাঁড়ায়, এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোন হল রস্তভ ও সুজদাল। দনেপর 
অববাহকা এবং নভগরদ ভূমি থেকে লোকজনের স্থানান্তর এবং ওকা ও ভলগার 
গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথের দরুন এ রাজ্যের অগ্রগাত দ্রুত হয়। এগারো-বারো শতকে 
রন্তভ-সুজদাল রাজ্যের রাজনোতিক গূর্ত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বারো শতকের চতুর্থ 
দশকে আলাদা হয়ে গেল এটি। কয়েকাট নতুন নগরের পত্তন করেন রাজা ইউার 
দল্‌্গরুকি (রাজত্বককাল ১১২৫-১১৫৭): মস্কো (ইতিবৃন্তে এর প্রথম উল্লেখ 
১১৪৭ সালে), দমিন্রভ, ইউরিয়েভ-পলস্ক, কস্ত্রমা ইত্যাদি। কিয়েভের মহারাজপদের 
জন্য দল্‌্গরুকির সংগ্রামের জের টেনে রাজা আন্দ্রেই বগ্গালউব্স্কি (রাজত্বকাল 
১১৫৭-১১৭৪) ১১৬৯ সালে কিয়েভ দখল করেন; উত্তরে থেকে গিয়ে তান রাজধানণ 
স্থানাস্তারত করেন ক্রিয়াজমা তীরের ভূ্লাদামিরে, এট রাজ্যের কেন্দ্রে এবং মহারাজের 
শাসনপাঁঠ হল। মহারাজের ক্ষমতা দৃঢ় করার জন্য খানদানী বয়ারদের 'বিরুদ্ধতা করেন 
আন্দ্রেই বগাঁলউবাঁস্ক, তাঁকে সাহায্য করে দৃভারিয়ানস্তভো ও সহরের লোকেরা । 
৯১৭৪ সালে বয়ারদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি নিহত হন, সামস্ত শোষণের বিরুদ্ধে জন 
বদ্রোহের খোরাক জোগাল এটি। তাঁর উত্তরাধকারী ভূসেভলদ বলশয়ে গ্নেজদো 
রোজত্বকাল ১১৭৬-১২১২) রয়ারদের প্রশমিত করেন, নভগরদ ও মূরম-রয়াজান 
রাজ্যগ্লিকে ভূলাদামর-সুজদালের অধানে নিয়ে আসেন এবং পূর্বে নিজের রাজ্য 
স্বামানা -বাড়াবার প্রয়াস চালান। 'কিস্তু সামস্ত ভূঁমিস্বত্ব এবং নতুন সামস্ত কেন্দ্রে নিয়ত 


'৩৮ 


ক্ষুদ্র খণ্ডে ভেঙে গেল: পেরেয়াস্লাভ্ল্‌, 
মস্কো ইত্যাদি । 

নভগরদ-প্স্কভ অঞ্চলের বিকাশ 
অন্যদের থেকে আলাদা । অর্থনীতির প্রধান 
খঃট ছিল অবশ্য চাষ, কিন্তু শিকার, মাছ- 
ধরা, বুনো মৌমাছির মধু আহরণ. লোহা 
খোঁড়া আর লবণ পাঁরশোধনেরও ভূমিকা 
ছিল। নভগরদ মহালের কেন্দ্র নভগরদ 
বড়ো একটি সহর, সেখানে সমৃদ্ধ 
হস্তাশল্প ছিল, ব্যাপক বাণিজ্য চলত রুশ 
এলাকা ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে; তেরো, . 
চোদ্দ এবং পোনেরো শতকে উত্তর-ইউরোপীয় বাণিজ্য সহরগুণীলর হানাঁসয়াটিক সংঘের 
সঙ্গে যুক্ত ছিল নভগরদ। পশ্চিম দৃভিনা নদী পর্যন্ত পূর্ব বল্টিক উপকূল ভূমি, 
কারেলিয়া এবং ফিনীয় এলাকা ছিল নভগরদের আধিপত্যে। নভগরদের ভূমি এলাকার 
অন্তর্গত ছিল উরাল পর্যন্ত প্রসারত এবং নেস্তাঁস, কীম এবং অন্যান্য জাতি অধ্যাষত 
বিস্তৃত উত্তরাণল; এসব অণ্চল থেকে সংগ্রহ করে নভগরদ বিদেশে চালান 'দিত ফার। 

নভগরদের বয়াররা ছিল জমিদার, শিকার ও মাছ-ধরার আঁধকারা, বাপাঁজ্যক 
উদ্যোগে আগ্রহনী। সামন্ত অত্যাচারের বিরূদ্ধে গণ বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে বয়াররা 
রাজার ক্ষমতা কমিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা সৃনিশ্চিত করে। ১১৩৬ সাল নাগাদ 
রাজনোৌতক সংগঠনে নভগরদ সামন্ত প্রজাতন্নের এমন একটি বিচিত্র রুপ গ্রহণ করে 
যার রাজার ক্ষমতা সবিশেষ সামাবদ্ধ। আসলে প্রজাতন্রের শাসন চালাত বয়ার 
আভজাতবর্গ, সহরের সমস্ত প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ যাতে যোগ দিত সেই জনসভার (ভেচে) 
উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব তারা চাপিয়ে দিত। ভেচের হাতে 'ছিল দেওয়ান, আদালত 
এবং সামারক ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রাতানাধ শাসক (পসাদনিক) ও হাজারির আঁধনায়ক 
নির্বাচনের ভার; রাজা আমন্নণ, যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত প্রন সমাধানের মীমাংসা, ইত্যাদি 
করত ভেচে। 

নভগরদে বণিক ও কারিগর সমিতির বিশেষ প্রাতপান্ত ছিল। সহরের সামাঁজক 
ও রাজনোতিক বিকাশ তীব্র শ্রেণশ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হয়, সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
কারিগর ও চাষাদের অনেক বিদ্রোহ ঘটে ৫১১৩৬, ১২০৭, ১২২৮-১২২৯, 
১২৭০ এবং অন্যন্য সালে)। পশ্চিম থেকে জার্মান এবং অন্যান্য সামস্ত আক্রমণ থেকে 
আত্মরক্ষা করতে হয়' নভগরদ এবং প্‌স্কভকে (১৩৪৮ সাল পর্যস্ত নভগ্ররদের শাসনে 





নভগরদের জলপাইপ, ১২শ শতক। 
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ছল পৃস্কভ)। লাপংসা নদী তীরে যুদ্ধে ভলাদমির-সমজদালের মহারাজদের জবর 
দখলের বরুদ্ধে সফল লড়াই করে নভগরদ ১২১৬ সালে। 

গালিসিয়া-ভলিনিয়া অণ্চলে বয়াররা বড়োগোছের ভূস্বত্বাধকারী হয়ে দাঁড়ায়। 
অনুকূল প্রাকীতিক অবস্থার দৌলতে কা ও কাঁষঘাটিত অন্যান্য কাজ এবং বাঁণজ্যও 
বেশ চলে। বারো শতকে সহরগ্ুলি বিশেষ বড়ো হয়ে ওঠে গ্াঁলচ” খল্‌ম ইত্যাদ), 
এদের শাসনের ভার ছিল যে ভেচের উপর তাতে সবচেয়ে ধনী বয়ার ও বাঁণকদের 
প্রভৃত্ব। ইয়ারস্লাভ অস্মামসূলের (রাজত্বকাল ১৯৫২-১১৮৭) আমলে গালাসিয়া 
রাজ। বেশ সমৃদ্ধ ও রাজনোৌতিকভাবে শাঁক্তশালী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত 'বাচ্ছন হয় 
িয়েভ থেকে। ১১৯৯ সালে রাজা রমান মৃস্তস্লাভিচ হাঙ্গেরবয় সামন্ত হামলাদারদের 
হাঁটিয়ে দেবার এবং নিজের বয়ারদের ক্ষমতা হাস করার পর গ্ালাসয়া ও ভালানয়া 
রাজাকে একান্ত করেন। উর্বরা ভূমিলোভী 'লথুয়ানীয়, পোলিশ এবং হাঙ্গেরীয় 
সামন্তদের বরৃদ্ধে সংগ্রামে গাঁলাসিয়া-ভালনীয় রাজ্য শাক্তমান হয়ে ওঠে। তাছাড়া 
ক্ষুদে ভুস্বত্বাধকারী ও সহরের লোকেদের সাহায্যে রাজাদের লড়তে হয় বড়ো সামন্ত 
আভজাতবর্গের সঙ্গে। গাঁলাঁসয়া-ভালানয়া রাজ্য ক্ষমতা চরম শিখরে ওঠে দানিইল 
গাঁলিংস্কর (রাজত্বকাল ১২৩৮-১২৬৪) আমলে, 'কন্তু চোদ্দ শতকে লিথুয়ানয়া ও 
পোল্যান্ড এটিকে আধকার করে। 

দেশের রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে অবশ্য স্বতন্ত্র অংশগ্ীলর মধ্যে অর্থনৈতিক 
ও সাংস্কীতিক আদানপ্রদান একেবারে থেমে যায়ান। লোকমানসে দেশের এঁক্যের একটা 
ধারণা বজায় ছিল। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সত্বেও সে যুগের সংস্কৃতি বিষয়বন্তুতে সমগ্রভাবে 
রূশ। সূুপাঁরাচিত “ইগরের দলবল গাথা*য় (১১৮৫-১১৮৭) বাহবিপদের মুখে 
এঁক্যের জন্য আবেদন আছে। 

প্রাচীন রুশ সংস্কৃতির আধকতর বিকাশের চিহ্ন পাওয়া যায় কিয়েভ, ভ্লাঁদমির, 
নভগরদ এবং অন্যান্য সহরের সন্দর স্থাপত্য, মোজেইক এবং চিন্রে। এ সময় নাগাদ 
বই নকলের পদ্ধাত ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়, জনসংখ্যার উপরের স্তর সাক্ষর ছিল এবং 
সামন্ত কেন্দ্রগ্লিতে অণ্ল এবং রাজ্য বিশেষের ইতিহাস এবং সারা-রূশ তাৎপর্যের 
ঘটনাবলণ 'লাপবদ্ধ করা হত কালপঞ্জশতে। 'কিয়েভ রুশের মতো সাংস্কীতিক যোগাযোগ 
রাখা হত দক্ষিণী স্লাভ, ককেশাস, পশ্চিম ইউরোপ ইত্যাঁদর সঙ্গে। 


মঙ্গোল-তাতার দিগ্বিজয় এবং জার্মান ও স;ইড আক্রমণের বিরদ্ধে 
রশ, মধ্য এশিয়া, ট্রান্দককেশাস এবং বাল্টিক উপকুলবতর্খ জনগণের সংগ্রাম 


তেরো শতকের শুরুতে চোঙ্গস খাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কয়েকাট অংশে 
এবং কেন্দ্রীয় এশিয়ায় একটি সার্মরক-সামন্ত রাস্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণীবিভেদ 
প্রন্িয়ার ফলে উদ্ভব ঘটে মঙ্গোল-তাতার রাস্ট্রের। গবাদি পশুর মালিক মঙ্গোল 
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আভিজাতরা লুঠতরাজ ও করের দাবীদার ছিল, জনগণের অসমসাহস' প্রতিরোধ সত্বেও 
তারা বিরাট ভূমিখণ্ড চেৌঁন এবং অন্যান্য দেশ) দখলে আনতে সমর্থ হয়। কড়া 
[নয়মানূবাত'তার ভিত্তিতে বালষ্চ একটি সামরিক সংগঠন ছিল মঙ্গোলদের। তাদের 
বাহনীর সার অংশে ছিল বাঁলষ্ঠ এবং অত্যন্ত 'ক্ষপ্র ঘোড়সওয়ারী দল। তাদের 
সাফল্যের আর একটি কারণ আব্রান্ত দেশগুলির সামন্ত অনৈক্য। 

চীন ও কোয়া জয়ের জন্য দশর্ঘ সংগ্রামের পর মঙ্গোলরা মধ্য এশিয়ার এলাকা 
আক্রমণ করে ১২১৯ সালে। খরেজম্‌ রাষ্ট্র *মশানে পাঁরণত হল। আধকৃত হল 
বোখারা ও সমরখন্দ। আব্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাহসে লড়ে মধ্য এশিয়ার জনগণ, 
কিন্তু সামন্ত অ.নক্যের ফলে গোটা এলাকা আঁধকার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি 
মঙ্গোলদের। ট্রান্সককেশাস আক্রান্ত হয় ১২২০ সালে। ১২২৩ সালে মঙ্গোল-তাতাররা 
দের্বেন্তের ফটক পার হয়ে পলভেৎস স্তেপে প্রবেশ করে এবং সে বছরে কালা 
নদীর তাঁরে যুদ্ধে পরাঁজত করে রুশ রাজাদের দ্রাজনাদেরকে। পরের কয়েকাঁট বছর 
মঙ্গোল-তাতাররা পূর্ব ইউরোপে ব্যাপক আভিযানের তোড়জোর চালায়। ১২৩৬এ 
তারা রুশের দিকে অগ্রসর হল; ও বছরে ভল্‌গা তদরের বুলগারিয়া ধ্বংস হল 
তাদের হাতে । ১২৩৭'এ চো্গস খাঁর পোন্র খাঁ বাতু'র নেতৃত্বে মঙ্গোল-তাতার বাহন 
মর্দভীয় অরণ্য হয়ে রিয়়াজান অণ্টল আক্রমণ করে; প্রাচঈন 'রয়াজান তাদের হাতে 
পরাজিত ও বিনম্ট হল। কঠিন ও অসমান যুদ্ধে রূশ জনগণ বাঁরোচিত প্রতিরোধ 
করে । মঙ্গোল-তাতারদের পঙ্গপাল নিজেদের 
সংখ্যাধক্যের সুযোগ নিয়ে আলাদাভাবে 
প্রতিটি রাজ্যের সৈন্যদের হারায়। ১২৩৭- 
৩৮এর শীতকালে উত্তর-পূর্ব রাঁশয়া 
ছারখার হয়ে যায়। ১২৩৮'এ ভলগার শাখা, 
[সং নদী তারে ভ্লাদমিরের রাজা ইউীর 
ভূসেভলদভিচের সৈন্যদল পরাঁজত হল 
মঙ্গোল-তাতারদের কাছে। মঙ্গোল-তাতার 
আক্রমণে রুশ সহরের বিস্তর ক্ষতি হয়, 
এতে পরবতর্ঈ পর্যায়ে রূশের অর্থনোতিক 
[বকাশ ব্যাহত হল। জনগণের প্রচণ্ড 
প্রতিরোধ বৃথায় যায়ান: বিপুল লোকক্ষয় 
হওয়াতে মঙ্গোল-তাতাররা নভগরদে অগ্রসর 
হবার মতলব ছেড়ে দিয়ে ভল্‌গার ওপারে সিং নদ৭র যুদ্ধ, ১২৩৮। ১৭শ শতকের 
হটে যেতে লাগল। ফিরতি পথে সবন্ত মিনিয়েচর। রাষ্ট্রীয় ই[ীতহাস মিউজিয়ম। 
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ধরি সে টাটা ১৫ 
ভিত রে ছি, 
২ বি ৃ 


টু রি পরি ৃ 
৮ বক 
এব ৮ (অলি 5 2 তিশিি 


বরফের উপর যৃদ্ধ। “অলঙ্কৃত ইাতিবৃত্ত”র মানয়েচর, ১৯৬শ শতক। 
প্রীতরোধের সম্মুখীন হতে হল তাদের । ১২৩৮'এ ছোট সহর কজেলস্ক সংখ্যায় অত্যাধিক 
সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সাত সপ্তাহ অস্ত্ুতভাবে আত্মরক্ষা করে। ১২৩৫-৩৯'এর মধ্যে 
মঙ্গোল-তাতাররা ট্রান্সককেশাস জয় করে আনি, কার্প, তাঁবালাস, গাঞ্জা, শেমাথা 
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ইত্যাদ সহর ধংস করে; প্রত্যেক স্থানে জনগণ তীব্র প্রাতিরোধ চালায়। ১২৪৫ নাগাদ 
আক্রমণকারণরা পাশ্চম জাঁজয়া দখল করে। ১২৩৯'এ বাতুর দ্বিতীয় আভযান রওনা 
হল, এর ফলে কিয়েভ সমেত (১২৪০) দাক্ষণ রুশ রাজ্যগুি বাঁজত হয়। মঙ্গোল- 
তাতার আব্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় শুধু; পলৎস্ক-মনস্ক এবং নভগরদ-পৃজ্কভ। 

রুশ জনগণের একরোখা অসমনাহসিক প্রাতিরোধের দরুন মঙ্গোল-তাতাররা সমগ্র 
ইউরোপ জয় করতে পারেনি। বোহেমিয়া হয়ে মধ্য ও পাঁশ্চম ইউরোপে বাতুর প্রবেশ 
চেষ্টা ব্যর্থ হল; রূশদের সঙ্গে যুদ্ধে ইতিমধ্যে বিরাট লোকসান ঘটে তার, এর পর 
চেকদের প্রতিরোধ; তাছাড়া পিছনে এমন দেশ রাখা তার ইচ্ছে ছিল না যেগুলি 
বিজিত হয়েও দমিত নয়, যেখানে রুশ, মধ্য এশিয়া, ভলগা, ককেশাস এবং অন্যান্য 
অণ্চলের লোক তখনো প্রাতরোধী; ১২৪২এ ভলগার ভাঁটির দিকে সৈন্যদল ফিরিয়ে 
নিয়ে বাতু সেখানে স্বর্ণ ওর্দা নামক রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠা করে। 

রুশ রাজ্যগ্লির অবস্থা তখন বেশ কঠিন। লুঠতরাজে তাদের ছারখার করেছে 
মঙ্গোল-তাতাররা, শাক্তহাসের এ রকম সময় তাদের সম্মুখীন হতে হয় প্রাতবেশীদের 
আক্রমণের __ সুইডভ ও জার্মান সামন্ত ব্যারনরা তেরো শতকের মাঝামাঝি চূড়ান্ত 
আক্রমণ করে তাদের উপর। বারো শতকের শেষ থেকে নাইট সম্প্রদায়ের জার্মান 
সামন্তরা খ্2ীম্টধর্ম গ্রহণ, করাবার ছনুতোয় স্লাভ ও বল্টিক উপকূলের জনগণের 
বরূদ্ধে হামলা চালায়, তাদের প্রচেম্টাকে সন্রিয়ভাবে সাহায্য করে িডীরয়া রোমানা 
(পোপ-দরবার)। জার্মান নাইটদের অগ্রগমনের সঙ্গে চলত স্থানীয় লোকদের বলপূর্বক 
ধর্মীস্তর এবং সামন্ত, জাতীয় ও ধর্মমূলক অত্যাচারের একটি নিষ্ঠুর প্রথা । রুশ 
জনগণের সঙ্গে বহাঁদন নিকট যোগাযোগ ছল বাল্টক উপকূলের জনগণের, বরুশরা 
তাদের সাহায্য পাঠাত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে। নভগরদ, পস্কভ এবং অন্যান্য রুশ 
সহর কয়েকবার নাগারক সৈন্যদল পাঠায় বান্টক দেশগুলিতে, এদের হন্তে জার্মান 
নাইটদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু বল্টক দেশগ্াীলর মুক্ত সংগ্রামে অনৈক্যের ফলে তেরো 
শতকের চতুর্থ দশক নাগাদ জার্মানরা বিস্তৃত এলাকা দখলে আনতে সক্ষম হয়। 
১২০২ সালে প্রাতান্ঠত নাইট সম্প্রদায়ের আঁসবাহণীরা ১২৩৭'এ যুক্ত হল িউটানক 
বর্গের সঙ্গে, লাতভিয়া ও এস্তনিয়াতে এদের একি পৃথক সংগঠন 'ছিল, তার নাম 
'লভনীয় বর্গ। ব্টক দেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযান বাড়িয়ে জার্মান নাইটরা নভগরদ 
ও পৃস্কভ ভূমির সীমানার কাছাকাছি এসে পড়ল। রুশ ভূমির বিরুদ্ধে ' তাদের 
আক্রমণে ১২৪০ সালে যোগ দেয় সুইড সামন্তরা। নেভা তীরের যৃদ্ধে (১২৪০) রাজা 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে; জয়লাভের জন্য তাঁকে আলেক্সান্দর নেভাস্ক নামে ডাকা 
হত। দু বছর পরে, ১২৪২ সালে, আলেক্সান্দর নেভাঁস্ক 'লভনীয় বর্গের নাইটদের 
ভীষণভাবে হারান চুদস্কয়ে (পেইপাস) হুদের যুদ্ধে, বরফের উপর যুদ্ধ বলে এটি 
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পরিচিত। রূশ ভূমি থেকে বিতাড়িত হল নাইটরা, নভগরদের সামন্ত প্রজাতল্মের 
স্বাধীনতা অটুট রইল। ্‌ 

শতকের শেষার্ধ। স্বর্ণ ও্দার প্রাপ্ত হিসেবে রুশ ভূমি থেকে অত্যন্ত বোঁশ কর আদায় 
করত মঙ্গোল-তাতাররা; অনেক এলাকা আন্রমণ করে আঁধবাসদের সর্বনাশ ঘটাত। 
করের পাঁরমাণ নিরধারণের জন্য মঙ্গোলীয় খাঁরা লোক গণনা চালায়। তাদের প্রাদেশিক 
শাসনকর্তারা (বাস্কাক) কর-আদায়ের তদারক করত, সল্পাস ও বলপ্রয়োগের একটি 
নচ্ঠুর শাসন ব্যবস্থা তারা প্রাতিষ্ঠা করে। রাজনৈতিকভাবে রুশ রাজ্যগ্ল স্বর্ণ ওর্দার 
অধীনে ছিল, বাঁহনীর খাঁ'রা প্রত্যেক রাজাকে একটি করে সনদ দিত। রাশিয়ার সামন্ত 
অনৈক্য বিজেতাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল বলে রাজাদের মধ্যে শব্রুতা বাধাবার 
যথাসাধ্য চেস্টা তারা করত। প্রাতযোগা রাজারা নিজেদের স্বার্থে নিজভূমির স্বাধশনতা 
জলাঞ্জলি দিয়ে সাহায্যের আবেদন প্রায়ই জানাত খাদের কাছে, নিজেদের ঘরের শত্রুর 
সঙ্গে লড়াই চালাবার জন্য দেশে আনাত মঙ্গোল-তাতারদের নতুন দল। কিন্তু এমন 
অবস্থাতেও রুশ জনগণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। অনেক জায়গায় 
(নভগরদে, ১২৫৯; রস্তভ, ইয়ারসলাভূ্ল, সুজদাল এবং অন্যান্য সহরে, ১২৬২; 
তৃভেরে, ১২৯৩ এবং ১৩২৭'এ ইত্যাঁদ) গণাঁবদ্রোহ ঘটে, এতে মঙ্গোল-তাতার শাসনের 
বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয় সামন্ত বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে। 


১৪শ এবং ১৫শ শতকে রশ ভুঁমির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রথা 


দেশের উৎপাদন শীক্তকে ভেঙে দেয় মঙ্গোল-তাতার আক্রমণ, সামাজিক ও 
অর্থনোৌতিক বিকাশের অন্তরায় হয়। কিন্ত জনগণের শ্রমের দৌলতে ধীরে ধীরে 
আন্রমণ জনিত প্রচণ্ড লোকসান মেটে। চোদ্দ শতকের শেষার্ধে রুশ দেশের অর্থনীতি 
আবার ভালো হতে শুরু করে। প্রথমে অর্থনীতির প্রধান শাখা, অর্থাৎ কাষর উৎপাদন 
পুনর্গাঠত হল। মঙ্গোল-তাতারদের দুর্বহ শাসনকালে আঁধবাসীরা ওকা ও ভলগার 
মধ্যবতর্খশ অণ্ুলের আরো সরাঁক্ষত জেলায় চলে যাওয়াতে এসব জায়গা আরো 
জনবহুল হল, সুবিধা হল উত্তর-পূর্ব রূশের অর্থনীতি বিকাশের । লাঙল চালানো 
হল নতুন জমিতে, লোহার লাঙল দেখা দিল এবং পোনেরো শতকে শস্য পালাবদলের 
তন ক্ষেতা বাবস্থা আরো ব্যাপক হল । ক্ষেতচাষ ছাড়া ব্যাপকভাবে চলত পশুপালন, 
লবণ-শোধন, বীবর-শিকীর এবং মাছ-ধরা : কারুশিল্প, বিশেষ করে কাঠ এবং লোহার 
কাজ আবার জেগে উঠল। 

তভেরে ১২৮৫'তে পাথুরে বাড়ি তোর আবার শুরু হয়: ১৩২৬'এ মস্কোবাসনরাও 
পাথুরে-দালান নির্মাণ আর্ত করে। অনেক রুশ সহরে চোদ্দ-পোনেরো শতকে দেখা 
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দিল পাথরের বাড়ি। চোদ্দ শতকের সপ্তম দশকে মস্কোর শক্তিশালী দুর্গ ক্রেমলিন 
গাথরে পনার্নীম্মতি হল। সহরে সহরে ধাতুর কাজ তখন চলতি, কিছ কাল পরে ধাতু 
ঢালাই দেখা দিল। চোদ্দ শতকের শেষাশোঁষ ছাঁচে ঢেলে কামান তোর হয়, এর প্রথম 
ব্যবহার ঘটে ১৩৮২'তে মস্কোয় খাঁ তকতামশের হামলার সময়। বাণিজ্য ও হস্তশিজ্পের 
আবার সুসময় এল, বিশেষ করে মস্কো, নভগরদ, তৃভের এবং 'নিজনি নভগরদে। প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের দেশগ্ালর সঙ্গে যোগাযোগ আবার হল। নভগরদে “ইভান শত” নামে 
একটি বাঁণক সংঘ ছিল; মস্কোতে ছিল দুটি সংঘ -- সুরজ (সুদাক) ও কাফা 
(ফেওদাসিয়া) এবং তাদের মাধ্যমে নিকট প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যরত “সুরজাঁয় 
সংঘ” এবং “বস্ত্র সংঘ”, পশ্চিমের সঙ্গে এর বাণজ্য। পোনেরো শতকের শেষে গড়ে 
উঠল দূর বাণিজ্য উদ্যোগের জন্য নানা বাঁণক কোম্পানি। দূর দেশে রুশ বাঁণকরা যেত। 
পোনেরো শতকের শেষার্ধে তৃভেরের বাঁণক আফানাঁস নাকাতিন ভারতে যান, তাঁর 
যাত্রার কথা তানি লেখেন “তিন সম.দ্র পাড়” নামক বইতে । সবচেয়ে শাক্তশালণ 
সামন্তরা -- মঠ, বয়ার ও রাজারা -- বাঁণক উদ্যোগে যোগ 'দিত। বাঁণজ্য 'বস্তারের 
ফলে রুশ অণ্চলগুলি একত্র হবার স্াবধা হয়। তবু চোদ্দ-পোনেরো শতকে মুদ্রা ও 
পণ্য সম্পকে স্তর ছিল নিম্ন। একই সময় আরো জাম কেন্দ্রীভূত হয় সামন্তদের হাতে, 
বিশেষ করে রাজা ও মঠের হাতে। এ সময় প্রতিষ্ঠিত ব্রইতসে-সোর্গয়েভাস্কি, 
1কারলো-বেলজৌ্রক্ক এবং সলভেখস্কি মঠ খামার, শিকার, মাছ-ধরা এবং আয়ের 
অন্যান্য উংস সমেত বড়ো বড়ো জাঁমখণ্ডের সামন্ত মালিক হয়ে দাঁড়ায় । চোদ্দ-পোনেরো 
শতকে জায়াগর হিসেবে সর্তাধীনভাবে দেওয়া জামর পাঁরমাণ অত্যন্ত বাড়ে; এ ব্যবস্থা 
শুরু হয়েছিল প্রাচীন রূশে। সামন্ত সম্পত্তির বিস্তার প্রধানত ঘটে চাষীদের জাম নিয়ে, 
অনেক সময় এগ্ুীলকে আত্মসাত করে নেওয়া হত; এ বিস্তারের অনুমোদন মিলত 
রাজার প্রাধকারে। খাজনার প্রধান রূপ ছিল ফসলী ছাড়-খাজনা (পাঁরশ্রমের পাঁরবর্তে 
দেয় খাজনা), কিল্তু বেগার খাট্ুনিও চলত। সামন্ত জমিদার ও সামন্ত শোষণ বৃদ্ধিকে 
প্রাতরোধ করার চেষ্টা করত জনগণ; সশস্ব সংঘাত, জাম ছেড়ে পলায়ন ইত্যাদতে 
প্রকাশ পেত সে প্রতিরোধ। তখনকার প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধতা সরকারা সামস্ত 
চার্চের 'বরুদ্ধে শ্রেণী প্রাতবাদের একাট রুপ। 


মস্কোর আশেপাশে রুশ অণ্টলের একত্র হওয়া শর । 
কাঁলকভোর যদ্ধ, ১৩৮০ 


মঙ্গোল-তাতার শাসনের সময় রুশ অর্থনৌতিক ও রাজনোতক জীবনের প্রধান 
কেন্দ্র ছিল উত্তর-পূর্ব রুশ। তেরো শতকের শেষে এ অঞ্চলে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক 
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খাঁর সনদ প্রাপ্ত তৃভেরের রাজাদের সঙ্গে মস্কোর রাজাদের । মস্কো রাজ্যের ক্ষমতা 
দূত বৃদ্ধি পায়: ১৩০১'এ এতে যোগ দেয় কলমনা, ১৩০২'এ পেরেয়াস্লাভূল- 
জালেস্কি এবং ১৩০৩এ মজাইস্ক। মস্কোর রাজারা চার্চকে নিজেদের দলে টানতে 
সফল হন, তাঁদের রাজনোতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে এটা নিল মহা গুরুত্বপূর্ণ ভাঁমিকা। 
সারা রুশের ধর্মাচার্ষের পাঁঠ হয়ে দাঁড়াল মস্কো । স্বর্ণ ওর্দার খাদের বিশ্বাস অজনে 
এবং তৃভেরের বিরুদ্ধে তাদের কাজে লাগাতে সমর্থ হন মস্কোর রাজারা । মহারাজ 
সনদ ১৩২৮'এ পেলেন মস্কোর রাজা ইভান দানিলাভচ, অন্য নাম কালতা (“টাকার 
থাঁল”) রোজত্বকাল ১৩২৫-১৩৪০)। মঙ্গোল-তাতার হামলা থেকে দীর্ঘ বিরাত ইনি 
পান, এতে মস্কো রাজোর অর্থনীতিতে একটি সচ্ছল যুগ সুনিশ্চিত হল। 

চোদ্দ শতকের শেষার্ধে উত্তর-পূর্ব অন্যান্য রুশ রাজ্যের অর্থনাঁতক ও রাজনৈতিক 
ক্ষমতা বাড়ে -_ নিজের প্রাতপান্ত ফরে পেল তৃভের, আবার পুরোধায় এল সুজদাল, 
নিজনি নভগরদ এবং রিয়াজান রাজ্য। এ শতাব্দীর সপ্তম এবং অষ্টম দশকে রূশ 
অণ্চলে তাতার 'আব্রমণের মাত্রা বাড়ে, 
তাদের বিরুদ্ধে রুশ অণ্লগুলিকে 
এককরার করতব্যভার গ্রহণ করল মস্কো । 
মস্কো রাজ্য ব্যাহত করে লথুয়ানিয়ার 
মহারাজ ওলগিয়ার্দাসের আক্রমণ, হারিয়ে 
দেয় সুজদাল ও নিজানি নভগরদ, তৃভের 
এবং রিয়াজান রাজ্যকে এবং স্বণণ ওর্দার 
বিরদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় 
প্রস্তুতি চালায়। 

১৩৭৮ সালে রিয়াজান এলাকায় 
ভোজা নদীতে সরাসার যুদ্ধে মঙ্গোল- 
মস্কোর মহারাজ ইভান কালিতার সীলমোহর। তাতার সৈন্যদলকে প্রথম পরাঁজত করে 
১৩৩৯ সাল নাগাদ 'লাখিত রুশ দ্ুঁজনা। রুশ ভূমিতে স্বর্ণ ওর্দার 

৫ শাসন পুনঃপ্রীত্ঠার চেম্টা তাতার 

সেনাপাতি মামাই িলথুয়ানিয়ার মহারাজ 

জাগাইলোর সঙ্গে সা্ধ করে বিরাট একটি বাহন সমবেত করল; 'রয়াজানের রাজা 
ওলেগের বিশ্বাসঘাতকতার ভরসাও তার ছিল। মামাই'এর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য বৃহৎ একটি 
সৈন্যদল জড়ো হল মদ্কোয়, এতে সহরের সৈন্যদল ও চাষীদের দল 'ছিল। আঁধনায়ক 
হলেন মস্কোর মহারাজ দাামান্ত ইভানাভচ' রোজত্বকাল ১৩৫৯-১৩৮১৯), পরে এ+র 
পদবী হয় দনস্কই -- দন নদখ তারে কুলিকভোতে জয়লাভের জন্য, এখানে তিনি 
বাহনী নিয়ে যান এবং এখানেই ১৩৮০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরে মঙ্গোল-তাতার 
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কুঁলকভোর যুদ্ধ। ১৬শ শতকের শেষের গনকের 'মানিয়েচর 
(লোনন রাম্দ্রীয় লাইবর্রোর, মস্কো)। 


আক্রমণকারণরা যুদ্ধে ছন্রভঙ্গ হয়। কুলিকভোর যুদ্ধে মঙ্গোল-তাতার কবলের অবসান 
হল না বটে, কিন্তু এ থেকে রূশের বার্ধিফ্‌ শাক্তর পাঁরচয় পাওয়া গেল, মস্কো করৃকি 
রূশ রাজাগ্ুলর একীকরণের পাঁরণাঁত হল এই যদদ্ধ। তখন রূশ অণ্ণলগদালর প্রধান 
কেন্দ্র হিসেবে মস্কো নিজেকে প্রাতাষ্ঠত করেছে সম্পূর্ণভাবে এবং মহারাজ দামি 
দনস্কই সেই প্রথম 'স্বর্ণ ওদ্দার অনুমতি বিনা নিজের প্যন্র প্রথম ভাঁসলিকে 
রোজত্বকাল ১৩৮৯-১৪২৫) মহারাজত্ব দিয়ে যান উত্তরাধিকার সূত্রে। সহরের লোক 
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এবং মধ্য ও ক্ষুদ্র সামন্ত জমিদারদের সাহায্যে মস্কোর রাজারা রুশ অণ্লগ্ালর 
একীকরণ ও 'াবদেশী আক্রমণ থেকে তাদের নিরাপত্তা স্ানাশচত করার আন্দোলন 
চাঁলয়ে যান। 
পোনেরো শতকের তৃতীয় দশকে যে সামন্ত যুদ্ধ বাধে তাতে একটি মাত্র রাষ্ট্রে রুশ 
রাজ্যগীলর একান্রত হবার স্মাঁবধা হয়। এ যুদ্ধে জূভোনগরদ এবং গাঁলচের রাজা 
ইউার দাঁমান্রয়োভচ, এবং পরে তাঁর পুত্র দৃমান্র শোমিয়াকার নেতৃত্বে স্বাধীন রাজারা 
লড়েন সেই সব রাজাদের বিরুদ্ধে যাঁরা একাঁট একক রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের পক্ষে ছিলেন; 
এদের নায়ক ছিলেন মস্কোর মহারাজ দ্বিতীয় আলোহীন ভাসাল (রাজত্বকাল 
১৪২৫-১৪৬২), অন্ধ করে দেওয়া হয় বলে ইনি এই পদবীতে পাঁরাচিত। 
আলোহীন ভাঁসাল কয়েকটি যদদ্ধ 
মহারাজ্যের। এ যুগের বাশম্ট স্বাক্ষর হল 
এই যে, রূশের নেতৃত্ব থেকে মস্কোকে 
,হটাবার জন্য যুদ্ধ হল না (যেমন হয়োছল 
চোদ্দ শতকের নানা দ্বন্দ), যুদ্ধ হল 
মহারাজ্যের সিংহাসনলাভের জন্য, মস্কোর 
_ প্রাতিপান্ত ও গুরুত্বের খাতিরে । পোনেরো 
' শতকের শেষ নাগাদ সামন্ত রাজতন্ত্র রূপে 
, একটি একক রুশ রাম্ট্র গঠনের জন্য 
রাজনোতিক ও অর্থনৌতক অবস্থা অত্যন্ত 
অনুকূল হয়। কার এবং সহরে 
হস্তাশল্পের উৎপাদন-শাক্তর উন্নতির ফলে 
বাভন্ন অণুলের অর্থনৈতিক যোগাযোগ 
দ হয়। 
ূ কিন্তু মঙ্গোল-তাতার আক্রমণ এবং 
' শীবদেশী প্রভূত্বের ফলে সহরের ধবংস ও 
শাক্তহাস, সামন্ত প্রভুদের রাজনোতিক ও 
রুশ সৌনিকের বর্ম। অর্থনোৌতক অবস্থার বশেষ দ্‌ট্তা আর 
পৃথিবীর বাণিজ্য পথ থেকে বিচ্ছিন্নতা 
প:াঁজবাদী উপাদানের িকাশযোগ্য পরিস্থিতির অন্তরায় হয়। সে জন্য 
কেন্দ্রীভূত রূশ রাম্ট্রের 'ভীত্ত ছিল কড়াভাবে সামীস্তক। সামস্ত ভূমিস্বত্ 
ব্যবস্থা বাঁন্ধ পাওয়াতে এবং সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে একাঁট নতুন দলের - 
দভরিয়ানস্তভোর উদ্ভব ঘটাতে -- চাষাঁদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করতে পারে এমন 
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কড়া কেন্দ্রীয় শাসনে উৎসাহান্বিত ছিল তারা -- মহারাজের শাসনের সামাজিক সহায় 
মেলে। মস্কোর রাজাদের একীকরণ নাতি সমর্থন করত সহরবাসীরা, তারা ভাবত 
বাহঃ শত্রুর আক্রমণ এবং অ্তীর্বরোধ, দুয়োর বিরুদ্ধে মহারাজের ক্ষমতা নির্ভরযোগ্য, 
তাছাড়া এ ক্ষমতার ফলে রুশ অণ্লগনলির বাণাঁজ্যক যোগাযোগ বাড়বে । এ ছাড়া 
সেবাদলের বয়াররা এবং চার্চ সমর্থন করত মস্কোর মহারাজত্বকে। 

বাইরে থেকে রূশের মহা বিপদের আশঙ্কার দরুন দেশের স্বাধীনতা স্মানীশ্চত 
করতে পারে এমন একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রাতন্ঠা ত্বরান্বিত হল। 

সামন্ত অনৈক্যের সময় পৃবাঁ স্লাভরা ক্রমে ন্রুমে তিনাঁট ভ্রাতভাবাপন্ন জাতি গড়ে 
তোলে - বড়ো রুশী, উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয় -_ এদের সকলের আদিপৃরূষ হল 
প্রাচীন রুশের লোকেরা । চোদ্দ-পোনেরো শতকে বড়ো রুশী ভাষার বৌশিষ্ট্য এবং 
রূশের সাধারণ রাজ্য এলাকার সামা স্পম্ট হয়ে ওঠে; এ এলাকার মরমস্থান হল ওকা 
এবং ভলগার মধ্যবতর্শ অণ্ল। ষোলো শতক নাগাদ রুশ জাতির গঠন মোটের উপর 
সমাপ্ত হয়। 

চোদ্দ-পোনেরো শতকে রূশে বিশেষ সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে। সে সময়ের 
সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল সমস্ত রুশ অণুলের একীকরণ এবং মঙ্গোল-তাতার 
কবলের হাত থেকে মুক্তির 'কথা। এ ধারণা বিশেষ বাঁলম্ঠভাবে প্রকাশ পায় এীতহাসক 
ইতিবৃত্তের বিশেষ করে মস্কোর এতিহাসিক ইতিবৃত্তে এবং সাহত্য রচনায় 
(“মামাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধের কাহনী”, “্দনের ওপারে” প্দমান্র দনস্কইয়ের জীবন”, 
“ইতিবৃত্ত”)। চারুকলা পেশছয় উচ্চ স্তরে - ফিওদর গ্রেক এবং বিশেষ করে আন্দ্রেই 
রুর্রিওভের চিত্রকলা; স্থাপত্যে অগ্রগাতির নিদর্শন মেলে মস্কোয় ক্রেমালন 
ক্যাথড্রালগুলি, কভালিওভে রক্ষাকর্তার চার্চ এবং ভলতভে (নভগরদ ভূমি) 
আযসাম্পূসন চার্চ ইত্যাদর নির্মাণে । রর 


লিথয়ানিয়ার মহারাজ্য। ১৩শ-১৫শ শতকে বল্টিক উপকূল এলাকা 


লখথুয়ানীয় উপজাতিগুলির মধ্যে সামন্ত সম্পকেরি বিকাশ এবং বাল্টক অণ্ুলে 
জীর্মন আক্রমণ প্রাতরোধের আবাশ্যকতার ফলে তেরো শতকের মাঝামাঝি িথুয়ানীয় 
রাষ্ট্র গড়ে ওঠে । এ সংগ্রামে একত্রে লড়ে লিথুয়ানীয় ও রূশেরা। বিদেশী শন্ুর সঙ্গে 
সংঘর্ষের সময় গড়ে উঠল লিথ্যয়ানীয় রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে লিথুয়ানীয় জাত। 
িখুয়ানীয় উপজাতিগূলির একনীকরণ শুরু হয় রাজা মিনদাউগ্গাসের আমলে (তেরো 
শতকের মধ্যভাগ)! প্রাক্রয়া আরো জোরে চালিয়ে যান গোঁদমিনাস (রাজত্বকাল ১৩১৬- 
৯৩৪১)। মঙ্গোল-তাতার আক্রমণের সময় রূশ অণ্চলগ্ালর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে 
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লিথুয়ানিয়ার সামন্ত প্রভুরা পশ্চম-রুশা, উত্রেনায় এবং বেলরুশাঁয় এলাকাগদলি 
দখল করে। 

লিথুয়ানীয় রাষ্ট্রে রুশ, উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় উচ্চ বিকশিত সামন্ত প্রথাধীন 
এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রসত্তা, সামাঁজক 
কাঠামো এবং সংস্কৃতির উপর, কিন্তু এ সব এলাকার লোককে িথয়ানিয়ার সামন্ত 
প্রভদের হাতে অনেক নির্যাতন সইতে হয়। চোদ্দ-পোনেরো শতকে প্রবার্তত হল 
ভূমিদাসত্ব, সে সঙ্গে আরো তীব্র হল চাষীদের শোষণ। 

চোদ্দ শতকের শেষাশেষি টিউটানক বর্গের আক্রমণ বেড়ে ওঠায় ১৩৮৫'তে 
ক্রেভ্সের মিলন চুঁক্ত সম্পাঁদত হল, এতে লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড যুক্ত হয়; 
1িউটানক বর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর ভূমিকা সমধিক, কিন্তু এর ফলে 'লথুয়ানয়ার 
এলাকায় পোল্যান্ডের অভিজাত বর্গ এবং ক্যাথালক ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে: 
ভিতাওতাসের নেতৃত্বে প্রাতিরোধ জানাল লিথুয়ানীয় এবং রুশীয় জনসাধারণ । 

পোনেরো শতকের শুরুতে টিউানক বর্গের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম চরমে পেশছয়। 
১৪১০ সালে গ্রুানভালদের এীতহাঁসক যুদ্ধে সাম্মলিত িখুয়ানীয়, পোলিশ, রুশ", 
উক্রেনীয়, বেলরুশীয় এবং চেক সৈনাদলের হাতে টিউটানক বগেরি নাইটরা 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়; টিউটানক বগেরি পতনের শুরু এখান থেকে । িথুয়ানিয়ায় 
বিকাশ ঘটল সামন্ত প্রথার, ভূঁমিদাসত্বকে 
দেওয়া হল বৈধ রূপ; মাগদ্দবূর্গ আইনে 
স্বশাসিত সহরগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
বিশেষ এগিয়ে ঘায়। চোদ্দ-পোনেরো শতকে 
লিথুয়ানিয়ার শাসক সামন্ত শ্রেণী কয়েকট 
সামাঁজক স্তরের একাট নিয়ামত সংগঠন 
পায় -- বড়ো জমদার (পানভে) এবং 
মধ্য ও ক্ষুদে সামন্ত (শৃলিয়াংতা)। 
উচ্চতর সামন্ত আভজাত বর্গে গাঠিত হত 
পারষদ রোদা), মহারাজের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
হত তাতে; এ ছাড়া ছিল সামন্তদেতর 
সম্মেলনে সেইম)। মহারাজ কর্তৃক 
নিঘৃক্ত লোকের হাতে থাকত স্থানীয় 
কর্তৃত্ব। মহারাজ ভিতাওতাস কেন্দ্রীকরণ 
নীতির অনুসরণ করেন, কিন্তু এ নীতি 
এবং পোল্যান্ডের অধীনতা বর্জনে তাঁর 
প্রয়াস সফল হয়নি। 
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চোদ্দ-পোনেরো শতকে লাতভিয়া ও এস্তনিয়ার এলাকা জামান সামর্তদের 
শাসনাধীন ছিল, এরা জনগণকে শোষণ করত। রিগা, সোঁসিস, ভালাময়েরা, তালিন, 
তার্তু এবং অন্যান্য বাল্টক সহর গ্‌র্‌ত্বপূর্ণ বাঁণজ্য ও হস্তশিল্প কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। 
রূশ অণ্চলের সাহায্যে বল্টিক উপকূলের জনসাধারণ বিদেশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালায়। এস্তনীয় জনগণের সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ চলে ১৩৪৩ থেকে ১৩৪৫ 
পর্যন্ত (সেন্ট জজের রান নামে পরিচিত); প্রাশিয়া থেকে সৈন্য আয়ে শুধু এ 
বিদ্রোহ দমাতে পারে িভনীয় বর্গ। 


১৪শ-১৫শ শতকে উতক্রেন, বেলর্যশিয়া এবং মলদাভিয়া 


মঙ্গোল-তাতারদের যুদ্ধ জয়ের ফলে রূুশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় 
দাক্ষণ এবং পাশ্চম রুশ অণুলগুলি। পোলিশ, হাঙ্গেরীয় এবং িথুয়ানীয সামন্ত 
প্রভূদের দ্বারা আন্রান্ত রাজ্যগূলি নিজেদের স্বাধীনতা রাখতে পারোন। হাঙ্গেরীয় 
সামন্তরা ট্রান্সকার্পেথীয় এলাকা দখল করে তেরো শতক) আর পোলিশ সামন্তরা 
গাঁলাঁসয়া (চোন্দ শতকের মাঝামাঝ)। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি লিথুয়ানিয়ার 
মহারাজ উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় অণ্চলের অ:নকটা গ্রাস করে (ভলিনিয়া ও ভিতেবৃস্ক 
রাজা, তুরো-পিনূস্ক, িয়েভ, পেরেয়াস্লাভূল, চোঁনিগভো-সেভেস্ক ইত্যাদর 
অণ্চল)। চোদ্দ-পোনেরো শতকে বিশেষ অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে, বাড়ে সহর, দানা 
বাঁধে উত্রেনীয় ও বেলরুশীয় জাতি। সে-সময়কার উন্রেন এবং বেলর্ীশয়ার সাহিত্য, 
স্থাপত্য এবং চিত্রকলা ব্লুশ সংস্কৃতির প্রভাবে বিকাঁশত হয়; রুশ, উনক্রেন্টীয় এবং 
বেলরুশীয় জনগণের লক্ষ্যের এতিহাঁসক এঁক্য এবং বিদেশী কবল থেকে মাক্ত 
সংগ্রামের একতার ভাবে ওতপ্রোত এগ্ীল। উন্রেন এবং বেলরুশিয়ার পুরাতন 
রাজাগীলর অবসান ঘাঁটয়ে ঠীলথুয়ানীয় রাষ্ট্র সেখানে গড়ে শাসনকর্তাধীন প্রদেশ। 
1বশেষাধকারসম্পন্ন ছিল িথ্‌য়ানীয় সামন্তরা এবং পোলিশ ও জার্মান মধ্যাবত্তরা ॥ 
ভূমিদাস প্রথার অসহ্য অত্যাচার ছড়িয়ে পড়ে উক্রেন এবং বেলরীশয়ায়; চোদ্দ- 
পোনেরো শতক জুড়ে প্রায়ই সামন্ত-বরোধাী অভ্যুঙ্থান ঘটে । মস্কোকে কেন্দ্র করে যখন 
রুশ অণ্টলগনীল একত্র হতে থাকে, যখন রুশ অণ্টলগ্দীলর বিরুদ্ধে লথুয়ানীয় ও 
পোলিশ সামন্তরা তাদের আক্রমণ বাড়ায় তখন িভনায় বর্গ এবং মঙ্গোল-তাতার 
আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয় অঞ্চল রক্ষায় একদা গদরবত্বপর্ণ 
ভূমিকা নিয়োছল 1লথুয়ানয়ার যে মহারাজ্য সেটা এ সব অণ্চলের অর্থনৌতক ও 
সাংস্কাতিক গিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। 


4ুদ ৬১ 


হাঙ্গেরাঁয় সামক্তদের বিরুদ্ধে মলদাভাঁয় বিদ্রোহের ফলে চোদ্দ শতকের শেষার্ধে 
উদ্তব ঘটে একটি স্বাধীন মলদাভাঁয় সামন্ত রাম্ট্রের। বিদ্রোহকে সাহায্য জোগায় 
্রান্সকার্পেথীয় অঞ্চল এবং বুকভিনার উক্রেনীয় অধিবাসীরা । 


১৪শ-১৫শ শতকে মধ্য এশয়া ও ট্রান্সককেশাস 


মধ্য এশিয়া ও ট্রীন্সককেশাসের অর্থনৈতিক বিকাশের ভয়ঙ্কর ক্ষত হয় মঙ্গোল- 
তাতার শাসনে। কীষর পতন ঘটে, প্রচন্ড ক্ষাতি হয় সহরগুলর। উৎপাদন শাক্তর মন্থর 
গত, ভারত ও চানের সঙ্গে মধ্য এশয়ার উটবাহত বাণিজ্য-পথের জায়গায় নতুন সমুদ্র 
পথের বিকাশ এবং সামন্তদের পারস্পারিক দ্বন্ব অর্থনৌতিক বিকাশে বাধা দেল্স। চোদ্দ 
শতকের মাঝামাঝি মধ্য এশিয়ায় পরাক্রান্ত একাট রাষ্ট্র গড়ে তোলেন তৈমূরলঙ্গ 
(রাজত্বকাল ১৩৭০-১৪০৫); হীন ট্রান্সককেশাস, এঁশয়া মাইনর, পারস্য এবং চীন 
আক্রমণ করে এ সব অণ্চল ছারখার করেন। স্বর্ণ ওর্ার খাঁ তকতামিশকে হারিয়ে 
তৈমূর ১৩৯৫ সালে রূশের বিরুদ্ধে আভিযানে নামেন, কিন্তু ইয়েলেৎস পর্যন্ত পেশাছয়ে 
[ফিরে যান। তৈমুর-বাজত দেশগুলির লোকে ভূমি কর (খোরাজ) ও মাথা-পছ7 কর 
(জাঁজয়া) দিত, কাঠন বেগারি ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক কাজ করতে হত তাদের । দেশজ 


. গজ টুর 
দ ১আই পার না 


হু) ৭ 
এ শপ পী 


শাহারপিয়াবজে তৈমুরের আকসেরাই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মোওয়েরাক্লার)। 





ও মঙ্গোল সামন্তদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম লেগে থাকত। ১৩৬৫ ও ১৩৬৬ 
সালে মৌলানা জাদা এবং আবু বেকর কেলেভির নেতৃত্বে সমরখন্দে ব্যাপক জন বিদ্রোহ 
ঘটে। খরেজমে বিদ্রোহ হয় ১৩৮৮'তে। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের নানা 
অণ্ুলে সামন্ত প্রভুদের মধ্যে শুরু হল খেয়োখেয়ি। পোনেরো শতকের মধ্যে এবং 
ষোলো শতকের গোড়ায় মধ্য এশিয়ায় দেখা দল কয়েকাট খাঁনেত্‌ -- 
উজবেক, বোখারা এবং খরেজম খাঁনেত। মধ্য এঁশয়ার পূর্ব ভাগ চলে গেল যাযাবর 
ঘোড়সওয়ারদের সাম্রাজ্য মগাঁলস্তানে । গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল হেরাত 
ও সমরখন্দ। সমরখন্দে উলুগর-বেগ (১৪০৯-১৪৪৯) শাসন চালান পোনেরো শতকের 
গোড়ায়, এ যুগে মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি অত্যন্ত উচ্চ স্তরে পেশছয়। এ সময় নার্মত 
হয় সমক্্থন্দের বিখ্যাত মানমান্দর। পোনেরো-ষোলো শতকের মোড়ে যাষাবর উজবেক 
উপজাতিরা মধ্য এশিয়ার কৃষি অণ্লগুলি জয় করে নেয়। 

পোনেরো শতকে সামন্ত অনৈক্যে দীর্ণ হয় ট্রান্সককেশীয় দেশগ্ীল। কয়েকটি 
ক্ষুদ্ু রাজ্যে বিভক্ত হয় জাঁজয়া। আর্মোনয়া ও আজেরবাইজান এলাকার. রাজ্যগুলি 
আক্‌-কয়উনূলু এবং কারা-কয়উনূলু “শাদা ভেড়া” এবং “কালো ভেড়া”) নামক 
যাযাবর উপজাতি জোটের বশ্যতায় ছিল। পোনেরো-ষোলো শতকের মোড়ে তুকারঁ এবং 
পারসীকরা আক্রমণ করে দ্রীন্সককেশাসের দেশগুলিকে। 


স্বর্ণ ওদ্ণার পতন 


(চোদ্দ শতকে স্বর্ণ ওদ্শার মঙ্গোল-তাতারদের মধ্যে সামন্ত প্রথা বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে চলে আবরত অন্তার্বরোধ। এ শতকের শেষে তৈমুর স্বর্ণ ওর্দাকে ভীষণভাবে 
পরাজত করেন। স্বর্ণ ওদ্দার পতন ত্বরান্বিত হয় আর একাঁট গুরুত্বপূর্ণ কারণে -_ 
মঙ্গোল-তাতার কবলের বিরৃদ্ধে রুশ জনগণের সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত 
রুশ রাস্ট্রের কেন্দ্রীকরণে। চোদ্দ শতকের সপ্তম দশকের গোড়ায় খরেজম 'বাচ্ছন্ন হল 
স্বর্ণ ও্দা থেকে এবং এ শতকের শেষে বৃহৎ নগাই ওরা স্বাধীন হল। ১৪২৭'এ 
ক্রিমিয়ার খাঁনেত এবং এই শতকের চতুর্থ দশকে কাজানের খাঁনেত প্রাতষ্ঠিত হয়। একই 
সময় গড়ে ওঠে উজবেক খাঁনেত এবং শতকের শেষে কয়েকটি কাজাখ খাঁনেত বিচ্ছিন্ন 
হয় এ থেকে। উজবেক খাঁনেত থেকে সাইবেরায় খাঁনেতও বোরয়ে আসে পোনেরো 
শতকের শেষে। ভলগার ভাঁটিতে প্রাতষ্ঠিত হল €(১৪৫৯-১৪৬০'এর কাছাকাছি) 
আস্বরাখানের খাঁনেত। প্রাক্তন স্বর্ণ ওর্দার বিঞ্জিব খাঁনেতে সামাঁজক ও অর্থনোতিক স্তর 
ছিল 'বাভন্ন, কিন্তু মোটামুটি বিকাশ ছিল সামন্ত সামাজিক প্রথার দকে। ্‌ 


৬৩ 


৯৫শ শতকের শেষে এবং ১৬শ শতকে 
রুশ কেন্দ্রীভূত বহুজাতিক রাম্ট্ 


রশ কেন্দ্রীভূত রাম্ট্রের সৃষ্টি 


সামাঁজক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সমগ্র ধারা রূশকে রাষ্ট্রীয় একীকরণের দিকে 
নিয়ে যায়, এই একীকরণ বিশেষভাবে সফল হয় মস্কোর মহারাজ তৃতীয় ইভান 
(রাজত্বকাল ১৪৬২-১৫০৫) এবং তৃতীয় ভাঁসালর (রাজত্বকাল ১৫০৫-১৫৩৩) 
আমলে । ইয়ারস্লাভূ্ল রাজ্য 'মালত হয় ১৪৬৩'তে এবং রন্তভ রাজ্য ১৪৭৪'এ। 
বিশেষ গুরুত্ব ছিল ১৪৭৮'এ মস্কোর সঙ্গে নভগ্বরদ সামন্ত প্রজ্াতন্তের মিলনের। 
নভগরদ বয়ার এবং বড়ো বাঁণকদের কয়েক জন লিথুয়ানিয়ার সাহায্যে নিজেদের 
স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার চেম্টা করে। ১৪৭০'এর নভেম্বরে তারা লিথুয়ানিয়ার 
মহারাজকে আমন্ত্রণ করে নভগরদে। ১৪১'এর বসন্তকালে নভগরদের বয়ার-সরকার 
সামারক সাহায্যের জন্য চুক্তি করে লিথুয়ানয়ার মহারাজ এবং পোল্যান্ডের রাঞ্জা চতুর্থ 
কাঁসমিরের সঙ্গে । বয়ারদের কার্যকলাপে নভগরদের সামাজিক বিরোধ তীরতর হয়ে 
ওঠে। সহরবাসী ও চাষী উভয়ের বেশির ভাগ মস্কোর নেতৃত্বে একট কেন্দ্রীভূত রূশ 
রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে রূশ অণ্চলগুলির সঙ্গে মালত হবার পক্ষে ছিল। সামন্ত প্রজাতন্দ্ে 
শ্রেণী বিরোধের সযোগ নয়ে এবং সহরবাসী ও চাষীদের সাহায্যে তৃতীয় ইভান 
নভগরদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে ১৪৭১'এ শেলন নদী তাঁরে নভগরদ বাঁহনীকে পরাজিত 
করেন। এর পরে নভগরদের সঙ্গে যে চুক্তি ইভান করেন তাতে মহারাজের আরো অধীন 
হয়ে পড়ে নভগরদ। ১৪৭৮'এ বিস্তীর্ণ এলাকা সমেত নভগরদ রাজ্য মালত হল 
মস্কো মহারাজ্যের সঙ্গে। নভগরদের ভেচে (জনসভা) তুলে দেওয়া হল, অণ্টল থেকে 
“সারয়ে” দেওয়া হল বেশ কিছ? নভগরদ বয়ারকে এবং তাদের জাম গ্রাস করে মস্কোর 
দৃভরিয়ানস্তরভো বা আভজাত সম্প্রদায়ের মহাল বাড়ানো হল। 

নভগরদ ভুঁক্তর পর তূভের রাজ্য এলাকা পাঁরবেন্টিত হয় ক্রমশ গড়ে-ওঠা 
কেন্দ্রীভূত রুশ রাস্ট্রের এলাকা দ্বারা । ১৪৮৫ সালে তৃভের রাজ্যও রুশ রাম্ট্রের অংশে 
পাঁরণত হল। পোনেরো শতকের নবম দশকে প্‌স্কভের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন তৃতনয় 
ইভান, স্থানীয় সামন্তদের বিরৃদ্ধে কষক ও সহরবাসীদের আন্দোলন তানি কাজে লাগান। 
প্রকৃতপক্ষে বহাদন মৃস্কোর মুখাপেক্ষী এই প্‌স্কভ মস্কোর অন্তভূক্তি হল ১৫১০'এ। 
১৫২১'এ স্বাধীনতা হারাল 'রিয়াজান রাজ্য, এটিও বহনাদন মস্কোর মুখাপেক্ষী ছিল। 

রুশ ভূমির অনেক এলাকা ছিল 'লথুয়ানিয়ার শাসনে । পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই 
চলে পোনেরো শতকের শেষে এবং ষোলো শতকের প্রথম দিকে; তাতে ওকা, দেসনা, 
সজ এবং অন্যান্য নদীর উজানির আশেপাশের এলাকা ফিরে আসে রুশ রাম্ট্রে; 
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১৬শ শতকের একট আইকন থেকে নভগরদের খসড়া চিন্ত্। 


১৫১৪ সালে প্রাচীন রুশ সহর স্মলেনস্ক ফিরিয়ে দেওয়া হয় রাশয়াকে। এাঁট 
[লথুয়ানয়ার শাসনে ছল ১৪০৪ থেকে। 

রুশ রান্ট্রের একীকরণের সঙ্গে সঙ্গে রূশদের সঙ্গে বহুদিন এীতিহাঁসক যোগসূত্র 
আছে এমন কয়েকাঁট জনসমান্ট রুশ রাম্ট্রের এক্তয়ারে আসে: উত্তরের এবং ভলগা 
অববাহকার লোক --মারর অংশ, ইউগ্রা, কাম (১৪শ শতকের শেষে), পেচরা, কারেলীয় 
(১৫শ শতকের শেষে) ইত্যাদ। রুশ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বহুজাতিক রাম্ট্র হিসেবে দানা 
বাঁধে, এর অন্তর্গত হয় এমন কয়েকাট জনসমান্ট যারা স্বতন্দ জাতিতে, পাঁরণত না 
হয়েও সাধারণ একটি রান্ট্রের সদস্য হিসেবে মিলত হয়। 

একক একা রাস্ট্রে দেশ একহওয়ার এীতহাসক গুরুত্ব বিরাট : এতে অর্থনোৌতক ও 
সাংস্কীতিক বিকাশ নিশ্চিত হল, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সুবিধা হল। 
পোনেরো শতকের নবম দশক নাগাদ কেন্দ্রীভূত রাম্দ্র সংগঠনের চেহারা সুস্পন্ট হয়ে 
ওঠে: মহারাজের ক্ষমতা বিশেষ বাদ্ধি পেল এবং পূর্বেকার স্বাধীন-করা রাজ্যগালর 
সামন্ত আভজাতবর্গ মহারাজের প্রজায় পরিণত হল। মস্কো মহারাজের সেবা অস্বীকার 
করাটা রাজদ্রোহের সাঁমল হয়ে দাঁড়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অঙ্গ গাঁঠিত হল : বয়ার- 
পাঁরষদ এবং মাল্নদপ্তর: নতুন একটি সামরিক সংগঠন গড়া হল যাতে দৃভরিয়ানস্তভোর 
মহাল থেকে নেওয়া সৈন্যদলের ভূমিকা হল প্রধান। দৃভরিয়ানস্তভোর অর্থনৈতিক অবস্থা 
ও চাষীদের উপর তাদের ক্ষমতা দ্ঢকরণের পাকা বাঁধি ব্যবস্থা করে রাম্ট্রীয় কর্তৃপক্ষরা। 
গ্রাম সমেত মহালের দ্রুত বিকাশ ঘটল, গ্রামবাসীরা জামদারদের প্রজা হয়ে দাঁড়াল (এই 
সব মহালকে বলা হত পমেস্াতিয়ে)। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে শাক্তশালী করার ব্যাপারে 
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বিশেষ তাৎপর্য ছল ১৪৯৭ সালে তৃতীয় ইভান কর্তৃক গৃহীত প্রথম “আইন 'বাঁধর, 
যাতে বিচার ও পাঁরচালনা আরও কেন্দ্রীভূত হল। মালিকরা নিজেদের খুঁশমতো বছরে 
একবার মান্ত্র (সেন্ট জর্জ বা ইউারয়েভ দিন) ভূমিদাসদের মুক্ত দিত, এ ব্যবস্থাকে 
“আইন বিধি”বৈধ করাতে আইনসঙ্গতভাবে সারা দেশে ভূমদাস প্রথা প্রবর্তনের ভিত 
রচিত হয়। 
কেন্দ্রীভূত রুশ রাম্ট্রের একহওয়া বয়ারদের বিরুদ্ধে দৃভারয়ানস্তভোর একটি 
তীব্রতর সংগ্রামের সূচনা করে; বয়াররা পরের শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং মহারাজের 
একচ্ছত্র শাসন হাসের চেস্টা করত। পোনেরো শতকের শেষে এবং ষোলো শতকের 
গোড়ায় বড়ো বয়ারদের চন্রাস্ত এবং বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন মহারাজ। রাম্ট্র শাক্তকে 
জোরদার করার ব্যাপারে সাহায্য দেয় চার্ট, অপরপক্ষে যারা সম্পাত্ত অর্জনকে পাপ 
আখ্যা দিয়ে চার্চের ভূসম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করার দাবী জানিয়ে এর অর্থনোতিক ক্ষমতা 
হাসের প্রয়াস করত তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চার্চকে সাহায্য করেন মহারাজ । সে জন্য 
চার্চ হিল মহারাজের বিশ্বস্ত মিত্র * 
রুশ অণ্চল একহওয়ার ফলে “সমস্ত বৈদোঁশক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হয় 
মস্কো । রুশ রাত্ট্রর শক্তি কাদ্ধতে যারা বাধা দিতে চেয়েছিল সেই সব শত্রুদের 
চন্তরান্তের পাল্টা জবাবে তৃতীয় ইভানের সরকার পোনেরো শতকের শেষে তাদের 
অন্তার্বরোধকে সুকৌশলে কাজে লাগায় -_ কাজে লাগায় স্বর্ণ ওর্দা এবং ক্রিমীয় 
খাঁনেতের বিরোধকে, ক্রিমীয় খাঁনেত এবং পোল্যাণ্ড, িথুয়ানিয়া এবং লভনায় বর্গ 
ইত্যাঁদর বিরোধকে। ১৪৬৭ এবং ১৪৬৯'এর অভিযান কাজানের খাঁনেতের বিরুদ্ধে 
নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সামায়কভাবে; তারপর মঙ্গোল-তাতার কবল এবং স্বর্ণ ওদশার 
অধঈনতার চরম অবসানে মন দেয় সরকার। 
ক্রাময়ার খাঁ মেঙ্গলি গিরেই'এর সঙ্গে রুশ 
রাম্ত্র একটি চুক্তি করাতে শন্রুপক্ষ দূর্বল 
হয়ে যায়। ১৪৭৬'এ স্বর্ণ ওর্দাকে করদান 
বন্ধ করা হল। ১৪৮০'তে স্বর্ণ ওর্দার খাঁ 
আহমাতের আভিযান উগ্রা নদীতে পরাজিত 
হল। শেষ হল সেই মঙ্গোল-তাতার কবল 
যা রূশের উৎপাদন শাক্ত 'বকাশের অন্তরায় 
এবং দেশের পিছিয়ে-পড়ে থাকার প্রধান 
কারণ ছিল। রুশ জনগণের দীর্ঘ সাহসী 
গ্রামের ফলে এ কবলের অবসান রূশ রাম্ট্রের 
পক্ষে বিরাট একটি বৈদোশক রাজনোতিক 
০০০০ ঘটনা। নতুন রাস্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত 


সীলমোহরে)। 
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হল িথুয়ানিয়া, লিভনীয় বর্গ এবং রাশিয়ার অন্যান্য শন্ুরা। অন্যান্য দেশের সঙ্গে 
রাজনৌতক সম্পর্ক বাড়ল। বিদেশী আক্রমণকারশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রুশ মনোভাব 
[ছল উত্রেন, বেলরুশিয়া এবং মলদাভয়ার জনগণের, তাদের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ 
রাঁশয়ায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র শাক্তর গঠন। 

মস্কোর মহারাজ্যের অধীনে রাশিয়া একহওয়ার ফলে পোনেরো শতকের শেষে এবং 
যোলো শতকের গোড়ায় সাঁবশেষ সাংস্কৃতিক অগ্রগাঁতি ঘটে । যে ধমাঁয় রচনা মধ্য যুগের 
বৈশিষ্ট্য তখনকার সে ধরনের রুশ রচনাবলীতে রুশ রাষ্ট্রকে দৃঢ় করার কথা বলা হত 
(“ভূলাদামির রাজাদের কাঁহনী”, মহারাজ তৃতঈয় ভাঁসালর কাছে প্‌স্কভের 
ইয়েলেআজার মঠবাসী িলফেই'এর পন্রাবলপ, যাতে মস্কোকে “তৃতনয় রোম” হিসাবে 
দেখার কথা প্রথমে তোলা হয়, ইত্যাদ)। মস্কোর অগ্রণী ভূমিকার কথা জোর দিয়ে 
বলা হয় এসব রচনায়, সারা রুশ অণ্চলের নেতৃত্ব শুধু নয়, অর্থডক্স খুশম্টধর্মাবলম্বী 
সব দেশের নেতৃত্বের একটা 'ভান্ত এতে সূচিত হয়। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে শাক্তশালনী 
করার কথা সমর্থন করে হইাতিবৃত্তকাররা। 

রুশ চিত্রকলা এবং স্থাপত্যের সমৃদ্ধ যুগ এটি । পোনেরো শতকের শেষার্ধে এবং 
যোলো শতকের গোড়ায় ক্রেমালনের মধ্যে সুন্দর কয়েকটি দালান 'নার্মত হয়, গড়া হয় 
নতুন একটি প্রাকার। ক্রেমালন দালানগালির স্থাপত্য কায়দায় ধরা পড়েছে রুশ রাম্ট্রের 
ক্রমবর্ধমান শাক্তর ছাপ। 


১৬শ শতকে রুশ রাত্দ্রের সংহতি 


ষোলো শতকে সামন্ত সম্পকেরি সবিশেষ বিকাশ ঘটে। উত্তরে এবং দাক্ষণে নতুন 
জমিতে লাঙল পড়ে, বেড়ে যায় পশুপালন । ভ্রুমশ বোঁশ করে জাম পরিণত হল সামস্ত 
সম্পান্ততে, বিশেষ করে দৃভরিয়ানস্তভোর জমিদারর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সামন্ত ভূমি 
ব্যবস্থার জামদার প্রথার বিস্তার কেন্দ্রীভূত রুশ রাম্দ্রকে জোরালো করার ব্যাপারে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চাষীদের খাস জাঁম সামন্ত সম্পাত্ততে পাঁরণত করে ভূস্বামীরা 
কৃষক শোষণের 'ভীন্ত বাড়ায়, ফলে সামন্ত উৎপণড়নের মান্রা বেড়ে গেল। ষোলো শতকের 
শেষাশোষ বেগারি বেশ ব্যাপক ছিল। উচ্ছন্ন চাষী এবং সহুরে লোক জামদারদের 
বাঁধা-গোলামে পাঁরণত হল। শ্রমের সামাজিক বিভাগ বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সহর 
বাড়তে থাকল, এই সঙ্গে আরো বোঁশ করে দেখা দিল মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্ক। দু শ'র 
বেশি বাভন্ন বাঁত্তর কারিগররা কাজ করত ষোলো শতকের রুশ সহরে, এবং দেশের 
বাভন্ন অংশের মধ্যে বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটল। ষোলো শতকের শেষাশোঁষ কয়েকটি 
অণ্চল প্রাকীতিক ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী এক একটা বস্তুর উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করতে শুরু করে (নভগরদ ভূমিতে লোহা উৎপাদন, ভলগ্‌দা, ইয়ারস্লাভূল, নভগরদে 


৫৭ 


চর্ম এবং চর্ম দ্রব্যের উৎপাদন, ইত্যাদি)। সহর গ্রামে সম্পান্তভেদ ত্বরান্বিত হল। বিস্তু 
সামন্ত প্রথার প্রাধান্যের সময় রুশ অণলগুলি একীভূত হওয়াতে রাজনোতিক এবং 
অর্থনোৌতিক অনৈক্য অনেকটা থেকে যায়। বয়ারদের শাক্তর অর্থনোতিক ভিত্তি তাদের 
বড়ো বড়ো ভূসম্পীত্ত অই্ুট থাকে, স্থানীয় ক্ষমতা তখনো তাদের হাতে। কেন্দ্রীয় শাক্তর 
বিশেষ অধীন তারা ছিল না, তাই স্থানীয় শুল্ক প্রাচীরের মতো অনেক বৌঁশস্ট্য টিকে 
থাকে । সামন্ত প্রভুদের মধ্যে যারা আরো ক্ষমতাবান তাদের এমনকি নিজস্ব সশস্ত্ 
বাহিনী ছিল। কয়েকাঁট রাজ্য নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখোঁছল। নিজেদের 
বশেষাধকার অটুট বাখার জন্য রাজা ও বয়াররা দত্প্রাতজ্ঞ ছিল, কেন্দ্রীয় শাক্তর 
শবরুদ্ধে তারা গনয়ত আন্দোলন চালাত। ষোলো শতকের মাঝামাঁঝ মহারাজ চতুর্থ 
ইভানের নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে বয়াররা ক্ষমতা দখল করে এ সময়টা বয়ারদের 
শাসনকাল নামে পাঁরচিত, ১৫৩৮-১৫৪৭)। বয়ারদের শাসন রুশ রাজ্ট্রের অর্থনোতিক 
ও রাজনোৌতিক অবস্থার পক্ষে মারাত্মক হয়। প্রদেশে প্রদেশে বয়ারদের স্বেচ্ছাচারী 
স্থানীয় শাসন এবং প্রাতযোগী বয়ারদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম জনসাধারণের পক্ষে 
অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়; এতে আরো তঈর শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দল । দেশে শ্রেণী সম্পকেরি 
তীব্রতা প্রমাণত হয় ১৫৪৭ সালের মস্কো বিদ্রোহে । চতুর্থ ভয়ঙ্কর গ্রেজান) ইভানের 
রাজত্বকাল শুরু হল এ অবশ্থায়। 

১৫৪৭'এ চার্চ (ঁবশেষ করে ধর্মীচার্য মাকার), দৃভরিয়ানন্তভো এবং বাঁলষ্ঠ 
কেন্দ্রীয় শাক্তর পক্ষপাতী সহরবাসীদের সাহায্যে চতুর্থ ইভানের অভিষেক হল জার 
িসেবে। জার উপাধির উদ্দেশ্য স্ধৈরতন্ত্ের শাক্ত ও স্বাধীনতা স্পম্টভাবে প্রচার করা। 
1নজের রাজত্বকালের প্রথম কয়েকটি বছরে চতুর্থ ইভান শ্রেণী সংগ্রামের জন্য সামন্ত 














০ 5ম জমিদারদের এক-করার উদ্দেশ্যে 
চি? | বয়ারদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হন, 
| কিন্তু তাঁর স্বরাম্্র ও বৈদেশিক নীতির 





প্রধান লক্ষ্য ছিল দৃভারয়ানস্তভোর শীস্তু 
বাঁদ্ধ ও তাদের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করা। 
তাঁর আমলে “হইজব্রান্নায়া রাদা” বা 
ধনর্বাঁচিত পাঁরষদ” নামে যে বেসরকারণী 
রাষ্দ্রীয় সংস্থাঁট সৃম্টি করা হয় তাতে 
সম্প্রদায় ও প্রবলতম বয়ার জোটের 
প্রাতাঁনাঁধরা,?কন্তু শৈষোক্তদের প্রাতানাঁধ 


চলমান দুর্গ। উইৎসেন করতকি ১৬৯২ সালে 
লাখত একটি বই থেকে ১৭শ শতকের সংখ্যায় কম। ষষ্ঠ দশকে এ পরিষদ 


শেষাশোষর এনগ্রোভং। কয়েকটি সংস্কার সাধন করে। 


৬৮ 


দৃভরিয়ানস্তভোকে দেওয়া হল নতুন জমি। দ্‌ভরিয়ানস্তভোর যে সৈন্যদল রুশ রাষ্ট্রের প্রধান 
সামরিক বাহনাীঁতে পাঁরণত হয় তার সংগঠনে কড়া শৃংখলা আনে সার্ভস আর্ডননান্স 
(১৫৫৬'র কাহাকাছি)। এ ছাড়া স্থায়ী পদাতিক বাহন" (সূত্রেলংাস) গঠিত করা হয়, কামান 
এবং সামারক হীঞ্জানয়রদের প্রীতি আরো নজর দেওয়া হল। রাজস্ব সম্বন্ধীয় সংস্কারের 
ফলে কর-আদায় ব্যবস্থার উন্নাতি ঘটল, বাড়ল করভার। ১৫৫৫'তে স্থানখয় শাসনকর্তাদের 
জায়গা নিল নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থা । সেই সঙ্গে চালু হল ফৌজদার আদালত (গুবনই 
সুদ)। খুন খারাব ও ডাকাতির (এর মধ্যে সামন্ত প্রথার বিরোধী সমস্ত কর্মকলাপ 
পড়ে) বিচারভার স্থানীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে চলে এল জ্যেন্ট বিচারকদের উপর। 
এদের নেওয়া হত দভাঁরয়ানস্তভো সম্প্রদায় থেকে এবং এরা ছল ফৌজদার দপ্তরের 
অধাঁন। এসব সংস্কারে সরকার আরো কেন্দ্রীভূত হল এবং সেই সঙ্গে গ্রামাণ্চলে 
দৃভিয়ানস্তভো সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো 
জোরদার এবং চাষাঁদের উপর সামন্ত জমিদারদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য নতুন একটি 
“আইন বাধি” প্রস্তুত হয় ১৫৫০'এ। সর্বোচ্চ রাষ্ট্রঅঙ্গ হল বয়ার পরিষদ, এ ছাড়া জারের 
একটি খাস পাঁরষদ, তার অন্তরঙ্গ বয়ার সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যাপারে তাঁকে মন্্ণা 
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বির সৈত ত। তি সি সপ পাতি শি লাস 


বয়ার দুমার আঁধবেশন। মস্কো ক্রেমালনের গ্যাসাম্পসন ক্যাথিড্রালে ভয়ংকর ইভানের : 'রাজাস্নের” 
অংশ। গাল্টকরা কাঠ-খোদাই, ১৫৫১। 


দিত। ষোলো শতকের মাঝামাঝি গড়া হয় একটি দেশসভা জেম্‌স্কি সবর), এটি বিভিন্ন 
সামাজিক সম্প্রদায়ের প্রাতিনাীধদের একটি প্রাতিজ্ঞঠান। এর প্রথম অধিবেশন হয় 
১৫৪৯'এ, তারপর অনিয়মিতভাবে এটি মাঝে মাঝে বসে। সভার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ 
পরামর্শমূলক। মল্রিনপ্তর বা প্রিকাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে, বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ 
করা হয় যুদ্ধ (রাজরিয়াদ্‌নি) ও পররাম্্র (পসলস্কি) দপ্তরের উপর। 

কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সমস্যাগ্ুলির সমাধান 
সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল; এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বোশ প্রভাব বিস্তার করে আরো জাঁমর 
জন্য দৃভারয়ানস্তভোর বাসনা এবং তাতার আক্রমণ থেকে তাদের িশ্চাতির দাবী । 
১৫৫২'র যুদ্ধের ফলে কাজানের খাঁনেতের পতন ঘটে, ১৫৫৬'র যুদ্ধে লুপ্ত হল 
আস্তরাখানের খাঁনেত। ১৫৫৭'তে বৃহৎ নগাই ওর্দা রুশ রাম্ট্রের অধীনতা স্বীকার 
করে। কাজান ও নগাই সামন্তদের অধীন বাশাকররা স্বেচ্ছায় রুশ শাসন মেনে নিয়ে 
রুশ প্রজা হল (১৫৫৭)। ভলগার সমগ্র অববাহকা আধকার ভূক্তির ফলে ষোলো 
শতকের শেষার্ধে ও সতেরো শতকের গোড়ায় সাইবৌরয়া ভূক্তি সম্ভব হয়। ভল্‌গা 
অববাহকা এবং উরাল অণুলের জনগণের উপর জার এবং জমিদাররা উপাঁনবোশক 
উৎপীড়নের একটি ব্যবস্থা চাপায়। তাতার সামন্ত প্রভু এবং অন্যান্য জাতির প্রভূশ্রেণীর 
লোকেরা রাশিয়ার শাসক শ্রেণীর অংশে পরিণত হল। রুশ রাস্ট্রের গঠনে এদের ভূক্তি 
বাস্তবের দিক দিয়ে একটি প্রগাঁতশীল ব্যাপার, কেননা এর ফলে আধুনিকতর অর্থনোতিক 
ধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়। সামন্ত উংপ২ড়নের বিরুদ্ধে ভলগা অববাহিকার জনগণের 
শ্রেণী সংগ্রামকে নিজেদের শাসন পুনঃপ্রাতিষ্ঠার কাজে লাগাবার চেম্টা করে নব বিজিত 
এলাকাগ্াীলর কয়েকটি সামন্ত প্রভু, কিন্তু রাশিয়া থেকে ভলগা ভূমির বিচ্ছেদ চেষ্টা 
বিফল হয়। 

কাজান ও আস্তরাখানের খাঁনেত বিলোপ করা ছাড়াও রুশ রাষ্ট্র ক্রিময়ার খাঁনেত 
এবং তুরস্কের সুলতানের 'বরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক বাঁধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুদূর 
দক্ষিণে গড়া হল দুর্গশ্রেণী এবং তা পেপছল ভাঁটির দন পর্যন্ত; এবার সম্ভব হল ওকা 
নদীর দক্ষিণে উর্বরা নতুন জমি, তথাকাঁথত বুনো জামর আবাদ। ক্রিময়ার বিরদ্ধে 
অভিযান চলে ১৫৫৬-৫৯ সালে। রাশিয়ার আভান্তরীণ বিকাশের ফলে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ যে বৈদোশক সমস্যাঁট দেখা দেয় সৌঁট হল বাঁল্টক সমুদ্রে বাহর্গমনের 
একট পথ । দৃভরিয়ানস্তরভো ব্লুমাগত বাদ্ধ পাওয়াতে তাদের জন্য প্রয়োজন হয় আরো 
জমি। বাণিজ্য 'বকাশের ফলে পৃথিবীর বাণিজ্য পথে পেশছনোর সমস্যা ক্রমে ক্রমে 
আরো জরুরী রূপ 'ন্ল। ইউররোপের কয়েকাঁট দেশের পক্ষে ষোলো শতক ছল মূলধনের 
প্রাথামক সণ্টয়ের যুগ । ইউরোপের বধির বুজোয়া শ্রেণী পৃথিবীর বাণিজ্য পথ ও 
উপনিবেশ আত্মসাত করে চলেছে তখন। রাশিয়ার পক্ষে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে 
পড়ে এই কারণে প্লে পোল্যান্ড, লিভনিয়া ও সুইডেন রাশিয়ার প্রাত শুভাবাপন্ন ছিল 
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চতুর্থ ইভানের রাজত্বকালে রাষ্ট্রদূতদের সম্বর্ধনা। 
জেকব উলফেল্ডের একটি বই'এর এনগ্রোভিং। 


এবং পাশ্চম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যাতে 
না হয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করে। 

'বল্টিক অণুলে যুদ্ধের জন্য প্রস্কৃতি চালায় চতুর্থ ইভানের সরুকার এবং 
শুরু করে; যুদ্ধ চলে ১৫৫৮ থেকে ১৬৮৩ পর্যন্ত। যুদ্ধের গোড়ার পর্যায়ে রুশ 
সৈন্যদল বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু লড়াই চলতে থাকার সময় দীর্ঘকালব্যাপাী 
যুদ্ধের জন্য দেশের অর্থনৌতিক অবস্থার অবনতি এবং বয়ার অভিজাতবর্গের 
বশ্বাসঘাতকতা এবং রাম্ট্রীবরোধী কার্যকলাপ প্রকট হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক 
পারাস্থিতিও জল আকার নিল, কেননা পোল্যান্ড, সুইডেন এবং অন্যানা দেশ যোগ 
দিল যৃদ্ধে। ১৫৬৯'এর লুবৃূলিন মিলন চুক্তিতে পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া পরিণত 
হল একটি একক রাম্ট্রে রেচ পস্পালিতা,), এতে লিভনীয় যুদ্ধে রাশয়ার শত্রুদের 
সৈন্যবল বেড়ে যায়। এ সময় বাল্টক সমুদ্রে পা রাখার মতো কোনো জায়গা রাশিয়া 
পায়নি, কিন্তু পোলিশ বাহিনীর রাশিয়া আক্রমণের চেম্টা ১৫৮১ এবং ১৫৮২'তে 
পৃস্কভের বশরোচিত প্রাতিরক্ষায় ব্যাহত হয়। রাশিয়ার দুরূহ অক্ছার সুযোগ নিয়ে 
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তার উপর প্রাতিকুল সান্ধি সর্ত চাপাবার এবং দেশে ক্যাথলিক ধর্ম বিস্তারের যে চেম্টা 
পোপের দরবার করে তা কুউন'তির সাহায্যে এড়ায় রাশিয়া । 

ষোল শতাব্দীর মধ্য ভাগের সংস্কারাবলীতে রুশ রাষ্ট্র আরো দ্‌ঢ় হল, বৃদ্ধি পেল 
দভরিয়ানস্তভোর ক্ষমতা । রাজন্য এবং বয়ার অভিজাতবর্গের প্রতাপ কিন্তু তখনো 
অটুট। সামন্ত অনৈক্যের সময়কার যে বিশেষাধিকার বড়ো বয়াররা হারায় তা তখনো 
তারা মেনে নিতে পারোনি। বয়ারদের রাজনোতিক ক্ষমতার অর্থনোতিক ভিত ভাঙার 
উদ্দেশ্যে চতুর্থ ইভানের সরকার ১৫৬৫ থেকে ১৫৮৪'র মধ্যে কয়েকটি জরুরী বাঁধ 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যেগুলি পাঁরাচিত হয় ওপ্রচ্নিনা নামে । কথাটি এসেছে পুরাতন 
রুশ শব্দ “ওীপ্রচ” থেকে যার মানে “তাছাড়া” বা “ব্যাতিরেক”। রাষ্ট্রকে দু ভাগে বিভত্ত 
করেন চতুর্থ ইভান। বয়ারদের শাসনাধীন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেমশূশ্চিনা বা মহাল 
এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভাগে গাপ্রচ্নিনা, যেখানে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, দৃভাঁরয়ানন্তভো 
থেকে সংগঠিত ওীপ্রচনিকদের প্রধান তান। রাজা ও বয়ার বা খাস আভজাতবগেরি 
এবং সামন্ত অনৈক্যের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীভূত রাম্দ্র সংগঠনের জন্য হাতিয়ার ছিল 
গীপ্রচাননা। পুরাতন বয়ার আভজাতদের প্রাতি এট একি নিদারুণ আঘাত। ভূমি 
বিভাগ এবং গাপ্রচনিকদের পেটোয়া সৈন্যবাহনী সংগঠনের পর শুরু হল ব্যাপক 
সন্ত্রাস, এ সন্ত্রাসের লক্ষ্য শুধু বয়াররা নয়, সহর গ্রামের জনসাধারণও (দ্টান্তস্বরূপ, 
১৫৭০'এ ভয়ঙ্কর ইভানের তথাকাঁথত নভগরদ আঁভযান)। গুঁপ্রচাননার হাতে 
চাষীদেরও ভীষণ উংপণড়ন সইতে হয়। িভনীয় যুদ্ধ ও ওপ্রচ্নিনার দৌলতে দেশের 
অনেকটা অংশ উচ্ছন্নে গেল। তাছাড়া জমিদারদের সংহতিকরণ এবং চাষীদের গোলাম 
বানাবার পর্বে আর একটি পদক্ষেপ ছিল ওাপ্রচনিনা। 


১৬শ শতকে রশ রাচ্দ্রের সংস্কাতি 


কেন্দ্রীভূত রুশ রান্ট্রের ভীত্ত দৃঢ় হওয়াতে সবিশেষ সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। 
সামাঁজক চিন্তাধারা কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ রচনায় প্রাতিফলিত, যেমন অভিজাতবর্গের, 
জনৈক প্রাবান্ধক, একচ্ছন্র রাজতন্ত্রের প্রবক্তা ইভান পেরেসভেতভ ও স্বয়ং চতুর্থ ইভান, 
আন্দ্রেই কুর্বাস্ক, যান বয়ার অভিজাতদের স্বার্থ সমর্থন করেন, ইত্যাঁদ। চাষী ও 
ন্লীতদাসদের সামস্তাবরোধ প্রাতিফলিত হয় কসই এবং অন্যান্য তথাকাথত 
“ধর্মদ্রোহীদের” রচনায় * তখনকার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন হল কলমেনস্কয়ের 
গিজ্শা এবং মস্কোর পণ্যবান সেন্ট বাঁসিলের ক্যাথদ্রাল। দেশের সাংস্কীতিক ও 
রাজনোৌতক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মাদ্রাষল্তের প্রবর্তন (১৫৫৩'র 
কাছাকাছ)। ১৫৬৪'তে প্রথম রুশ মুদ্রাকর ইভান ফিওদরভ তাঁর প্রথম মদীদ্রুত বই 
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“থৃষ্টধর্মপ্রচারক” (“আপস্তল”) প্রকাশ করেন। ধর্মীচার্য মাকারির চক্র থেকে কয়েকটি 
সাহিত্যিক রচনা প্রকাশিত হয়! সে-সময়কার এতিহানসিক রচনাবলাঁর মধ্যে আছে 
“কাজান ইতিব্ত্তকার” রেঃশ রাম্্র এবং কাজান খাঁনেতের সংগ্রামের কাহিনী এটি), 
একাঁট অক্ষর-অলগ্কৃত ইতিবৃত্ত এবং “স্তেপেন্নায়া ক্রিগা” বা একাঁট “কুলপঞ্জৰ” ভেয়ঙ্কর 
ইভানের রাজকীয় পূর্বপুরুষদের পদমর্যাদা অনুসারে এই কুলপঞ্জী রচিত, এর 
উদ্দেশ্য রুশ জারদের স্বৈর ক্ষমতার শাশ্বত প্রকৃতি এবং কিয়েভ রুশ ও বাইজানাঁটয়ামের 
উত্তরসূরী রূপে বিশ্ব ব্যাপারে রাশয়ার তাৎপর্যের গুণগান করা)। টেকনিকাল 
চিন্তাধারার বিকাশ ঘটান ইঞ্জীনয়র 'ভিরদকভ এবং কামান নির্মাতা চখভ। 


১৫শ শতকের শেষে এবং ১৬শ শতকে বল্টিক, উক্রেন এবং বেলর শিয়া, 
মলদাভিয়া, ট্রাসককেশাস, মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান 


বল্টিক সাগর তাঁরের জন্য রাশিয়ার সংগ্রামের শুরু. লিভনায় বর্গের পরাজয় এবং 
রাশিয়ার সঙ্গে শান্ত চুক্ত সম্পাদন __ এ সব কারণে বালক ও রুশ রাষ্ট্রের মধ্যে আরো 
ব্যাপক অর্থনোতক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নাভার বিপরীত দিকে রুশ দূর্গ 
ইভান-গরদ নির্মিত হল ১৪৯২'তে আর রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাটের পক্ষপাতী একাঁট 
করে দল গড়ে রিগা, তার্তু এবং তাঁলিনের সহরবাসশরা। দলগুির নাম “রুশ পাটি+”। 

বাল্টক উপকূলের চাষীদের ভূমিদাসে পরিণত হবার প্রক্রিয়া চলতে থাকে ষোলো 
শতকে, ফলে জার্মান সামন্ত এবং জমি-মালিক-চার্চের সঙ্গে সংগ্রাম আরো প্রথর হয়। 
তন শ বছর বাল্টকের জনগণকে নিপণড়নের পর জবরদস্ত জঙ্গী __ লিভনীয় বগের 
পতন ঘটে লিভনীয় যুদ্ধে ১৫৬১'তে। কিন্তু পরে বল্টিক সাগরের আশেপাশের অণ্ুল 
আবার আসে বদেশন সামন্ত প্রভুদের কবলে, এরা পূর্বতন 'লিভনীয় বর্গের সব অণ্ুল 
[নাজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিল। সুইডেনের অধীনে এল এস্টল্যান্ড, 
পোল্যান্ডের অধীনে এল লিফল্যাণ্ড এবং নবগাঠত কুরল্যাণ্ড রাজ্য। 

উত্রেন এবং বেলরুশিয়ায় পোনেরো শতকের শেষ এবং যোলো শতকে মদদ্রা ও 
পণ্য সম্পকেরে আরো বিকাশ ঘটল, সহরের প্রসার হল এবং সহর ও গ্রামবাসী উভয়ের 
সম্পাত্গত অবাস্থাতিতে আধকতর বভেদ দেখা 'দিল। চাষীদের ভূমিদাসে রূপান্তর 
বাড়ল, সামন্ত শোষণ ও বেগারি বৃদ্ধি পেল। দাসত্ব এড়ানোর জন্য ভূমিদাসেরা পালাত 
বড়ো বড়ো জমিদার থেকে এবং ষোলো শতকের মাঝামাঝ প্রথমে 'উক্রেনীয় এবং পরে 
রুশ পলাতক ভঁমদাসেরা দনেপরের প্রপাত অণ্ল ছাঁড়য়ে (জাপরাঁজয়ে) একাঁট সুরাক্ষিত 
ঘাঁটি জাপরজ্কায়া সেচ গঠন করে: ক্রিমিয়া, তুরস্ক এবং পোলিশ সামন্তদের বিরুদ্ধে 
উক্রেনীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তা।..একটি বিশিষ্ট 
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সামাজিক সম্প্রদায়ে বিকশিত জাপরজিয়ের কসাকরা চাষীদের সামস্তাবরোধা সংগ্রামেরও 
সমর্থন করত। 

উক্রেন এবং বেলরদরশিয়ায় ষোলো শতকের তৃতাঁয় দশক থেকে ভূমিদাসপ্রথা শ্রেণ? 
সম্পকের নিয়ামত একটি ব্যবস্থায় পারণত হয়; এ ব্যবস্থার আইনগত রূপ মেলে 
১৫৮৮"র “তৃতীয় লিথ/য়ানীয় সংবিধি”তে। ১৫৬৯'এ লুবলিন মিলন চুক্তি সম্পাদিত 
হবার পর পোল্যান্ডের সামন্ত প্রভুরা উক্রেনের জমিতে আরো বোঁশ করে থাবা বসায়। 
ভামদাসপ্রথার বিস্তার ও তীব্রতার ফলে প্রখরতর শ্রেণী সংগ্রাম প্রকাশ পায় কাঁসন্্কি 
(১৫৯১-১৫৯৩), নালিভাইকো, লবদা (১৫৯৪-১৫৯৬) এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে 
উক্রেনে, বেলর্দাশয়ায় মাতউশা এবং গাঁলই (১৫৯০) এবং অন্যান্য কয়েকাঁট কসাক ও 
কৃষক বিদ্রোহে । উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় জাতি গড়ে ওঠে ষোলো শতকে । এ শতকে 
উক্রেন এবং বেলরুশিয়ায় সাংস্কৃতিক অগ্রগ্গাততে সাহায্য করে চার্চ সম্প্রদায়গঁল, এরা 
বসায় ছাপাখানা ও স্কুল, সাহত্যের বিস্তার ঘটায়, ইত্যাদ; ১৫৯৬'এর ব্রেস্ত মিলন 
চুক্তির পর জনগণকে পোল ও ক্যাথলিক করার যে চেষ্টা সমধিক বাড়ে তা ব্যাহত করায় 
সম্প্রদায়গ্ঠালর অত্যন্ত গুরুত্ব িল। ব্রেস্ত মিলন চুঁক্ততে পশ্চিম-রূশ অণ্ুলে ক্যার্থালক 
ও অর্থোডক্স চার্চ মিলিত হয়ে ইউীনিয়েট চার্ট গঠন করে, এটি কিউারয়া রোমানার 
এক্তিযারে ছিল। ষোলো শতকে উতক্রেন ও বেলর্ীশয়ার লোকেরা রুূশ রাষ্ট্রের সঙ্গে 
নিজেদের যোগসূত্র দূ করার প্রয়াস করে। এ শতকের শুরুতে লিথুয়ানয়ার বিরুদ্ধে 
যদদ্ধে রশ সেনাদলকে সাহায্য দেয় উত্রেনীয় ও বেলরুশীয়রা। 

পোনেরো শতকের শেষে (১৪৭৪) তুকাঁরা মলদাভিয়া আক্রমণ করে। ভাসলয়ার 
য্দ্ধে ১৪৭৫'এ মলদাভায়রা তুকাঁদের হারয়ে দেয়, কিন্তু পরের কয়েকাঁট বছরে তুকর্শরা 
কয়েকবার মলদাভিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে গ্রামাণ্চল বিধবস্ত করে। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে 
পোলিশ সামন্তরা মলদাভিয়া আক্রমণ করল (১৪৯৭), তৃতীয় ইভানের হস্তক্ষেপের দরুন 
শদধ্দ লিথ্যয়ানিয়ার সৈন্যরা প্র লশদের সাহায্যে যেতে পারোনি। কজমিনস্কি বনের যুদ্ধে 
ছত্রভঙ্গ হল পোলিশ সৈন্যদল। উক্রেনীয়দের সঙ্গে একযোগে সামন্ত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
লড়ে মলদাভিয়ার জনগণ। মুখা'র নেতৃত্বে ১৪৯০ থেকে ১৪৯২ পর্যন্ত স্থায়শ কৃষক 
বিদ্রোহ মলদাভিয়া ও গালাসিয়াকেও স্পর্শ করে। 

ষোলো শতকে জাঁজয়া কয়েকটি রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডে বিখশ্ডিত হয়: পূর্বে 
কাখোঁতয়া, পশ্চিমে ইমেরোতিয়া, কেন্দ্রে কাতশল, দক্ষিণে সামৎসৃখে-সাআতাবাগো এবং 
আরো কয়েকাঁট। এ সময় সামন্ত ভূমিব্যবস্থার বিকাশ ঘটে, কৃষক ভূমিদাসদের শোষণ 
বাড়ে। পোনেরো এরং ষোলো শতকের মোড়ে গঠিত সাফাভদ রাম্ট্রের অন্তর্গত হল 
আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজান। ষোলো শতকে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ 
চলে ট্রান্সককেশাস এলাকায়, এর ফলে এসব অণ্চলের অর্থনীত ও সংস্কীতি ভীষণ 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে বোঁশ ভোগে আমেঁনয়া, জনসংখ্যার বড়ো একটা অংশ হয় 
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“নশ্চিহ নয় দেশ থেকে বিতাঁড়ত হল। ১৫৫৫ সালে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে যে 
চুক্তি হল তাতে আমেনিয়া ও জজর্য়াকে দুটি দেশ ভাগাভাগি করে নিল। [বিদেশী 
শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ট্রীন্সককেশাস ও রুশ রান্ট্রের মধ্যে যোগাযোগের 
পত্তন। জর্জয়া থেকে রাজদৃত মস্কোয় যায় পোনেরো শতকের শেষে; ষোলো শতকের 
মাঝামাঝি কাখোতিয়ার রাজা লেভানকে একটি কসাক দল পাঠান চতুর্থ ইভান এবং 
১৫৮৭'তৈ কাখোঁতয়ার রাজা "দ্বতীয় আলেক্সান্দর রুশ রান্ট্রের আধিপত্য মেনে নেন। 
মার্মেনিয়া থেকে উদ্বান্তুরা বাসা বাঁধল রুশ এলাকায়, মস্কো সমেত রুশ সহরগলিতে 
ব্বসাবাঁণজয চালাল আম্মোনয়া ও আজেরবাইজানের সওদাগররা । 

ষোলো শতকের শেষার্ধে উত্তর ককেশাসের লোকদের (চেকেশীয় ইত্যাঁদ) সঙ্গে 
পুশ রাস্ট্রের অর্থনৌতক ও রাজনোতিক সম্পর্ক বেড়ে যায়, কেননা এরা তুকাঁ ও 
পারসীকদের হামলার বিরুদ্ধে সাহাধ্যপ্রাথী ছিল। কাবার্দা এলাকা ১৫৫৭'এ রুশ 
মাশ্রয়ে এল। 

পোনেরো ষোলো শতকে উজবেকরা জমিতে আস্তানা গাড়তে শুরু করে; এটা হল 
উজবেক জাতিসত্তা গঠনের যুগ । বোখারা ও সমরখন্দ তখন ব্বসাবাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দ্র। ষোলো শতকের শেষে বোখরার খাঁ দ্বিতীয় আবদুল্লা মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত 
এলাকা জিতে উজবেক খাঁনেতের সঙ্গে জুড়লেন: খাঁনেতের লোকসমন্টির অ্তর্গত 
ছিল তাঁজক ও তুক্মেনরা! উজবেক খাঁনেতের অর্থনীতি উন্নত হল, সেচকার্য সবশেষ 
বস্তার পেল, সওদাগর সার্থবাহ দল কারবার চালাত সব জায়গায়, হস্তাঁশল্পের অবস্থা 
১খন বেশ ভালো । দ্বিতীয় আবদ-ল্লার মৃত্যুর পর (১৫৯৮) অবসান ঘটে শেইবাঁনদ 
রাজবংশের, উজবেক খাঁনেত বিভক্ত হয় দুটি অংশে, বোখারা এবং খিভার খাঁনেতে। 
সামন্ত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আঁধপত্য শুরু হল, করভার অত্যন্ত বাড়ল। 

কাজান ও আসম্ত্রাখানের খাঁনেতকে আধকারভূক্ত করার পর রাঁশয়া ও মধ্য এশিয়ার 
মধ্যে বাণজ্যের পত্তন হল, রুশ সরকার এবং দুটি উজবেক খাঁনেতের মধ্যে সরাসাঁর 
সম্পর্ক দেখা দিল। পু 

কাজাখস্তান এলাকায় পোনেরো-ষোলো শতকে কয়েকটি ছোট ছোট খাঁনেত ছিল: 
পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে কাজাখদের সংহতি ঘটে ষোলো শতকে। 


১৭শ শতকের গোড়ার দিকে কৃষক বিদ্রোহ । পোলিশ ও স্‌ইড 
হস্তক্ষেপের বিরদ্ধে সংগ্রাম 


ষোলো শতকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামাজিক ও অর্থনৌতিক সম্পর্ক অধিকতর 
সামন্ত উৎপড়নের রূপ পাঁরগ্রহ করে। এ শতকের অম্টম ও নবম দশকে অর্থনৌতিক 
মন্দার সময় সামন্ত জমিদাররা বেগ্রার বাঁড়য়ে নিজেদের অর্থনৌতিক অবস্থা সদ 
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করার প্রয়াস চালায়। অতিরিক্ত শোষণের ফলে চাষাঁরা দলে দলে পালায় দেশের 
সীমান্ত অণুলে (দন, ভাটির দূনেপর এবং কুবান), সেখানে তারা একটি বিশেষ সামাজিক 
সম্প্রদায়ের সৃন্টি করে; এরা হল কসাক। জমিদারদের ক্ষমতা দঢ় করার উদ্দেশে 
ভয়ঙ্কর ইভান ষোলো শতকের নবম দশকের গোড়ার দিকে 'শনষেধ কালের” প্রবর্তন 
করেন: সেন্ট জর্জ দিবসে মুক্ত পাবার যে আধকার ছিল ভূঁমিদাসেদের এই নতুন 
আইনে তা নাকচ করা হয় সামায়কভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামী মহালের চাষীদের 
বিষয়ে কাছারি-খাতা চালু করা হল; এর উদ্দেশ্য, আর্ক নিয়ল্ণ। ১৫৯৭ সালের 
একটি নির্দেশে ঠিক করে দেওয়া হল যে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে পলাতক ভূঁমদাসদের 
খংজে পেতে বের করে জমিদারদের কাছে 'ফাঁরয়ে দেওয়া যেতে পারে। কাছার-খাতা 
সরকারী দিল, এতে ভূমিদাসেরা জমিদারের আইনসঙ্গত সম্পান্ততে পারণত হল। সেই 
বছরেই বাঁধা গোলামরা প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাস হয়ে দাঁড়াল, কেননা একাঁট নতুন আইন 
অনুসারে শুধু মালিকের মৃত্যুর পরেই দাসখতের অবসান হতে পারে বলে ঘোষিত 
হল। রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথাকে বৈধ রূপ দেবার ব্যাপারে ষোলো শতকের শেষের 
সরকারী 'বাঁধব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় । জনসাধারণের দুরবস্থা আরো অসহনণীয় 
হয়ে পড়ে ১৬০১-১৬০৩'এর দার্তক্ষে। 

এ সবের ফলে শ্রেণীসংগ্রাম আরো প্রখর হল। ষোলো শতকের শেষে আপনা 
থেকে কৃষক ও সহরবাসীদের বিদ্রোহ ঘটে (১&৯১'তে উগাঁলচে বিদ্রোহ, ১৫৯১৪?তে 
ভলকলামস্কে সেন্ট জোসেফের মঠে 
কৃষক বিক্ষোভ)। সেভেস্কায়া উক্রেন 
বলে পারাঁচত অণ্চলে কৃষক বিক্ষোভ 
হয় সতেরো শতকের গোড়ায় এবং 
১৬০৩'এর খুলপক'এর নেতৃত্বে দেশের 
মধ্যভাগে বাধা গোলাম ও ভূমিদাসদের 
ব্যাপক আন্দোলন চলে। জারের 
সৈন্যদল আতকল্টে বিদ্রোহ দমন করে। 

শ্রেণী বিরোধ ত ছিলই, তাছাড়া 
1ছল সামন্ত শ্রেণীর মধ্যেই দলাদালি। 
১৫৮৪'তে ভয়ঙ্কর ইভানের মৃত্যুর পর 
সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর রুগ্ন ও 
দুর্বলাঁচত্ত সন্তান ফিওদর ইভানাঁভচ 


মঠকে ছাড়-খাজনা দিচ্ছে চার্ধারা। ১৬শ শতকের (রাজত্বকাল ১৫৮৪-১৫৯৮), সে সময় 
শেষের দিকের মিনিয়ের। সত্যকার ক্ষমতা ছিল জারের শ্যালক 
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বারস গদুনভের হাতে; ১৫৯৮তে ফিওদরের মৃত্যুর পর দেশসভা থেকে 
গদুনভ জার নির্বাচিত হন (রাজত্বকাল ১৫৯৮-১৬০৫)। ভয়ঙ্কর ইভানের 
সরকারের রাজনশীতির অনুসরণ করেন গদুনভ, এর উদ্দেশ্য ছিল দূভারয়ানস্তভো 
অবস্থার উন্নাত করা। মস্কোর জারদের পৃত মন্মে আভাষক্ত করত যে চার্চ ১৫৮৯'তে 
প্যাট্রিয়ার্কর প্রাতষ্ঠায় সে চার্চের শাক্ত বাড়ে। গাপ্রচনিনার ফলে লুপ্ত অর্থনৌতক ও 
রাজনোৌতিক িশেষাঁধকার ফিরে পাবার চেস্টা করে বয়ার আভজাত বর্গের গ্রাতিনাধরা। 
তাদের আন্দোলন প্রকাশ পেত দরবারা চক্রান্ত ও ষড়যন্সে, প্রধান উদ্দেশ্য গদৃনভের 
অপসারণ। চতুর্থ ইভানের কাঁনষ্ঠ সন্তান জারোভিচ্‌ দিঁমান্র হঠাৎ উগ্গালচে মারা যান 
১৫১৯১'তে, তখন গুজব রটানো হয় এই বলে যে, রাজ উত্তরাধকারীকে হত্যা করার 
পিছনে আছেন গদুনভ। 

ষোলো শতকের শেষাশেষ আন্তজ্শাতক পাঁরস্থিতি খারাপ হল। ১৫৬৬৯'এর 
লুবৃলিন মিলন চুঁক্তর পর পোল্যাপ্ড ও িথুয়াঁনয়ার য্দ্ধাপ্রয় সামন্তরা আরো ঘন 
ঘন হামলা করতে থাকে উক্রেন এবং বেলরাশয়ার এলাকায়। 'িভনীয় যুদ্ধের 
পাঁরণাঁততে অসম্তৃষ্ট হয়ে তারা পশ্চিম রুশ ভূমি, বিশেষ করে সমলেনস্ক, হাতাবার 
চেষ্টা করে, মতলব ছিল ধীরে ধরে সারা রাঁশয়াকে করতলগত করা । পোঁলশ প্রতুরা 
ক্যাথীলক চার্চের সন্্িয় সাহাষা পেত, চার্চের উদ্দেশ্য ছিল উক্রেন, বেলরুশিয়া এবং 


ড় ্ ২০ টে শখ ১৪৩ **» বর স্ব ০৮৮ 
পরও টপন সহিত) ক শনি লা শা রা ইত *,৬ 
টু 
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রাশিয়াকে বশে আনা। একই সময় সুইডেন ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে 
জড়াবার চেস্টা করাছল পোঁলশ সরকার। 

পারবর্তনশনীল আন্তর্জাতক পাঁরাস্থতির উপর কড়া নজর রাখে গদুনভের সরকার, 
রুশ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ফিওদর ইভানাভচের রাজত্বকালে 
সুইডেনের বিরদ্ধে সফল যুদ্ধ চলে (১৫৯০-১৫৯৩)); এর অবসান ঘটে 
তিয়াভাঁজনের সান্ধতৈ (১৫৯৫), যার ফলে বাঁল্টক সাগর তাঁরের কয়েকাট জায়গা 
ফিরে পায় রাশিয়া। দেশের পশ্চিম অংশে অর্থনদীতি ও যুদ্ধকৌশলের দিক 'দয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সমলেনস্ককে সুরাঁক্ষত করা হল; মস্কোর স্থাপত্যাশল্পী কন্‌ এমন 
একটি দুর্গ বানান যেটা সে সময়কার মালটার ইঞ্জনয়রঙে একটি অসামান্য 
মবদান। ১৬০০'তে পোল্যান্ডের সঙ্গে মস্কো সাঁঞ্ধ করে এই সর্তে যে, একটি 'নাদর্ট 
কালের জন্য পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। পোলিশ শৃঁলয়াখৃতা কিন্তু 
রাশিয়া জয়ের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে। 

প্রখর শ্রেণী ও আন্তজর্পাতক বিরোধিতা এবং শাসক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে 
সতেরো শতকের প্রথম দশকে একটি তাঁবু রাজনৌভিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়, (বুয়া 
ও দৃভারিয়ানস্তভো ইাতব্ত্তলেখকদের রচনায় এটি “দুঃসময়” বলে পাঁরচিত); 
বাইরের য.দ্ধপ্রিয় চক্রেরা এ অবস্থার সুযোগ নেয়। পোলিশ-লিথুয়ানীয় রাস্ট্রের (রেচ 
পস্পাঁলতা) আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং রাশিয়ার সঙ্গে সাধ, এ দুটির জন্য প্রকাশ্যভাবে 
যুদ্ধের প্রস্তীত করা কিছুটা শক্ত ছিল, তাই ক্যাথীলক চার্চ ও পোলিশ প্রভুরা নিজেদের 
দালাল প্রথম জাল-দাঁমান্রর সাহায্যে পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করে। ১৬০৪'এর 
শরংকালে পোলিশ সৈন্দল নিয়ে প্রথম জাল-দিমান্র আক্রমণ করেন সেভেস্কায়। 
উক্রেন, সেখানে তখন গণ বিক্ষোভ চলেছে। সামন্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে উথত জনগণ 
"ভালো একাঁট জার” চাইত, তাদের সাহায্যে সামীয়ক সাফল্য অর্জন করেন 'সংহাসনের 
এই জাল দখলদার । তরি অগ্রগতি রোখার জন্য সৈন্য সহ যেসব বয়ারকে পাঠানো 
যোগ দিল। ১৬০৫'এ হঠাৎ মৃত্যু হয় গদুনভের। সে-বছরের জুন মাসে প্রথম জাল- 
দামান্র মস্কোয় প্রবেশ করে গদুনভের ষোলো-বছর বয়স্ক সন্তান ফিওদর বারসভিচ্কে 
সারয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আঁভষেকের সঙ্গে সঙ্গে পোলিশ 
হস্তক্ষেপকারীদের সৈন্যদল রওনা হল মস্কোতে। আক্রমণকারীরা এমন ভাব করত যেন 
তারা 'বাঁজত দেশে আছে; রুশ জনগণের জাতীয় বোধের অবমাননা তারা করে, 
চালায় লুঠতরাজ। প্রথম জাল-দীমান্র দক্ষিণের (“উক্রেনের”) দৃভরিয়ানস্তভোর অবস্থা 
জোরদার করে দেশের মধ্যে একটা সামাঁজক সমর্থন খোঁজেন জের জন্য, 'কস্তু এতে 
অসন্তুষ্ট হল বয়ার অভিজাতেরা । হস্তক্ষেপকার এবং তাদের দালালের প্রাত জনগণের 
ক্রোধেও তরি অবস্থার অবনাতি ঘটে। মস্কোয় একটি গণ অভ্যুঙ্থানের সময় 
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৯৬০৬ সালের ১৭ই মে প্রথম জাল-াদমিন্র নিহত হন। জনগণের এই জয়কে কাজে 
লাগিয়ে বয়াররা সিংহাসনে বসাল নজেদের দালালকে; ইনি হলেন ভাঁসালি 
শুইস্কি (রাজত্কাল ১৬০৬ থেকে ১৬১০)। গিজেদের মৌরুসী পাটা 
যাতে অটুট থাকে তাই জারের আঁধকার ও কার্যকলাপ হাসের উদ্দেশ্যে বয়াররা 
তাঁকে দিয়ে “রুশ স্পর্শ করে এক শপথ” নেওয়াল যে গুরত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যাপারে 
[তানি তাদের পরামর্শ বনা কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুইস্কি আমলে বয়ারদের 
স্বেচ্ছাচার যা বাড়ে আগে তা কখনো ততটা হয়নি। শ্রেণী বিরোধ আরো তীব্র হল 
এবং অনাঁতাবলম্বে সে বিরোধ আকার নিল ইভান বলতনকভের নেতৃত্বে রাশিয়ার 
ইতিহাসে প্রথম কৃষক যুদ্ধে (১৬০৬-১৬০৭)। 

দেশের দাঁক্ষণভাগে, সেভেস্কায়া উন্রেনে ব্যাপকভাবে শুরু হল গ্রণ আন্দোলন, 
তারপর ছড়িয়ে পড়ল অনেকখাঁন এলাকায়। বাঁধা-গোলাম, কসাক এবং সহরের নিম্ণ 
শ্রেণীরা যোগদান করে কৃষক যুদ্ধে, কিন্তু এর চালক-শাক্তি ছিল চাষীরা স্বয়ং। একই 
সময় ঘটে সামন্ত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রূশ চাষীর ব্যাপক আন্দোলন, ভলগা অববাহকার 
জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ, কিছুকাল পরে পশ্চিম সাইবেরিয়ায়ও বিক্ষোভ শুরু হয়। 
দৃভরিয়ানস্তভোর একটি ভাগ 'নজেদের স্বার্থে কৃষক আন্দোলনকে লাগাবার চেম্টায় 
যোগ দিল বলানকভের বিদ্রোহে, উদ্দেশ্য শুইস্কি সরকারের অপসারণ । ধলখাঁনকভের 
লোকজনের মধ্যে পাশকভ এবং লিয়াপুনভের নেতৃত্বাধীন দলাঁট ছিল নেহাৎ পথচলাতি 
সঙ্গে। শ্রেণী সংগ্রাম যখন চরমে পেশছল, যখন বিদ্রোহের সামন্ত বিরোধ রূপ সকলের 
কাছে স্পম্ট হল তখন দৃভরিয়ানস্তুভো বয়ার সরকারের সঙ্গে আপোষে আসাটাই শ্রেয় 
মনে করল। মস্কো দখল করতে পারেনান বলংনিকভ, ১৬০৬'এর ডিসেম্বরে তিনি 
হটে যেতে বাধ্য হন প্রথমে কালুগায় তারপর তুলায়। ১৬০৬-১৬০৭'এর শীতকালে 
আর একাঁট বৃহৎ দল যোগ দেয় বলতাঁনকভের সঙ্গে -- “জারোভিচ পিওতর”এর 
(ইলেইকা মুরমেংস) নেতৃত্বে দন কসাক, চাষী ও কাঁরগরেরা। কৃষক বিদ্রোহ দমনে 
যথেষ্ট বেগ পেতে হয় শুইস্কির সরকারকে, কিস্তৃ সাফল্য লাভের পরও অবস্থা 
পাকাপোক্ত হয়নি। দেশের বেশির ভাগ জায়গায় চলতে থাকে সামন্ত বিরোধী গণ 
বিদ্রোহ। এমনকি শাসক শ্রেণীর পুরো সমর্থন পেত না সরকার । শুইস্কির প্রাতি শ্রু 
ভাব পোষণ করত দভরিয়ানস্তভো। আন্তজাতিক পারস্ছিতি আতি সঙীন। রাশিয়ার 
বাইরে সিংহাসনের আর একটি মিথ্যা দাবিদার দেখা দিলেন, দ্বিতীয় জাল-দিমান্র। 
ইনি ১৬০৭'এর গ্রীম্মকালে পোলিশ সৈন্যদল নিয়ে, “অলৌচকিকভাবে উদ্ধার পাওয়া” 
প্রথম জাল-দমিত্রির ভোল নিয়ে রুশ এলাকা আক্রমণ রূরলেন। ১৬০৮'এর জুন 
মাসে হীন মস্কোর কাছে পেশছন, সহর দখলের চেষ্টা ব্যাহত হওয়াতে সহরের বাইরে 
তুশিনোতে শিবির গেড়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাকনাম হল “তুশিনোর চোর”। 
শুইস্কির সরকারে অসন্তুষ্ট দৃভরিয়ানস্তভোর অনেকে যোগ দিল তুশিনো 'শাবিরে : 
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কসাকদের একটা ভাগও যোগ দিল। শুইস্কির রাজনাতির প্রতিবাদস্বরূপ কয়েকটি 
সহর দ্বিতীয় জাল-দামাত্রর প্রাত আনূুগতোর শ্পথ নেয় কিন্তু সিংহাসনের এই দ্বিতাঁয় 
ধমথাযা দাবদারের বিশেষ আশা ছিল না জয়লাভের। 

জনগণের সঙ্গে বর্বর ব্যবহার করত পোলিশ শৃঁলয়াখতা সৈন্যদল, জনমুক্তি 
সংগ্রামের নতুন একটি অধ্যায় শুরু হয় এতে । ১৬০৮'এ উত্তর ভলগা অববাহিকাকে 
(ইয়ারস্লাভল-_ কস্ত্রমা অণ্চল) কেন্দ্র করে বিদেশ হস্তক্ষেপকারী এবং তুশিনো 
1শাঁবরের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক পার্টিজান আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্রমণকারাীদের 
সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সহুরে সশস্ত্র দল গড়া.হয়। হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
জন আন্দোলনের উপর নির্ভর করার সাহস ছিল না বলে শুহীস্ক সরকার সুইডেনের 
রাজার কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়; প্রাতদানে রুশ সহর করেলা এবং মোটা 
টাকার প্রাতশ্রতি দেন শুইস্কি। জারের ভাগ্নে স্কপিন-শুইস্কি উত্তরের সহরগুলির 
সশস্ম দল এবং সুইডেনের সৈন্যদের সাহায্যে ১৬০৯'এর বসম্তকালে জোর লড়াই 
চালিয়ে তুশিনো শাবরকে ভয়ানকভাবে পরাজিত করেন। আমল্লণের ছুতোয় নভগরদ 
এবং পৃস্কভ অণ্চল দখল করে নেয় সূইডরা, এর জন্য বহন প্রস্তীত চাঁলয়োছিল 
সুইড সামন্তরা। জনগণ দৃঢ়ভাবে এর প্রতিরোধ করে। রুশ ভূমিতে সুইড সৈন্যর 
আঁবর্ভাবে মওকা মিলল পোলিশ শাসকদেব, সে সময় পোল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে 
যুদ্ধ চলেছিল বলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশা সংগ্রাম শুর করল তারা । 

1সংহাসনের মিথ্যা দাবিদারদের সাহায্যে রাশিয়াকে বশে আনার প্রয়াসের ব্যর্থতা 
উপলান্ধ করে পোলিশ আভজাতবর্গ এবং শৃঁলিয়াখতা সরাসার আক্রমণের নীতি গ্রহণ 
করল। ১৬০১৯'এর সেপ্টেম্বরে তৃতীয় 'সাঁগস্মুশ্ডের নেতৃত্বে একটি পোলিশ বাহিনী 
রাঁশয়ায় আক্রমণ চাঁলয়ে স্মলেনস্ক অবরোধ করে; সহরের অধিবাসীরা পোলদের 
আন্রমণ বারের মতো রোখে, বিশ মাস অবরোধ তারা প্রতিহত করে; এর ফলে পোলিশ 
বাহনী মস্কোর দিকে এগোতে পারেন। ১৬১১ সালের জুন পর্যন্ত পোলরা 
সমলেনস্ক নিতে পারেনি । আক্রমণকারীরা এবং তুশিনো বাহিনী অবরোধ চালিয়ে 
নইত্সে-সৌর্গয়েভস্কি মঠ দখল করতে পারল না; মস্কোর উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ এই 
সামরিক ঘাঁট রক্ষা করে সেখানকার আঁধবাসীরা। সরাসার হস্তক্ষেপ শুরু করার 
পর তৃতীয় 'সাঁগসমুণ্ড পোলদের বললেন তারা যেন মিথ্যা দাঁবদারকে ছেড়ে "দিয়ে 
তাঁর পতাকার নিচে আসে । স্কাপন-শুইস্কির সৈন্যদলের তাড়া খেয়ে 'দ্বিতয় জাল- 
দিমিন্তি ১৬০৯,এর ভিসেম্বরে তুশিনো ছেড়ে পালান, তুশিনো শিবিরের পতন ঘটল। 

ব্যাপক মুক্তিসংগ্রাম যখন চরমে পেশছল, তখন বয়ার আঁভজাতবর্গ 
হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে যোগ দিল একটি ষড়যন্তে। ১৬১০'এর ফেব্রুয়ারতে তৃঁশিনো 
শাবরে অবস্থিত বিশ্বাসঘাতক বয়াররা রুশ 'সংহাসন দখলের জন্য পোলিশ রাজপুত্র 
ভ্লাদিস্লাভকে আমল্পণ. জানাবার সর্তে একটি চুক্তি করে পোল্যান্ডের সঙ্গে । 


৭0 


১৬১০'এর গ্রীষ্মকালে মস্কোর কারিগরদের সমর্থনে দৃভরিয়ানস্তভোর একটি দল 
শুইস্কি সরকারের অবসান ঘটায়, কিন্তু ক্ষমতা দখল করল মৃস্তিস্লাভস্কির নেতৃত্বে এক 
দল বয়ার; ১৬১০'এর অগন্টে পোল্যান্ডের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তিতে তারা পোলিশ 
বিশেষাধিকার বজায় রাখার প্রাতশ্রযাত দিলেন ভ্লাঁদস্লাভ। ১৬১৯০'এর সেপ্টেম্বরে 
বিশ্বাসঘাতক বয়াররা মস্কোয় পোলিশ সৈন্যদলকে প্রবেশ করতে 1দল। 

সারা দেশে শুরু হল হস্তক্ষেপকারীদের ৷বরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলন। রুশ 
রাষ্ট্রের মর্মস্থল মস্কো থেকে পাই্রয়ার্ক গেরমগেন আবেদন জানালেন, হস্তক্ষেপের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন করা চাই। প্রথম গণ বাঁহনী গঠিত হয় ১৬১১'র শুরুতে, 
এর নেতা ছিলেন লিয়াপুনভ, ব্রুবেংসকই এবং কসাক আতামান জার্‌ৎসকি। 
১৬১১*র মাচেরি মাঝামাঝি এ বাহনীর কয়েকাঁট দল মস্কোর কাছে এসে পড়ে এবং 
সহরের একটি অংশ দখল করে। খাস মস্কোয় শুরু হয় গণ উত্থান, পোলরা দাবায় 
সেটা । ১৬১১'র গ্রীষ্মকালে চাষা, কসাক ও দৃভরিয়ানস্তভোর অন্তর্বরোধের ফলে গণ 
বাহিনী ভেঙে গেল। তাতে অবশ্য মীক্ত সংগ্রামের অবসান ঘটেনি। 'দ্বিতাঁয় একটি 
গণ বাহিনী গড়া হয় নিজাঁন নভগরদে ১৬১১ সালের শরংকালে, এর নেতা 'ছিলেন 
মানন এবং পঙ্াস্ক। এটি ছিল সহরে সব শ্রেণী ও চাষী এবং মধ্য ও নিম্ন 
দৃভরিয়ানস্তভোর একটি জোট; পোলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো প্রকার বিদেশী 
সাহায্য নিতে অস্বীকার করে এরা ১৬১২ সালের অক্টোবর রাশিয়ার রাজধানী মস্কোকে 
মুক্ত করে। আন্রমণকারীীদের হাত থেকে দেশ মুক্তর ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয় 
জনসাধারণ, এদের মধ্যে ছিল অনেক বাঁর, ধেমন কৃষক ইভান সুসানিন*। রুশ ছাড়া 
অন্যান্য জাতও দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয় _- চুভাশ, মার ইত্যাদিরা। জনগণের 
সামন্তুবিরোধী আন্দোলন স্বভাবতই বাঁলষ্ঠ স্বদেশ প্রেমের আকারে প্রকাশ পায়। 
বিদেশণ হস্তক্ষেপকারীদের বরুদ্ধে লড়ার মানে নিজেদের সেই সব উৎপণড়কের বিরুদ্ধে 
লড়া যারা বাহার্বপদের সময়. দেশের বিশ্বাসভঙ্গ করে! বলতানকভের বিদ্রোহ দমনের 
পরও সামন্তবিরোধী যে গণ আন্দোলন চলতে থাকে সেটা হস্তক্ষেপকারীরা নিজেদের 
স্বার্থে লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু তা গেল হস্তক্ষেপকারীদেরই বিরুদ্ধে । 

মস্কোর মুক্তর পর রাম্ট্র শক্ত আবার প্রতিষ্ঠিত হল। ১৬১৩'র জানুয়ারি ও 
ফেব্রুয়ারতে দেশসভার আঁধিবেশন চলে, তাতে নতুন জার নির্বাচিত হন _ মিখাইল 
ফিওদরভিচ রমানভ (রোজত্বকাল ১৬১৩-৪৫)। এ"র পক্ষে ছিল দৃভরিয়ানস্তভো, সহ্‌রে 


* জার মিখাইল 'ফিওদরাভিচকে হত্যার উদ্দেশ্যে পোঁলশ একটি দল ১৬১৩'র মার্চ মাসে 
পথ দেখানোর জন্য সুসানিনকে পাকড়াও করে। সুসানিন তাদের নিয়ে যায় গভীর অরণ্যে, হতা 
করা হয় তাকে। তার এই মহান কীর্তি গ্রি্কার অপেরা “ইভান সৃসানিন”এর 'বিষয়বন্তু। 
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পক্তাস্কিব ধহজা। রাজ্দ্ীয় ইতিহাস মিউজিযম। 


লোক এবং কসাকদের একাঁট অংশ। বয়ার আঁভজাত প্রাঙানাধদের পোলিশ এবং সুইড 
রাজপুুন্রদের পক্ষাবলম্বী সুপারিশ দড্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেশসভা। 

হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে কয়েক বছর, সুইডেনের সঙ্গে স্তল্‌বভা চুক্তি 
(১৬১৭) এবং পোল্যান্ডের সঙ্গে দেউলিনো যুদ্ব-বিরাতি (১৬১৮) না হওয়া পর্যন্ত। 
স্মলেনস্ক ইত্যাদ কয়েকটি রুশ সহর পোলিশ শাসনে রয়ে গেল, সমগ্র বাল্টক সমূদ 
তীর সুইডেনের হাতে। হস্তক্ষেপের ফলে কয়েকটি প্রাচীন রুশ অণ্চল সামায়কভাবে 
হস্তচ্যুত এবং দেশের অর্থনীত ক্ষাতিগ্রস্ত হল। 

সতেরো শতকের গোড়াকার প্রথর রাজনৌতক সংঘাত এবং রুশ রাষ্ট্রের 
মুক্তিসংগ্রাম রুশ সামাঁজক চিন্তা ও রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৬১০ ও 
১৬১১ সালে মস্কোয় বশ্টিত অনামী “মহান রুশ রাজ্য ও মস্কোর বৃহৎ রাম্ট্র বিষয়ক 
নূতন কাঁহন?” একটি স্মরণীয় রচনা, এতে তখনকার রুশ সমাজের দেশপ্রেম 
প্রীতিফলিত হয়। আরো কিছুকাল পরে আরো অনেক লেখা প্রকাশিত হয়, যেমন 
আভরাআমি পালিৎসিন, তিমফেয়েভ এবং কাতিরেভ-রপ্তভস্কির রচনা, এতে সে 
যুগের ঘটনাবলণ বর্ণনা করা হয়েছে শাসকশ্রেণীর 'বাঁভন্ন স্তরের বিশেষ দৃম্টিভাঙ্গ 
থেকে। 
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প্রথরতর ভূমিদাসপ্রথা, পঃজিবাদী সম্পকে জন্ম ও বিকাশের পর্বে রাশিয়া 
(১৭শ থেকে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি) 


১এশ শতকে রাশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক 1ৰকাশ 


দেশের বিনস্ট অর্থনীতিকে প্রথরতর ভূমিদাস শোষণের 'ভীত্ততে আবার গঠন 
করা হয়। সতেরো শতকে দক্ষিণী অণল, ভলগা অববাঁহকা এবং সাইবোরয়ার নতুন 
সব জায়গায় কীষর বিস্তার ঘটে। অ-রুশ জনগণ স্থায়ী কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করল। 
জার সরকার দূভারিয়ানস্তভোকে মুক্ত হস্তে রাষ্ট্রীয় ও রাজকীয় জাম বিতরণ করে। 
১৬৭৮ সাল নাগাদ দেশের কৃষক শ্রেণীর দশভাগের প্রায় ন ভাগ ছিল দৃভারয়ানস্তভো, 
চার্চ ও জার পাঁরবারের সম্পাত্ত। সামন্ত ভূমি ব্যবস্থায় বিপুল পাঁরিবর্তন ঘটে এবং 
শতকের শেষে আভজাতবর্গের বংশানুক্রামক মৌরস জমি এবং দৃভায়ানস্তভোর 
জায়াঁগর জাঁমর স্বত্ব সমান হয়ে যায়, অর্থাৎ শেষোক্তগ্ীলও বংশানক্রামক হয়ে দাঁড়াল। 
সামন্ত ভামি মালিকানার বৃদ্ধির সঙ্গে দেখা দিল প্রথরতর ভূমিদাস শোষণ, সামন্ত 
মাঁলকদের মধ্যে ভূঁমদাস নিয়ে চলল সতীব্র লড়াই। চতুর্থ দশকে সামন্ত মালিকের! 
দাবী করতে শুরু করল যে পলাতক ভূমিদাসদের ফিরে পাবার 'না্দস্ট মেয়াদ যেন 
সরকার তুলে দেয়, এদের খুজে পেতে বের করার আঁধিকার আঁনা্স্ট কালের জন; 
তারা চায়। কয়েকটি সরকারী নিরে'শে মেয়াদ বাড়ানো হল পোনেরো বছর পযন্ত । 
সতেরো শতকে ফসলা ছাড়-খাজনা কেইট্রেন্ট) এবং বেগার ছাড়াও টাকায় খাজনা 
দেবার প্রথা আরো ব্যাপক হয়। 

এ যুগে শ্রমের সামাজিক বিভাগও আরো গভনর হয়, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে। 
এ প্রাক্রিয়ার ছাপ পড়ে দেশের কয়েকাঁট অণ্লে বিশেষ বিশেষ স্থানীয়, জাঁনসের 
উৎপাদনে তুলা-সেপথভ জেলা, উসৃ্তিউজনা জেলেজপল[স্কায়া এবং ওনেগা জেলায় 
লোহার জিনিস; উত্তর এলাকায় এবং কামার অববাহিকায় লবণ ; পৃস্কভ এবং সমলেনস্ক 
অঞ্চলে শণ ইত্যাঁদ), ব্যবসায় মুদ্রা সঞ্চালনের গুরুত্ব বেড়ে গেল, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের 
মূলধন বাঁদ্ধ পেল। সতেরো শতকে শস্যের আণ্িক বাজার গড়ে উঠল ভিয়াৎকা 
জেলায়, ভেলিকি উসাঁতউগ এবং অন্যান্য স্থানে । সহরের কারিগররা ক্ষুদে পণ্যোংপাদক 
হয়ে দাঁড়াল। ছোটখাটো উৎপাদন পুঞ্জীভূত হল, সঙ্গে সঙ্গে মজুর খাটানো শুরু হল। 
সতেরো শতকে রুশ অর্থনৌতিক বকাশের একাঁট গুরুত্বপূর্ণ বোশিস্ট্য হল হস্তাঁশজ্প 
কারখানার (07917090601) প্রবর্তন __ তুলা ও কাঁশিরা এবং পরে ওলনেৎসে লোহা- 
কারখানা; মস্কোর কাছে কাঁচের কারখানা; কামান ঢালাই'এর কারখানা (১৫ শতকে 
প্রাতান্তত); টাকশাল এবং তাঁতশালা। এ সব হস্তাঁশ্প কারখানায় মজুর এবং ভঁমদাস 
উভয়েই খাটত। লবণ-শোধনাগার এবং নৌপাঁরিবহণ ব্যবস্থাতেও মজুর রাখা হত। প্রতীচ্য 
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নজনি নভগরদের মেব্রপলিটান ব্লোফালর সোনার পাত দেওয়া রোৌপ্য পান, 
১৬৯৯। রাম্দ্রীয় ইতিহাস মিউঁজয়ম'। 


ও প্রাচ্যের দেশগুীলর সঙ্গে বাণাঁজ্যক সম্পর্ক বিশেষ বেড়ে গেল, কাঁচা মাল ও 
হস্তাশজ্পের জিনিস রপ্তানি হত, আনা হত কারখানায় প্রস্তুত দ্ব্য ও ধাতু । আভ্যন্তরীণ 
ব্যবসাও বাদ্ধ পেল। সারা-রুশ বাজারের কেন্দ্র ছিল মস্কো। মুদ্রা ও পণ্য সম্পকের 
বৃদ্ধির প্রভাব পড়ে কৃষিতেও। বাজারের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ত যোগাযোগ হল চাষা 
খামারগৃলির, এতে চাষীদের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিল। কয়েকটি বৃহৎ সামন্ত জমিদার, 
যেমন বয়ার মরজভ, পটাশ, মদ ইত্যাঁদ উৎপাদনের জন্য শিজ্পোদ্যোগ শুরু করে। 





লোহা গলাইয়ের চুল্লি। আর্তীসখভাদ্কি ও ইয়ানিশিন কর্তৃক পানঃকল্পিত। 


উৎপাদনে পংাঁজবাদী সম্পরের উপাদান প্রথম দেখা দেয় সতেরো শতকে । রুশ 
ইতিহাসে এ শতককে নতুন একট পর্বের শুরু হিসেবে দেখেন লোনন, তান বলেন, 
নানা অণ্লে পণ্য সন্টালনের বিকাশ হওয়াতে এবং শুদ্র স্থানীয় সব বাঞ্জার ধীরে ধীরে 
একাঁট সারা-রুশ বাজারে দানা বাঁধাতে বাভন্ন এলাকা, .ভূমি ও রাজ্য বাস্তাবিকপক্ষে 
একটি অখন্ড সমগ্রে পারণত হয় এ পর্বে, বুর্জোয়া জাতীয় সম্পর্ক বাঁধার পর্ব এটি । 
সামন্ত ভূমিস্বত্ব এবং ভূমিদাসাভীন্তক শক্তিশালী রাস্ট্রের ছায়ায় এ পর্ব বিস্তুত হয় 
পুরো একটি এরাতহাঁসক যুগে। অত্যন্ত মন্থর গাঁতিতে দানা বাঁধে পঠাঁজবাদী সম্পক 
উনিশ শতক পর্যন্ত ভূঁমিদাসপ্রথা ঘোচাবার মতো শাক্ত তা সণ্য় করতে পারোন। পশ্চিম 
ইউরোপের উন্নত দেশগুলির তুলনায় সামন্ত রাশিয়া অনেক পিছনে পড়ে 'ছিল। 
সামাজিক ও অর্থনোৌতিক বিকাশের জটিল প্রান্রুয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম আরো প্রখর হল। 
দেশের দাক্ষণাংশে জাঁমদারদের কাছ থেকে চাষীদের দলে দলে পলায়ন, কসাকদের দ্রুত 
সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সহরে গভীর সামাজিক বিরোধের ফলে অসংখ্য সামস্তবিরোধী বিদ্রোহ 
ঘটে। 

সহরের মধ্যে ব্যাক্তিগত সামন্ত মালিকানার ফলে সহরতাঁলির পসাদ অর্থাং সেই সব 
গঞ্জ অণ্চলের বিকাশ ব্যাঘাত পায় যেখানে আগেকার দিনে দুর্গ বা মঠের প্রাকারের 
তলায় কারগররা ঘর বে'ধোছল। এসব “ক লো” মহল্লার ক্ষুদে স্বাধীন কারিগরদের 
নিজের নিজের কামারশালা ছিল, জারকে দেয় কর এবং নজরানার ঠেলায় এরা দেখল 
“সাদা” বা সামন্ত মহল্লার কারিগরদের সঙ্গে প্রাতিযোগিতা কঠিন ব্যাপার । পসাদ- 
সম্প্রদায় সম্পাত্তগত এবং সামাঁজক নানা স্তরে বিখণ্ডিত হয়ে যেতে শুরু করে; বেশ 
সম্পান্ত সণয়-করা “বড়ো” বা “সেরা” লোকের একটা দল অন্যদের থেকে পৃথক করল 
নিজেদের । কিন্তু সমগ্রভাবে “কালো” মহল্লা “সাদা” মহল্লার ও সামন্ত নিপীড়নের 
বিরোধী 'ছিল। সহরের অর্থনৌতিক বিকাশের জনা প্রয়োজনীয় ছিল “কালো” মহল্লার 
কারিগরদের শিল্প ও বাঁণাজ্যক ন্িয়াকলাপের সমস্ত বাধার অপসারণ । বড়ো ব্যবসায়ীদের 
নিজের দলে 'ভাঁড়য়ে এবং একান্ত সামন্ত পেটোয়া সংঘ -_ বাঁণক, বস্ত্র উৎপাদক এবং 
অন্যান্যদের “শতক” বা সংঘ গড়ে সরকার উচ্চ স্তরের বাণক ও সামন্ত অভিজাতদের 
মধ্যে একটা সমঝোতা আনে। বাঁণক এবং কারিগরদের উচ্চ স্তরের লোকদের সরকার? 
কাজে নিয়োগ করাতে শিল্প ও বাণিজ্য থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটল, যে প্রাক্লুয়া মূলধনের 
প্রাথামক সণ্য় নামে পাঁরচিত সে প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হল। 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মান্লা বৃদ্ধিতে সতেরো শতকে আর্থিক বোঝা বাড়ে। নতুন 
নানা কর চাপানো হল, যেমন রাজপথ কর, সৈনাবাহিনী কর ইত্যাঁদ। সতেরো শতকের 
মাঝামাঝ জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতাক্ষ করের পাঁরমাণ ষোলো শতকের শেষার্ধের 
তুলনায় দ্বিগণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৬৭৯-১৬৮১'তে পুরাতন লাঙল করের জায়গায় চালু 
হল খামার কর, এতে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ আরো বাড়ল। 
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১৫৭শ শতকের মাঝামাঝি নাগাঁরক বিদ্রোহ । 
স্তেপান রাজিনের নেতৃত্বে কৃষক য্যদ্ধ 


আধকতর সামন্ত শোষণ, করের গুরুভার এবং তার জন্য প্রখরতর শ্রেণী সংগ্রামের 
ফলে সতেরো শতকের মাঝামাঝি কয়েকটি নাগারক বিদ্রোহ ঘটে -_ মস্বেয় ১৬৪৮ এবং 
১৬৬২'তে, নভগরদ এবং পূস্কভে ১৬৫০'এ, দেশের মধ্যভাগের কয়েকটি সহরে, দক্ষিণে 
এবং সাইবোরয়ায়। সহরের গণাবদ্রোহগ্লিতে শ্রেণী শাক্তগ্ীলির ভেদ রেখা স্পম্ট 
হয়ে ওঠে: নাগাঁরকদের উচ্চ স্তর এবং বাঁণকেরা সামন্ত রাম্ট্রের স্বপক্ষে এবং পসাদ- 
সম্প্রদায়ের লোকেদের সামন্ত বিরোধী আশা আকাংক্ষার 'বরুদ্ধে ছিল। নাগরিক 
বক্ষোভের সুযোগ নিয়ে দৃভরিয়ানস্তভা বয়ার অভিজাতবর্গের সমান আঁধকার দাবী 
করে, নিজেদের জাম এবং ভূঁমদাসদের উপর ক্ষমতা আরো ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে 
চায়। 

সতেরো শতকের রাশিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের একটি অসামান্য বৌশম্ট্য হল কৃষক 
যুদ্ধ (১৬৬৭-১৬৭১), এর নেতৃত্বে ছিলেন স্তেপান রাঁজন। এর শুরু দনে, এখানে 
দেশের মধ্যাপ্ছলের উৎপাঁড়ক জমিদারদের কাছ থেকে পলাতক অনেক ভূমিদাস জমায়েৎ 
হয়। দন কসাকদের মধ্যে সামাঁজক ভেদের ফলে শ্রেণী বিরোধ আরো বাড়ে, শুরু হয় 
ব্যাপক গণ আন্দোলন। কৃষক যাদ্ধ বিরাট আকার ধারণ করে, রুশ রাম্ট্রের অনেকটা 
এলাকা জাঁড়য়ে পড়ে এতে । বয়ার এবং সমগ্র দৃভরিয়ানস্তভো শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করে বিদ্রোহীরা । যুদ্ধের প্রধান শক্তি ছিল রুশ চাষা, কস্তু ভলগা এলাকার 
লোকেরাও সামন্তবরোধা সংগ্রামে সীক্রয়ভাবে যোগ দেয়। উত্রেনের আশেপাশে বিক্ষোভ 
ঘটে, এর সাড়া এমনকি দেশের মধ্যা্ল পর্যন্ত পেশছয়। জনগণের মদীক্তপ্রয়াসী অনেক 
নিঃস্বার্থ যোদ্ধা সাহসের পাঁরচয় দেন এ সংগ্রামে। ১৬৭০-১৬৭১'এ, কঠিনতম 
সংগ্রামের সময় কৃষক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ভলগার মধ্যভাগ ও ভাঁটিতে এবং রাশিয়ার 
দক্ষিণাঞ্চলে । ১৬৭১'এর বসন্তকালে শুধু বিদ্রোহের প্রধান অণুলগুলি দাবাতে পানে 
সরকার। সামন্ত যুগের সমস্ত কৃষক যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধেও কৃষকেরা পরাজিত হল, 
তার কারণ সংগঠনের দ্বলিতা এবং রাজতন্ত্রী মতাদর্শ । জারের সৈন্য কর্তৃক বিদ্রোহের 
প্রধান কেন্দ্রগুলির দমন এবং রাজনের প্রাণদন্ডের পরও পাশাঁবক নিপীড়ন সত্তেও 
সামন্তবিরোধী বিদ্রোহগুলি শেষ হয়ে যায়নি । এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল ১৬৬৮- 
১৬৭৬'এর সলভেৎস্কি বিদ্রোহ, এখানে বিদ্রোহীরা সরকার সৈন্যদের অবরোধ রোখে 
কয়েক বছর। জনগণের, শ্রেণীগত প্রাতিবাদ তখন প্রকাশ পায় “সনাতন ধর্মের” পক্ষে 
সংগ্রামের মাধ্যমে, সতেরো শতকের মাঝামাঝ যাজকদের মধ্যে এ ধর্ম বিশ্বাসের শুরু 
গ্রীক অর্থোডক্স এতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ধর্ম্রল্থ এবং চার্চ-অনষ্ঠানন্রিয়া সংশোধনের 
ভার নেন প্যাট্রয়ার্ক নিকন এবং তাঁর শিষ্যরা। এর বিশেষ বিরোধিতা করেন যাজক 
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আভ্‌ভাকুম এবং নেরনভ এবং বয়ার মিলস্লাভস্কি, খভানাস্ক, মরজভা ইত্যাদরা। 
সনাতন ধমেরি” জন্য এই সামাজিক ও ধমাঁয় আন্দোলন রুশ হীতিহাসে “রাসৃকল” 
বা “বভেদ” বলে পারচিত। যে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসের জন্য লোকে নিপাঁড়িত সেই 
ধর্ম লাঞ্কত জনগণের চেতনায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। 
কস্তু সেই সঙ্গে চার্চের বিভেদের মতাদর্শকে নিজেদের কাজে লাগায় প্রা তন্রিয়াশীল 
নানা দল। 

উদগ্র এই পারিস্থিতিতে জার আলেক্সেই মিখাইলভিচের (রাজত্বকাল ১৬৪৫-১৬৭৬) 
সরকার সামন্ত ভূমিদাসাভীত্তক প্রথাকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে আরো 'বাঁধব্যবস্থা 
গ্রহণ করে। ১৬৪৯'এ দেশসভা একাঁটি আর্ডনাল্স গ্রহণ করল, এট সরকারের একটি 
গরুরী রাজনোতিক ও আইনসংক্তান্ত বিধি। স্বৈরতন্ত বা জামদারদের সম্পাত্ত ও শাক্তর 
যারা বিরোধী তাদের নিপীড়নের নিম্ঠুর ব্যবস্থা করে সরকারের আশা ?ছল জনগণের 
"দ্রোহ দাবানো। স্বৈরতন্দ্রের প্রধান সামাজক খাট যারা সেই দ:ভরিয়ানস্তভোর অবস্থা 
কায়েম করা হল আঁর্ডজনান্সে এবং সাবেকী আঁভগাতবগেরি সঙ্গে তাদের প্রাপ্ত জায়াগর এক 
পর্যায়ে এনে সেটাকে বংশানূভ্রমিক করে দেওয়া হল। ভূমিদাসপ্রথাকেও আইনসঙ্গত রূপ 
দেওয়া হল। ভূঁমিদাসত্বের মেয়াদ হল আজীবন এবং বংশানূক্রমিক, চাষীর সম্পান্তর 
মালিক বলে ঘোষণা করা হল জামদারকে। পলাতক ভূমিদাসকে খঃজে পেতে 'ফিরে পাবার 
না্দম্ট সময় তুলে দেওয়া হল, যে কোনো সময় পলাতককে ধরে তার মালিকের কাছে 
ফিরিয়ে দেওয়া চলবে । ষ্ঠ এবং সপ্তম দশকে পলাতক ধরার ভার সরকারের হাতে দেয় 
দভরিয়ানস্তভো। পসাদ-সম্প্রদায়ের কয়েকাট দাবা দাওয়া স্বীকৃত হয়। সামন্ত-অধিকৃত 
“সাদা” মহল্লা তুলে দিয়ে “রাজাধিরাজের নামে” তাদের রোজীস্ট্রি করা হল। “সাদা” 
মহল্লার বিরূদ্ধে “কালো” মহল্লার লোকেদের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে স্বৈরতন্্ী 
সরকার সহরে সামন্ত অনৈক্যের যে জের ছিল তার অবসান ঘটাল; সেই সঙ্গে তখন 
পর্যন্ত সহরে সম্পাত্ত ছিল যেসব শীক্তশালন বৃহৎ সামন্ত মালিকদের হাতে তাদের 
ক্ষমতা কমানো হল। রাম্ট্রী় কর আরোপণের একটি যাঁক্তসঙ্গত 'ভীত্ত এতে মেলে। 
সহ্‌রে ব্যবসা পসাদ-সম্প্রদায়ের লোকেদের একচেটিয়া হল, চাষীদের কাছে সহরে ব্যবসা 
নাষিদ্ধ হল। 

নাগারক এ সব সংস্কারে পসাদ-বাসীদের বোঁশর ভাগের কোনো স্নাবধে হয়নি, 
সামন্ত রাষ্ট্রের শোষণ চক্রে ভ্রমশ বোশ করে তারা এসে পড়ে। তাদের উপর শুল্ক ও 
কর ও নানা বাধ্যবাধকতার অন্ত ছিল না, এতে রুশ নগর [বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কত 
বাণিজ্য বিকাশে আগ্রহান্বিত রাষ্ট্র বাঁণক শ্রেণীর অবস্থা জোরদার করার জন্য কিছ 
বাধব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। ১৬৫৩'তে একটি শুল্ক আইন স্থানীয় শুক প্রাচীর ভেঙে 
দিয়ে একট একক শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। সে ষূগের একটি অগ্রণ? রাম্ট্র নেতা, 
আর্দন-নাশ্চাকন কর্তৃক প্রস্তুত নূতন বাণিাজ্যক সনদে (১৬৬৭) রাশিয়ায় বিদেশী 


কির 


০৫ 


হার সপ অহা আরা কহ 


টি 521 আাধকের বাবসা কমাবর ব্যবস্থা থকে। 

41 সতেরো শতকের রুশ রাম্টরর 

অর্থনৌতিক নীতির একটি উল্লেখষোগা 

বোশিষ্ট্য হল বাঁণকতন্তের অপেক্ষাকৃত 
বোঁশি প্রভাব। - 

সামন্ত ভূঁমদাসপ্রথার সংহাতির 

যোগাযোগ । সতেরো শতকে রাশিয়ার 


বোদা ২ বিহলাও বি? তি বা চন ক বক পা ভুষি ত১ 
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॥ [ বে চর য় কাঠামোকে লোনন “বয়ার র দুম। 
ৰ এবং বয়ার আভজাতবর্গ সমেত” 
স্বৈরতল্ল বলে বর্ণনা করেন। এ শতকে 


স্থানীয় প্রশাসন ছিল ভয়েভদা অর্থাৎ 
সামারক গভর্ণরের হাতে; রাষ্ট্রের সমগ্র 
এলাকায় এ প্রথা ব্যাপক হয়ে পড়ে। 
জনগণের বিরুদ্ধে প্রশাসানক ও 
' চারি 2 ৬. 7. আদালতী কর্তৃপক্ষদের স্বেচ্ছাচারী 
ছা ঞেত্িলিনা কাযক্লাপের ফলে সাম ডা মদাসপ্রথার 
সতেরো শতকের শেষার্ধে বয়ার 
প্রকাজ'এর (মন্তিদপ্তর) একটি দৃশ্য। ১৭শ শতকের দূমা এবং দেশসভার মতো পুরাতন 
5 মধ্য যৃগীয় প্রাতষ্ঠানের ভ্রমশ অবসান 
ঘটাতে এবং দেশের শাসনে চার্চের ভূমিকা কমে আসাতে জারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হতে 
থাকে। রাজক্ষমতা ঘত নিরঙ্কুশ তত কম ডাকা হত দেশসভাকে, নবম দশকে আঁধবেশন 
একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আমলাতল্লশ নানা জীব পুরাতন আঁভজাত পরিবারগদীলকে 
স্থানচ্যুত করাতে বয়ার দুমার গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেল। রুশ জারদের মধ্যে মিখাইল রমানভ 
প্রথম “সবেসর্বা” খেতাব গ্রহণ করেন সরকারাভাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন ব্যবস্থা আরো 
কেন্দ্রীভূত হল। 
প্রকাজ বা মন্তরিপপ্তরপুলির জটিল ব্যবস্থা সংস্কারের চেস্টা করা হয়। স্থায়ী সৈন; 
বাহিনর উপাদান দেখা দিল। সতেরো শতকের মাঝামাঝি চার্৮ সংস্কারের ফলে একটি 
একক চার্চ অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রাতাঁষ্ঠত হয়, এতে রাজনোতক কেন্দ্রীকরণের সুবিধা 
হল। | 
সতেরো শতকের গোড়ার দিকে পররাম্টী নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শতকের 
শুরুতে পোলিশ ও সুইড হস্তক্ষেপে বিচ্ছিন্ন রুশ ভূমির রাষ্ট্রীয় এক্যের পলঃস্ছাপন। 
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জার আলেক্েই'এর প্রাসাদ, কলমেননস্কয়ে। ১৮শ শতকের ড্রায়ং। 


দেশের অর্থনোৌতিক পাঁরাস্থীতি কঠিন ছিল বলে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়নি। 
পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১৬৩২-৯৬৩৪) রাশিয়ার অনুকূলে গেল না। শতকের 
মাঝামাঝি দুটি ভ্রাতৃভাবাপন্ন জাতি, রুশ ও উন্রেনীয়, পোলিশ শৃঁলয়াখতার বিরুদ্ধে 
এক না হওয়া পর্যন্ত কয়েকটি বৈদেশিক সমস্যার সমাধান মেলোনি। 

সতেরো শতকে দক্ষিণে তৃকর্শ ও তাতার হামলার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রুশ 
পররাশ্ট্র নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়। চতুর্থ ও অস্টম দশকের মধ্যে কয়েকটি 
প্রতিরক্ষা ঘাঁটির লাইন তৈরি করা হয়। তুরস্কের সুলতান এবং ক্রিমিয়ার খাঁর বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে দন ও উক্রেনীয় কসাকরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রায়ই তার' 
সাহসে হামলা চালাত। এমনাঁক ইস্তানবুল পর্যস্ত তারা যায় (১৬২৪)। ১৬৩৭'এ দন 
কসাকরা আজভ দখল করে, কিন্তু তা ধরে রাখার মতো যথেম্ট সৈন্যবল রাশিয়ার না 
থাকাতে দেশসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এটি ফেরৎ দেওয়া হয় তুরস্ককে । ১৬৭৬ এ 
উল্রেন জয়ের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তুরস্ক। ১৬৭৬-১৬৮১'র 
যৃদ্ধে উক্রেনীয়দের সঙ্গে পাশাপাঁশ লড়ে রুশ সৈন্যরা তুকর্শ আক্রমণ থামায়। রুশ 
পদাঁতক বাহিনীর চমৎকার গুণ দেখা গেল এ যুদ্ধে, এরা তুরস্কের শ্রেন্ঠ সৈন্যদের 
ছন্রভঙ্গ করে দেয়। 


১৭শ শতকে রশ সংস্কৃতি 


সামন্ত ভূমিদাসপ্রথার প্রাধান্য এ ধুগে রুশ সংস্কৃতি বিকাশকে ব্যাহত করে। শিক্ষার 
মান ছিল নিচু । তব্দ কিছুটা সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে। ভাসিলি বৃর্তসেভ “রুশ 
পাঠ”(১৬৩৪) এবং মেলোতি সমন্রিৎস্কি “স্লাভাঁনক্‌ ব্যাকরণ” প্রকাশ করেন। স্লাভ- 
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গ্রথক-লাটিন আকাদমী প্রতিষ্ঠিত হল ১৬৮৭'এ। সাইবোরয়ায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভোগোলিক আঁবজ্কার করে রূশরা, প্রাচ্য দেশের কয়েকটি বর্ণনা প্রকাশিত হয়; 
স্পাফারর চশন বর্ণনা এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । রাশিয়ার কয়েকটি মানচিত্র তৈরি হল। 
সতেরো শতকে সাঁহত্যের আয়তন বেশ ছিল, বিশেষ করে শ্রলেষাত্বক ও গেরম্থালীর 
ব্যাপার নিয়ে রচনার । সে ধুগের স্থাপত্য কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন রেখে গিয়েছে -- 
এদের মধ্যে অসাধারণ হল নউ জেরুজালেম ক্যাথিদ্রাল, তথাকাঁথত “নারশৃকিন 
রতির” দালানগ্দাল, ইত্যাদি । িন্রকলায় বাস্তবধমর্শ একটা ঝোঁক ছিল, যেমন উশাকভের 
চিত্রাবলণী; এ সময় প্রাতকীতি চিত্র দেখা দিল। প্রথম রুশ প:াঁথ-সংবাদপন্র “কুরান্তি” 
(“ঘন্টা”) প্রকাশিত হয় সতেরো শতকে; প্রথম রুশ থিয়েটার অথবা কমোড ভবন 
মস্কোর কাছে প্রিয়ব্রাজেনস্কয়ে গ্রামে খোলা হয় (১৬৭২-১৬৭৬)। সতেরো শতকে 
আকার নিতে শুরু করে রুশ জাতি। 


পোলিশ সামত্ত ভূমিদাসভিত্তিক এবং জাতায় অত্যাচারের [বিরদ্ধে 
উত্রেনীয় ও বেলর;শীয় জনগণের সংগ্রাম । 
উক্রেন ও রাশিয়ার প্নার্মলন 


পোলিশ শৃলিয়াখতার অত্যাচার থেকে উক্রেনকে বাঁচাবার জন্য হু বছর নিঃস্বার্থ 
সংগ্রাম চালায় উত্রেনীয় জনগণ । উক্রেনের বড়ো জামদার এবং কসাকদের মধ্যে যারা 
সমৃদ্ধ তাদের একাঁট অংশ নিজেদের স্বার্থে প্রায়ই গণ আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করত। মুক্ত সংগ্রামের সঙ্গে ঘানিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল সামন্তাবরোধী আন্দোলন। সতেরো 
শতকের প্রথমার্ধে তারাস ফওদরভিচ, যার ডাকনাম ছিল িয়াসলো (১৬৩০), 
পাভলিউক (১৬৩৭), আস্বিয়ানিন (১৬৩৮) এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে কয়েকাট ব্যাপক 
কৃষক ও কসাক বিদ্রোহ ঘটে। রূশ জনগণের সঙ্গে একত্র হবার আগ্রহ ক্রমশ বোশ করে 
দেখা দেয় উক্রেনীয় জনসাধারণের মধো, এর প্রমাণ রুশ সরকারের কাছে বিদ্রোহীদের 
ঘন ঘন আবেদন। ১৬৪৮'এ উন্রেনীয় জনগণের মুক্ত সংগ্রাম শুরু হয়, এর নেতা 
ছিলেন নামী রাষ্ট্র নেতা ও যোদ্ধা বগদান খমেলনিংস্কি। বিদ্রোহ ছাঁড়য়ে পড়ে 
বেলরুশিয়ায়, বিদ্রোহী কৃষক ও কসাকদের হাতে কয়েকবার পরাজিত হয় পোলিশ 
শলিয়াখতা । 

মুক্তি সংগ্রামের -সময় পুরোভাগে আসে জনগণের অনেক বীর: ক্রিভনস, বগুন, 
নেবাবা ইত্যাদরা। বেলরদুশিয়ায় বিদ্রোহীদের পাঁরচালনা করেন গার্ুশা, ন্রিভশাপকা, 
নেপালিচ এবং অন্যরা ।। উন্রেন কিন্তু নিজের সৈনাবলে পোল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা 
রক্ষা করতে পারেনি। খূমেলনিৎস্কি উপলন্ধি করলেন যে উক্রেন ও রাশিয়ার মিলন 
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একটি এীতিহাঁসিক প্রয়োজন, দুটি দেশ যাতে আবার এক হয় তার আবেদন জানালেন 
মস্কোয়; ৯৬৫৩ সালে দেশসভা এ প্রস্তাব মানে। ১৬৫৪'র এীতিহাসিক পেরেয়াস্লাভূল 
সম্মেলনে উত্রেন ও রাঁশয়ার পবনার্মলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তখন থেকে উন্রেনীয় 
জনগণের অর্থনোতিক ও সাংস্কতিক বিকাশ সম্ভব হল। দাট মহান জাতির ভ্রাতৃত্বমূলক 
বন্ধন বাইরের শন্রু এবং ঘরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দূঢ় হয়। রুশ রাস্ট্রের জরুরী 
বৈদোশক রাজনোৌতিক সমস্যাগলির সমাধান হল। 

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয় ১৬৫৪'এ। এর ফলে সৃমলেনস্ক মাাক্ত পেল 
এবং অনেক উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় অণুল ফিরে এল। যুদ্ধে সুইডেনের হস্তক্ষেপে 
(১৬৫৬-১৬৫৮) আন্তর্জাতিক পাঁরাশ্থিতি জাটল হয়ে পড়ে। 

অসফল যুদ্ধের পর ১৬৬১'তে রুশ সরকার সুইডেনের সঙ্গে কার্দস চুক্তি করে। 
১৬৬৭'তে পোল্যান্ডের সঙ্গে আন্দ্ুস্সভো সাঁন্ধ স্বাক্ষীরত হয়; এটি অনুমোদিত হল 
১৬৮৬'র “চির শান্ত চুক্তি” দ্বারা, এতে কিয়েভ এবং দনেপরের ডান তীরে কয়েভ 
অণ্চল সহ পূর্ব উক্রেন রুশ এলাকা বলে স্বীকৃত হল; পশ্চিম উক্রেন পোল্যান্ডের 
অধাঁনে রয়ে গেল। উব্রেনের অনেকটা রাশিয়ায় চলে আসাতে এবং পোল্যান্ডের সঙ্গে 
সান্ধ হওয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সমস্যার দ্বার উন্মুক্ত হল -- সমু 
পেশছবার একটি পথ বের করা । রাশিয়ার সমগ্র 'এ্ীতহাঁসক বিকাশ দাবী করে এটি। 


১৭শ শতকে বল্টিক উপকূল এলাকা 


ব্টিক উপকূল এলাকা সুইডেন, পোল্যান্ড ও ডেনমারের মধ্যে বিভক্ত ছিল। 
সতেরো শতকে সেই এলাকায় সামন্ত প্রথার বিকাশের সঙ্গে ভূমিদাসপ্রথাকে আইনগত 
রূপ দেওয়া হয়। পোল্যান্ড ও সুইডেনের যুদ্ধ এবং তিরিশ বছরের যুদ্ধের ৫১৬১৮- 
১৬৪৮) সময় আল্‌তমার্ক সান্ধ অনুসারে (১৬২৯) এন্তানিয়া, িভানিয়ার উত্তর-পূর্ব 
অংশ এবং রিগা যায় সুইডেনের কাছে আর লিভনিয়ার দক্ষিণ অংশ পায় পোল্যান্ড। 
রূশপোঁলশ যুদ্ধ (১৬৫৪-১৬৬৭) এবং রুশ-সুইড যুদ্ধের সময় €(১৬৫৬-১৬৫৬৮) 
রুশ সৈন্য লিথুয়ানিয়া, লাতগালিয়া এবং এস্তনিয়ার এলাকায় প্রবেশ করে বটে, কিন্তু 


* প্রথম সারা ইউরোপ ব্যাপশ যুদ্ধ, এতে ইউরোপের বোশর ভাগ রাষ্ট্র দুটি শাবরে বিভক্ত 
হয় __ একটি হল হ্যাপ্স্বূর্গ জোট, এতে ছিল পোপের রাষ্ট্র ও পোল্যান্ড কর্তৃকি সমার্থত স্পেন 
এবং আস্টীয়ার হ্যাপ্স্বূর্গরা এবং জার্মানির ক্যাথালক প্রিন্সগণ; অপরটি হল হ্যাপ্সৃবুর্গ গবরোধা 
জোট, এতে ছিল ব্রিটেন, হল্যান্ড এবং রাশিয়া কর্তৃক সমার্থত প্রোটেস্টান্ট জার্মান 'প্রন্সরা, ডেনমার্ক, 
সুইডেন এবং ভ্রাল্স। কয়েকাঁট ইউরোপীয় দেশে সামস্ততন্বের ভাঙ্গন ও পধাঁজবাদী সম্পকেরি 
আবির্ভাবের সময় এ যুদ্ধ চলে; এ সময় বুয়া জাতিসমূহ গড়ে উঠাঁছল, শ্রেণী সংগ্রাম প্রথর রুপ 
নিয়েছিল এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের শুরু হচ্ছিল। 
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হটে যেতে বাধ্য হয়। সতেরো শতকে কারেলিয়ার একাঁট অংশ ছিল সুইডেনের অধানে। 
রেচ পস্পলিতা'র অন্তর্গত 'লিথুয়ানিয়ায় সে সময় গুরুতর অর্থনোতিক ও রাজনৌতিক 
অবনাতি ঘটে। নিজেদের মধ্যে সামন্ত প্রভুদের খেয়োখোঁয় এবং পোলিশ কুবেরদের 
লুণ্ঠনের ফলে িথুয়ানিয়ার অর্থনীতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। 


১৭শ শতকে মলদাভিয়া 


ষোলো শতকের গোড়া থেকে তুরস্কের সুলতানের অধাঁনে ছিল মলদাভিয়া, 'কিস্তৃ 
[কিছুটা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। সতেরো শতকে কৃষকদের শোষণ তীব্রতর হয়, 
বশেষ করে ১৬৪৬'এ যখন সামাজিক সম্পকের একটি আইনসঙ্গত ব্যবস্থা রূপে 
ভূমিদাসপ্রথা স্বীকৃত হল হসপদার ভাঁসাঁল লুপু'র অর্ডনান্সে; জামদারদের ছেড়ে 
চলে যাওয়া নাঁষদ্ধ হল কৃষকদের পক্ষে । ষোলো শতকের শেষে এবং সতেরো'র শুরুতে 
চ্ছানীয় সামন্ত প্রভু এবং তুকার দখলকারাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে। সতেরে। 
শতকের মাঝামাঝ মলদাভিঘার লোকেরা পোলিশ সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
উক্রেনীয়দের সাহায্য করে। আর অপরপক্ষে নিজেদের তরফ থেকে 'তিমফেই 
খ্‌মেলানৎস্কির নেতৃত্বে উক্রেনীয় কসাকরা সামন্ত পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং ওয়ালা চিয়ার 
সামমালত শাক্তর বিরুদ্ধে মলদাভিয়াকে সাহায্য করে। ১৬৫৬ সালে মলদাভয়ার 
শাসক হসপদার গেও্গি স্তেফান মলদাভিয়াকে রুশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত করার অনুরোধ 
জানান রূশ সরকারকে। সুলতান কিন্তু স্তেফানকে 'সিংহাসনচ্যুত করলেন। সতেরো 
শতকের শেষে রাশিয়ার সঙ্গে মলদাভিয়ার অর্থনোৌতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ 
বাড়তে থাকে। 


১এশ শতকে ্রাল্দককেশাস 


সতেরো শতকের গোড়ায় পারসীক সামন্ত প্রভুরা আজেরবাইজানীয় অভিজাতবর্গকে 
সারয়ে সাফাঁভদ রাষ্ট্রের প্রধান শাক্ততে পাঁরণত হয়। তুরস্ক ও পারস্যের মধো 
সংগ্রামের ক্ষেত্র ছিল দ্রাল্মককেশাস। ১৬২৩'এ গেগার্গ সাআকাজে পারসীক শাসনের 
বিরুদ্ধে কার্তলিতে ব্যাপক একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। কয়েকবার জিতে শেষ 
পর্যন্ত বিদ্রোহীরা পারসাঁকদের কাছে হেরে যায় ১৬২৪'এর মারাব্দা যুদ্ধে। সতেরো 
শতকের তৃতাঁয় দশকে আজেরবাইজান ও আর্মোনয়ার পাহাড়ে এলাকায় সাম্তাবিরোধী 
বৃহৎ বিদ্রোহ ঘটে। তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে সন্ধি হয় ১৬৩৯'এ, পূর্ব দ্রাল্দককেশাস 
পেল পারস্য আর পশ্চিম অংশ তুরস্কের হাতে রয়ে গেল। জয়ার অর্থনীতির বিকাশ 
ঘটল না; কৃষ্ণ সাগর থেকে ট্রান্সককেশাসকে 'বাচ্ছন্ন রাখল তুরস্ক, আভ্যন্তরীণ দলাদালর 
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প্রশ্রয় দিতেন সৃলতান, কৃষক শোষণ আরো তীব্র হল। সারা সতেরো শতকে রাশিয়। 
সঙ্গে জজাঁয় রাম্ট্রগুঁলর রাজনোতিক সম্পর্ক বিকাশ পায়। ১৬৩৯'এ কাখোতয়ার 
জার প্রথম তেইমুরাজ এবং ১৬৫১'এ ইমেরোতয়ার জার আলেক্সান্দর রাশিয়ার 
আনুগত্যমূলক শপথ গ্রহণ করেন, তাঁদের আশা ছিল রাশিয়া তাঁদের সাহায্য ও আশ্রয় 
দেবে। 

পারসীক আক্রমণে আজেরবাইজানীয় অর্থনীতি বিশেষ ক্ষাতিগ্রস্ত হয়, অবনাত 
ঘটে খামার সেচব্যবস্থার। 

আর্মেনীয় ভূখণ্ডে পারস্যের শাহ ও তুরস্কের সুলতানের যুদ্ধের ফলে ষোলো 
শতকে এবং সতেরো'র গোড়ায় আর্মেনিয়ার ভয়াবহ লোকসান হয়। সতেরো শতকের 
শুরুতে শাহ আব্বাসের পারস্ক সৈন্দল আর্মোনয়াকে একেবারে বিধ্বস্ত করে। 
মুক্তির জন্য দুরূহ সংগ্রামের সময় রাঁশয়ার দিকে ঝোঁকে আমেনিয়া, রাশিয়ার সঙ্গে 
অর্থনোতক ও রাজনোৌতক সম্পর্ক বাড়ে। ৯৬৬৭ সালে রেশম ব্যবসার একচেটিয়া 
অধিকার রাশিয়ার কাছ থেকে আর্মেনীয় বাণকেরা পায়। আন্তজাতিক পারস্থিতি 
অনুকূল ছিল না বলে ককেশাস অঞ্চলের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারোন 
বুশ রাম্ট্র। 


১৭শ শতকে মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান 


এ যুগে মধ্য এশিয়ায় কৃষি ও পশুবাহিত (কারাভান) বাণিজের প্রসার ঘটে এবং 
সহর বাড়তে থাকে । রাশিয়ার সঙ্গে বাণাঁজ্যক যোগাযোগ ছিল। তব 'খভা ও বোখারার 
খাঁ এবং কাজাখ সুলতানদের মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ এবং যাযাবরদের আন্রমণ অর্থনীতির 
উপর সর্বনাশা ছাপ ফেলে । তিনাঁট মধ্য এশীয় খাঁনেতের (বোখারা, খিভা এব কারা- 
কল্পাকিয়া) রাম্দ্রীয় ভুসম্পাত্ত দখল করে ব্যক্তগত ভূসম্পান্ত বেড়ে ওঠে। কৃষকদের 
কাছ থেকে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ভাগ নিত সামন্ত ভূস্বত্বাঁধকারীরা। বড়ো 
বড়ো জমিদারতে কৃষকেরা দাস হিসেবে খাটত। সর্বনাশা আভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং 
কারাভান বাঁণিজ্) পথের পাঁরবর্তনে সতেরো শতকের গোড়া থেকে মধ্য এশিয়ায় একটি 
সুদীর্ঘ অর্থনৌতিক ও সাংস্কৃতিক আকাল দেখা দেয়। 

সে যুগে কাজাখরা প্রধানত রাখালিয়া জীবন নির্বাহ করত; অবশ্য গৃহশিজ্প 
কিছুটা ছিল এবং কাজাখ অর্থনীতিতে শিকারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দ্রব্য 
বিনিময় ব্যবস্থা 'বিকাঁশত হয় কম। প্িতৃতান্ত্িক সামন্ত সম্পকেরর প্রাধান্য ছিল তখনো । 
সতেরো শতকে জুনগারিয়ানদের আক্রমণে প্রায়ই ছারখার হত কাজাখস্তান। পশ্চিম 
সাইবেরিয়া রাশিয়ার আধিকারভূক্ত হওয়াতে মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের সঙ্গে 
অর্থনৌতক ও রাজনোতিক সম্পর্ক বাড়ে। 


০ ৮৩ 


১৫শ শতকে সাইবেরিয়া 


পোনেরো ও ষোলো শতকের মোড়েই ট্রান্সউরাল এবং পশ্চিম সাইবোরয়ায় রূশ 
উপাাঁনবেশনের সূত্রপাত; এতে বিশেষ ভূমিকা নেয় শিল্পপাঁত পাঁরবার স্ত্রগ্ধানভরা এবং 
কৃষক বসাতিকারাঁরা। কসাক আতামান প্রধান) ইয়েম্মাক তিমফেয়েভিচের নেতৃত্বে সশস্ত্র 
আভযানে (১৫৮১-১৫৮৪) সাইবেরীয় খাঁনেত পদানত হল। সুরক্ষিত রুশ সহর 
নির্মিত হয় _- তিউমেন, তবল্‌স্ক, মাঙ্গাজেয়া ইত্যাদ। সতেরো শতকে পূর্ব সাইবেরায় 
এলাকা আত্মসাৎ করে রাশিয়া । রুশ ভূপর্যটক” দেজনেভ, পয়াকভ, খাবারভ এবং 
অন্যরা গোটা সাইবেরিয়া অতিন্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পেশছন, কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ 
ভৌগোলিক আঁবিচ্কার তাঁরা করোছিলেন। 

চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল, কয়েকটি দৌত্য পাঠানো হয় ও দেশে, বিশেষ 
করে স্পাফার দৌত্য (১৬৭৫-১৬৭৮)। ১৬৮৯ সালে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে 
স্বাক্ষীরত নের্টিনস্ক চুক্তিতে দুটি দেশের সীমান্ত আগ্ন ও গার্বংসা নদী বরাবর 
নির্ধারিত হল। তখনো অনেক উপজাতি ছিল আদম গ্রোন্ঠণ সমাজের নানা পর্যায়ে, 
তাদের পক্ষে সাইবোরয়ার রুশ রাম্ট্র ভুক্তি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা । 
সাইবেরীয় তাতার এবং আলতাই অণ্ুলের যাযাবরদের মধ্যে সূত্রপাত হল 'িতৃতান্তিক 
সামন্ত সম্পকেরি। সাইবেরিয়ায় রুশ উপনিবেশনে দেখা দিল উন্নততর অর্থনোৌতিক 
পদ্ধতি, বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে । সেই সঙ্গে শিকার, মাছ-ধরা এবং অন্যান্য বৃত্তে 
সাইবেরীয় লোকদের পদ্ধাত গ্রহণ করে রূশরা। নানা বৌঁশম্ট্য সত্বেও সতেরো শতকের 
সাইবোরয়ায় সামন্ত সম্পকেরিও বিকাশ ঘটে। 

রূশরা আসার আগে অ-রুশরা সামগ্রী রূপে যে কর দিত সেই “ইয়াসাক” প্রথা 
বজায় রাখে জার সরকার, এতে মোটা আয় হত রান্ট্রের। সতেরো শতকে সামন্ত নিপাঁড়ন 
ও জারের কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করে সাইবেরিয়ার 
জনগণ। সবচেয়ে বড়ো বিক্ষোভ ঘটে পূর্ব সাইবোরিয়ায় শেষ দশকে । জার সরকারের 
ওপাঁনবোশক নাতির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম ছাড়াও ছিল রুশদের একেবারে 
বাঁহন্করণ, রুশ বসাঁতির উচ্ছেদ এবং স্থানীয় আভজাতবর্গের ক্ষমতা পুনঃপ্রাতজ্ঞার জন্য 
প্রীতীন্রয়ামলক আন্দোলন (সতেরো শতকের সপ্তম দশকে কুচুমের বংশধরদের 'বিদ্রোহ)। 


১৭শ শতকের শেষে এবং ১৮শ শতকের গোড়ায় 
রাঁশয়ার অর্থনোৌতিক ও রাজনোতিক '1বৰকাশ। 
প্রথম পিটারের সংস্কার 
সতেরো শতকে রাশিয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশ কিছ ঘটে বটে, তব পশ্চিম 
ইউরোপের অগ্রণী পধীঁজবাদী দেশগুলির তুলনায় এ শতকের শেষে রাশিয়ার সামস্ত 
পশ্চাদবার্ততা ঘোচোন। অর্থনোতিক, রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক কাশ বাদ্ধর জন্য 


৮৪ 


রাশিয়ার বৈদোঁশক নীতির প্রধান লক্ষা ছিল বান্টকে বহির্গমনের একটি পথ সুনিশ্চিত 
করা। 

সতেরো শতকের শেষের কয়েকাট দশকে শাসক শ্রেণীর 'বাভল্ন দলের মধ্যে 
ক্ষমতা লাভের তীব্র সংগ্রামে দেশের রাজনৈতিক পারাস্থীত 'নিধারত হয়। 
১৬৮২'তে স্বেলেৎসদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে মিলস্লাভ্কি দল ক্ষমতা পায় এবং 
জারকন্যা সাঁফয়াকে সিংহাসনে বসায়। সাঁফয়ার সরকারও তুরস্কের বরুদ্ধে আন্দোলনকে 
বৈদোশক নাতির প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করে তুরস্ক-বিরোধী 'নাঁখল-ইউরোপাঁয় 
জোটে যোগ দেয়; মিন্ররা রাশিয়াকে সাহায্য না করাতে ক্রাময়ার বিরুদ্ধে আঁভষান 
(১৬৮৭-১৬৮৯) বিশেষ সাফল্যমাণ্ডিত হয়নি। 

১৬৮৯ সালে প্রথম পিটার রোজত্বকাল ১৬৮২-১৭২৫) পূর্ণ ক্ষমতা পেয়ে 
অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সমস্ত শাখায় ব্যাপক সংস্কারের প্রবর্তন করেন; সমুদ্রে 
বাহর্গমনের একটি পথের জন্য তান অক্ান্ত প্রয়াস চালান! ৯৬৯৫-১৬৯৬'তে পিটারের 
আজভ আভিষানে তুকর্ণ দুর্গ আজভের পতন ঘটে (১৬৯৬)। ১৬৯৭-১৬৯৮'তে 
বিদেশে মহান দৌত্য পাঠানো হয়, এর উদ্দেশ্য তুরস্ক-বিরোধাী জোটকে জোরদার করা এবং 
আন্তজশাতক পাঁরাস্থিতির  বচার। দৌত্যে স্বয়ং পিটার যোগ দেন। আবলম্বে প্রথম 
[পটারের সরকারের হৃদয়ঙ্গম হল ষে, তুরস্কের বিরুদ্ধে জোর যুদ্ধের পক্ষে অবস্থা 
অনুকূল নয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক পাঁরাস্থীতি যা তাতে বল্টিকের জন্য রাশিয়া যুদ্ধ শুরু 
করতে পারে; সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল। উত্তরাণ্ুলে যুদ্ধের সময় 





প্রথম পিটার কর্তৃক ব্যবহৃত স্লেজ। রাম্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম। 
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রাস্ট-ফার্নেস। জল-রঙা। গোল্নিন করি উরাল ও সাইবোরয়ার কারখানার 
বর্ণনা থেকে, ১৭৩৫ । 


(১৭০০-১৭২১) 'পটারের সরকার জাতীয় অর্থনীত ও দেশের সংস্কাতি উল্নয়ন এবং 
রাম্ট্রী ও সশস্ব বাহিনীর শক্তি বাদ্ধর জন্য নানা বাঁলম্ঠ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করে। 
আঠারো শতকের গোড়ায় কৃষি ও বিশেষ করে শিল্পে উৎপাদন শীক্তকে অনেক 
পরিমাণে বাড়ানো হয়। আগেকার বিকাশের জন্য যেসব সংস্কার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে 
সেগুলি ?শল্পোৎপাদনের সংগঠনের জন্য রাস্ট্রের কার্যকলাপে আরো দ্রুত কার্যকরী হল। 
উরালে প্রাতন্ঠিত হল বৃহৎ একাঁট লোহা ও ইস্পাত শিল্প, বাড়ানো হল লোহার 
উৎপাদন। ১৭২৫'এ সারা রাশিয়ায় ঢালাই লোহার তিন চতুর্থাংশ উৎপাঁদত হত 
উরালের লোহা-কারখানায় : আগেকার পণচশ বছরে উৎপাদন বাড়ে ৫০০৭০, বাংসারক 
উৎপাদন দাঁড়ায় ৮ লক্ষ পদ (এক পদ -.- প্রায় ৩৬ পাউণ্ড)। জাহাজ নির্মাণ, বসব, 
লোৌহেতর ধাতু ইত্যাঁদ জাতীয় অর্থনীতর অনেক শিল্পের বিকাশ ঘটে। ১৭০৩ সালে 
প্রতিষ্ঠিত সেন্ট পিটারসৃৰ্র্গ -- পরে এটি রাশিয়ার রাজধানী হয় -- গুরুত্বপূর্ণ 
ধশজ্পকেন্দ্রে পারণত হয়। , ১৭২৫. নাগাদ প্রায় ১৮০টি কারখানা ছিল, 
এগ্লি গড়ে ওঠে. শুধু মধ্যাঞ্চলে নয়, উরাল, কারেলিয়া, উক্রেন, তাতারয়া এবং 
সাইবোরয়াতেও। শল্গপোদ্যোগে প:্জিলাগ্প করার জন্য বাঁণকদের অনুরোধ জানায় 
বেসরকারী উদ্যোগকে উতৎসাহ-দেওয়া'হয়। সে যুগে রুশ শিজ্প বিকাশের একটি খাস 
বোশল্ট্য হল কারখানায় “ভূঁমিদাস্‌ শ্রমের নিয়োগ” রাশিয়ায় সামস্ত' ভুঁমদাসপ্রথা বলবং 


৮৬ ল্এ 


থাকাতে মজ্যারখাটা শ্রামকের প্রয়োজনীয় বাহন গড়ে উঠতে পারোনি। ১৭২১ সালের 
১৮ই: জানুয়ারিতে বিশেষ একটি নির্দেশে পিটার সরকার কারখানা মালিক বাঁণকদের 
ভুমদাস কেনার অনুমাতি দেয়। আঠারো শতকে রাভ্ট্রেরে আয়ন্তাধীন ভূমিদাসদের 
ব্যাপকভাবে ক্রখানার কাজে বিলি করা হয় । ভাঁমদাস-শ্রীমকদের বিষয়ে জমিদারদের 
যা আধকার ঠিক তাই দেওয়া হল কারখানা-মাঁলকদের সেরাসার আভয়োগ ও শাস্ত 
দানের অধিকার ইত্যাঁদ)। এমনকি কারখানায় যেসব মজুরিখাটা শ্রামক কাজ করতে 
মাসে তারাও বন্তৃতপক্ষে মনিবদের বান্দায় পরিণত হয়, এবং ১৭৩৬'এ তাদের 
“বরাবরের জন্য স'পে-দেওয়া মজূর” -- ভূঁমিদাস-শ্রীমক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। 
বাধাতামূলক শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার কিছুকাল 1শল্পাঁধকাশে কাজ দেয় বটে কিন্তু 
পরের পর্যায়ে এট পাঁজবাদ বিকাশের একান্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। স্বৈরাচারী 
রাষ্ট্রের সমর্থন পেত কারখানাগুলি, বাজারের সঙ্গে তাদের অনেকের যোগাযোগ থাকলেও 
সরকারের জন্য অনেকটা উৎপাদন করতে হত এদের । এদের স্বার্থে সরকার চাষী ও 
হস্তাশিল্পীদের কয়েকাঁট 'জানস বানাতে নাষদ্ধ করে, ফলে কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন 
উৎপাদন ব্যাহত হয়। 

ণশল্পে অগ্রগাঁতির সঙ্গে সঙ্গে পারবহণের উন্নাত রোস্তা ও খাল নির্মাণ ), কৃষির শ্রৈয় 
পল্থা, নতুন খাদ্য এবং শল্পশস্য প্রবর্তন ইত্যাদর জন্য বিঁধব্যবস্থা করা হল। 

দেশের অর্থনোতিক উন্নয়নের সমস্ত বোঝাটা চাপানো হয় জনসাধারণের উপর! 
কারখানায় ও নির্মাণ কার্যে বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার, সৈন্যদলে ভুক্ত এবং 


/গা” পর 
শু বা পশলা রা 
ও রে কিিসিল তত ৮৬ পে রে 


রান 


821 
1 


6 তি হি টিপার ক 
শে হলি টেক ক ০5১0 প্শহ 
নু ্ 





ভাঁসলিয়েতাস্ক দ্বীপে এক্সচেঞ্জ -ও গ্রীস্তিন- দৃভর। ইয়োলয়াকভের নি ১৭৫৩। 
 মাখায়েভের ড্রীয়ং গেকে। 


তীব্র কর বৃদ্ধি (১৭২৪ থেকে একটি মাথা-গুণতি কর বসানো হয়, এতে প্রত্যক্ষ করের 
মান্তা অনেক বেড়ে যায়) -_ সব মিলে সহরে ও গ্রামে মেহনতঈদের অবস্থা আত শোচনীয় 


হয়ে ওঠে। 
পিটার নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রথমত এবং প্রধানত জমিদারদের অবস্থা জোরদার 


করায় নিয়োগ করেন। দৃভরিয়ানস্তভোর ভূসম্পান্ত দ্ুত বেড়ে চলল। '১৭১৪'র একটি 
নির্দেশে বলা হয় উত্তরাধিকার বর্তাবে শুধু একজন লোকে; এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে 
জমিদারি ছোট ছোট কয়েকটি খণ্ডে ভেঙে না যায়; জমিদারের ভূসম্পান্ত বংশগত করা 
হয়। স্বৈরতন্দরের প্রধান সামাঁজক খট যারা সেই দভরিয়ানস্তভোর স্বার্থে যাতে ব্যাঘাত 
না ঘটে এমন সীমানার মধ্যে বাঁণকদের কয়েকাঁট বিশেষাধকার ও স্বাবধা দেওয়া হয়। 
পেল। 
ভূমিদাসদের উপর প্রখর অত্যাচারের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম আবার সৃতীব্র হবে, এটা 
অবশ্যন্তাবী। সামন্ত উৎপাঁড়নের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম প্ররুট হয় আস্ত্রাখান বিদ্রোহে 
(১৭০৫-১৭০৬), বুূলাভনের নেতৃত্বে দন বিদ্রোহে (১৭০৭-১৭০৮) এবং অন্যান্য 
অনেক অনেক গন্ডগোলে। এতে যোগ দেয় অ-রুশ জাতিরাও। 

শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা যাতে দ্‌ঢ় হয়, অর্থনৌতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কয়েকাঁট জরুরী বৈদেশিক সমস্যার সমাধান মেলে তার জন্য প্রথম পিটার 
রাম্ট্রযন্তে সাঁবশেষ সংস্কার আনেন; রাশিয়ায় স্বৈরতন্ন গঠনে একাঁট গুরত্বপূর্ণ 
অধ্যায়ের সূচনা হয় সংস্কারগুলিতে। পূর্বে প্রকাজ বা মান্তিদপ্তরগুল স্বতল্লভাবে 
কাজ করত, এদের দায়িত্ব স্ানা্দন্ট ছিল না, পুরাতন এ শাসন পদ্ধতিতে সামন্ত রাষ্ট্রের 
তৎকালীন কাজের সুরাহা হত না। স্বরাম্ট্র ও পররাম্ট্র নীতি পাঁরচালনায় বয়ার দুমা 
দেখা গেল একেবারে অক্ষম। ১৭১১ সালে দুমা'র পারবতে পিটার সরকারী সেনেট 
স্থাপিত করেন, এর সদস্য নির্বাচিত করতেন জার। সেনেটের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। সেকেলে 'প্রকাজ বা মল্ল্রদপ্তরের জায়গায় ১৭১৮ সালে নয়টি পেরে বারোটি) 
কলোজয়াম বা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত মণ্ডলী গড়ে তাদের হাতে শিল্প, অর্থনীতি, 
. বৈদেশিক নীতি ইত্যাঁদ বাভন্ন শাখায় পূর্ণ প্রশাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেনেট ও 
কলোজয়াম সংগঠনের পর প্রশাসনে চূড়ান্ত ভূমিকা ন্যস্ত হল দভাঁরয়ানস্তভো সম্প্রদায় 
থেকে নিযুক্ত রাজপুরুষদের হাতে (চনভূঁনিক বা পদস্থ ব্যাক্ত), এরা ১৭২২'এ 
পিটার কর্তৃক প্রবর্তিত “পদমর্যাদা পর্যায়” ভ্রুমে রাষ্ট্রের সেবা করত। খানদানী বংশের 
জন্য নয়, ব্যাক্তগত কাজেব্ধ জন্য রা্ট্রের প্রধান প্রধান স্থানে পদোন্নাত হত রাজপুরুষদের ; 
সামনে থেকে একেবারে হটে গেল বয়ার আভিজাতবর্গ। সামন্ত রাম্ট্রের একান্ত সেবায় 
লাগানো হল চার্চকে। পাত্রিয়াকে্টের অবসান ঘটিয়ে চার্চ পরিচালনার জন্য 
একাট রাজপুরুষের তদারকে প্রথম পিটার প্রাতষ্ঠা করলেন পূণ্য যাজক 


৮৮ 


সমিতি ৫১৭২১)। যাজক সমিতির £” চি 88415 
উচ্চ প্রতিনিধি হলেন এই রাজপুরুষ। | টু. নি তত 
প্রবর্তিত হল একটি আভশংসকের নেতৃত্বে 
রাষ্ট্রীয় নিয়ল্তণ ব্যবস্থা । পারদশশন ব্যবস্থা 
প্রাতষ্ঠত হল; এর কাজ ছিল আইন 
নির্বাহের তদারাঁক, এর বড়োকর্তা সরাসার 
জারের অধীন। মিলিটারি সার্ভস থেকে 
আলাদা করা হল 'সাঁভল সাঁভসকে। তিনটা 

স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় অনেক রদবদল হন পা হি 

হল; পুরাতন উয়েজদের জায়গায় এল 

গুবৌর্নয়া ১৭০৮ সাল), প্রত্যেক গুবোর্নয়ায় পুরো বেসামরিক ও সামারক ক্ষমতা 
সম্পন্ন একজন গভর্ণর । ১৭১৯'এ গুবেনিয়াগ্ল প্রদেশে বিভক্ত হল। এ-রকম জাঁটল 
একাট আমলাতন্তরের প্রতিষ্ঠা স্বৈরতন্দের প্রকৃষ্ট নিদর্শন, শোষত জনসাধারণের প্রাতরোধ 
ব্যাহত করা ছিল এর উদ্দেশ্য । রুশ স্বৈরতন্তের গঠনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 
সৃচিত হয় ১৭২১ সালে যখন পিটার সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন এবং একটি ভালোভাবে 
তালিম-দেওয়া স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর ভিত রচনা করেন; এ বাহনীতে কৃষক ও পসাদ- 
সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগ 1দতে বাধ্য হত প্রোয় বিনা ব্যতিক্রমে আঁফসাররা আসত 
দভরিয়ানস্তভো থেকে)। রুশ নৌবাহিনীর বুনিয়াদ গড়ে দেশের মহৎ উপকার করেন 
শিটার। 





১৮শ শতকের গোড়ায় রূশ বৈদেশিক নীতি । 
উত্তরাণ্চলের দ্ধ, ১৭০০-১৭ ২১ 


রূশ শিল্পের বিকাশ এবং একটি স্থায়ী স্থল ও নৌবাহনর পত্তনে দেশের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সমস্যা, অর্থাৎ বাল্টক সমূত্রে বহিগ্গমন পথ লাভের যে সমস্যা 
তার সমাধানের অপাঁরহার্য উপায় মেলে । সুইডেন ও সুইডেনের সমর্থনকারাী দেশগুলির 
বিরুদ্ধে ১৭০০-১৭২১'এর উত্তরাণুলের যুদ্ধ প্রথমে অসফল হলেও (১৭০০ সালে 
নার্ভ যুদ্ধ) পরে বাল্টক সমুদ্রতীর রাশিয়া পায়। শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে পরাঁজত করে 
রাশিয়া। লেস্নায়া (১৭০৮), পল্‌ৃতাভা (১৭০১৯) এবং অন্যান্য স্থানে রুশ স্থছলবাহনীর 
চমকপ্রদ জয় এবং হাত্কো (১৭১৪) এবং গ্রোনহামনের (১৭২০) য্দ্ধে রুশ নৌবহরের 
সাফল্য রুশ রণকোশলের শ্রেম্ঠতা, স্থলবাহিনী ও নোবহরের চমংকার 
শিক্ষা এবং রুশ সোনক ও নাবকদের বীরত্ব ও দঢ়ুতা প্রমাণ করে। স্ছলে ও 


৮৯ 


জলে সৈন্য পরিচালনা বিদ্যায় প্রথম পিটার ও মেনাশিকভ, শেরেমোতিয়েভ ইত্যাদির 
মত তাঁর রণনীতিকদের প্রাতভা সাবশেষ কাজ দেয়। ব্রিটিশ ও ডাচ কুটনীতির লক্ষ্য 
ছিল যে কোনো রূপে যুদ্ধ দীর্ঘায়ত করা, রুশ-বিরোধত জোট গড়া এবং বাঁল্টক 
সমুদ্রতীরে পা-রাখার জায়গা যাতে রূশরা না পায় তার চেম্টা -- এ সবই উত্তরাণ্ণলের 
যুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভে ভেস্তে যায়। ূ 
সুইডেনের সঙ্গে নিস্টাডের চুক্ত সম্পাঁদত হল ১৭২১এ। 


ঁ $ ২১ ৫ ৯117 865 5৮833 ৭ ৮ চাও হন ১৫৮175৯৯১০৮) ৮71৯8,৬ পানের ১681 
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সরি রর ৭ 





পলতাভায় য়লাভের স্মরণে বিজয় তোরণ । জ.বভের এনগ্রোভিং, ১৭১১; 


রাশিয়ার জাতিসমূহের ইতিহাসে সাঁবশেষ গুরুত্ব আছে উত্তরাণুলের যুদ্ধের । ১৭০৮- 
৯৭০৯'এ সুইড সৈন্য বেলরশিয়া এবং উল্রেনের এলাকা আক্রমণ করে; অত্যাচারীঁদের 
[বরুদ্ধে দাঁড়াল উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় জনগণ । রাশিয়া থেকে উক্রেনকে আলাদা করার 
চেস্টা করে বেইমান গেতমান মাজেপা, কিন্তু জনসাধারণ সমর্থন না করাতে এচেস্টা ?বফল 
হয়। উত্তরাণ্চলের যুদ্ধের সময় বল্টিক অঞ্চল এবং কারেলিয়ার বিস্তৃত অংশ যুক্ত হয় 
রাশিয়ার সঙ্গে; এখানকার জাতিগ্ল লেংস, এস্তনীয় ও কারেলীয়) রূশ জনগণের 
সঙ্গে চিরন্তন ডোরে আবদ্ধ হল। জারের অত্যাচার সত্বেও রাশয়ার জাতিসমূহের সঙ্গে 
এ মিলনের তাৎপর্য সদর্থক, কারণ এতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক বিকাশের যথেন্ট 
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(১৭১১:১৭১৩), কিন্তু ফলাফল সুবিধাজনক হয়নি, শেষপর্যস্ত আজভ হারাতে হয় 
রাশিয়াকে । 'কস্তু এ যুদ্ধের দরুন দক্ষিণে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা এবং মলদাভয়ার সঙ্গে 
যোগসূত্র দৃঢ় হল। ১৭২২-১৭২৩'এর পারসীক আভযানে রাঁশয়া শেষ পর্যস্ত 
কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল দখল করে, এতে রাশিয়ার সঙ্গে উত্তর 
ককেশাস ও ট্রান্সককেশাসের অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক সম্পর্ক আরো জোরালো হল। 
এই সব সম্পকের সংহাতি এবং এসব অণ্চলের রুশ পক্ষাবলম্বনের মনোভাব প্রকাশ 
পায় কার্তীলর জার ষ্ঠ ভাখতাঙ্গের নীতিতে । 

রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর জন্য যে আন্দোলন আমেঁনয়ায় বেড়ে উঠাঁছল আঠারো 
শতকের গোড়ায়, সেটা ব্যাহত হয় আর্মোনয়ায় তৃকাঁ আন্রমণে এবং ১৭২৪'এ এরেভান 
দখলে; 'কছুকালের জন্য এরেভান তুরস্কের হাতে ছিল। রাঁশয়া ও তুরস্কের মধ্যে 
১৭২৪'এর কনস্তান্তনোপল চুক্তি অনুসারে আজেরবাইজানের বড়ো একটা অংশ রাশিয়া 
পেল, কিন্তু তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে, ১৭৩২-১৭৩৫'এর মধ্ো পারস্যের সঙ্গে 
রাশিয়া একট চুক্তি করে আজেরবাইজানের উপকূলবতর্শ ককেশাস অণ্চল পারস্যকে 
ফাঁরয়ে দেয়। ট্রান্মককেশাস থেকে তুকাঁ হামলাদাররা বিতাঁড়ত হয়. কিন্তু পারস্যের 
অধীনে থেকে গেল আজেরবাইজান। আঠারো শতকের গোড়ায় মধ্য এশয়ায় সামারক 
আভযান পাঠানো হয়। ফ্লেডাঁরক এঙ্গেলস্‌ বলেছিলেন যে রুশ বৈদেশিক নাতির 
প্রধান লক্ষ্যগুলি প্রথম িটারের আমলে আকার গ্রহণ করে। বৈদেশিক নীতির জটিল 
সমস্যা সমাধানে পুরোভাগে আসেন অসাধারণ কয়েকজন কুটনশীতাঁবদ, এদের মধ্যে 
ছিলেন গলাঁভন, কুরাকন, গলভূকিন, শাঁফরভ ও তলস্তয় : এ'দের শীর্ষে ছিলেন প্রথম 
পিটার স্বয়ং। 


১৮শ শতকের গোড়ায় রূশ সংস্কাতি 


জাতীয় অর্থনীতির বিস্তার, ব্যাপক 'নর্মাণকার্ষ স্থায়ী স্থল ও নৌবাহিনীর পত্তন, 
নতুন জমি ও তাদের সম্পদ ব্যবহার, রাষ্ট্র প্রশাসনের জল কর্তব্যকর্মের বিস্তার -_ 
এ সবের ফলে দক্ষ শিক্ষিত লোকের চাহিদা বিপুলভাবে বাড়ে এবং রাশিয়ায় শিক্ষা 
প্রসারের সাহায্য করে। প্রথম পিটার বিদেশী বিশেষজ্ঞের আমল্মণ করে আনেন 
(বিশেষ করে শাসন্কালের শুরূতে) এবং শিক্ষার জন্য রূশদের যে বিদেশে পাঠান তা 
আবশ্যক ছিল; তবে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর সমগ্র নীতির উদ্দেশ্য 
ছিল দেশজ দল গড়ে তোলা । অর্থনীতি ও রাষ্ট্র প্রশাসনের নানা বিভাগের জন্য রূশরা 
তোর হবার সঙ্গে সঙ্গে বদেশীদের জায়গা তারা নেয়। আঠারো শতকের গোড়ায় [শেষ 
নানা স্কুল খোলা হয় (৯৬৯১৯'তৈ গোলন্দাজদের স্কুল, ১৭০১'এ তোপ ও নোচালন 


৯১ 


স্কুল ইত্যাদি), সামদ্র আকাদমী প্রতিষ্ঠিত হল (১৭১৫), দেখা 'দিল লাইব্রেরা, 
থিয়েটার এবং 'মউাঁজয়ম। নতুন একটি ক্যালেন্ডার ১৭০০"তে প্রবার্তত হল। পুস্তক 
প্রকাশনের পাঁরমাণ অনেক বাড়ে এবং প্রান স্লাভনিক 'লাপর পরিবর্তে চালু হল 
নতুন একাট “প্রাকৃত” বর্ণমালা । দূভরিয়ানস্তভো ও বাঁণকদের স্বার্থে স্বৈররাম্ট্রীটিকে 
সংহত করার মতবাদ সৃষ্ট ও বিকশিত হল সামাজিক ও রাজনোতিক চিন্তাধারায় (এর 
দ্টান্ত ফেওফান প্রকপভিচের প্রবন্ধ ও পসশ্‌কভ, সালতিকভ এবং অন্যদের রচনা)। 
ভুগোলের ক্ষেত্রে রূশ পাশ্ডিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেখা দিল; পূর্ব সাইবেরিয়ায় 
নতুন নানা এলাকা আঁবম্কৃত হল, সমের্‌ মহাসমুদ্র ও কামচাৎকার উপকূল সন্ধান 
করে দেখা হল হেয়েভ্রেইনভ ও লুজনের নেতৃত্বে আঁভষান, ১৭৯৯-১৭২২), 
ইত্যাদ। সেন্ট পটারস্বূর্গে ১৭১৪'এ একটি পার্ক লাইব্রেরী ও মিউাঁজয়ম খোলা 
হয়; বিজ্ঞান আকাদমী খোলা হল ১৭২'এ (এটির গোড়াপত্তন হয়োছল এক বছর 
আগে)। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সব বৃহৎ পাঁরবর্তনে প্রথম পিটার নিজে 
গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন; রাশিয়ায় বিজ্ঞানের বিকাশ এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য তান 
যথাসাধ্য চেস্টা করেন। এ যুগে এবং পরবতাঁ শতাব্দীগুলিতে রুশ সংস্কাতি পাশ্চম 
ইউরোপের অগ্রগামী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে বিকশিত হতে থাকে। 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও িটারের সংস্কারের শ্রেণী চঁরন্র ছিল, প্রধানত শাসক শ্রেণীর স্বার্থে 
এগুলি সাধিত হয়। 

ইতিহাসে অনন্যসাধারণ পুরুষদের একজন হলেন প্রথম 'িটার। আভনব তাঁর মন, 
রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার, অসাধারণ সাহসী 'তাঁন। সংস্কারের প্রয়োজন 
[তান সাঁঠকভাবে বোঝেন এবং 
সেগুলিকে কার্ষে পরিণত করার মহান 
প্রয়াস করেন; মাঝে মাঝে অত্যন্ত 
কঠোর 'বাধব্যবস্থা গ্রহণে একেবারে 
ইতস্তত তিনি করেনান। বড়ো দরের 
কুটনশীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা তান 'ছিলেন। 
উত্তরাঞ্চলের যৃদ্ধের সব কটি 
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সেটটি ও ০ লিস্ট 
০০০ ০০০১৬ শে 
| ্ শ ৪ ৪ এ 
এন এ ১ তাও পন 
৮ ্ পি. / রি ৩, ক্ষ 
কিস চঃ র্‌ ্ রে 


গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ঘটে প্রথম িটারের 
ব্যা্তগত যোগদানে (লেসনায়া, 
পলতাভা, হাতেকা)। 


আঠারো শতকের গোড়াকার 
সংস্কারগাঁল প্রগাতমূলক 'ছিল। 
পামকাঠের পদকে প্রথম পিটার কর্তক খোঁদত পশ্চাদবার্ততা কাটাবার এবং সঙ্গে সঙ্গে 


. নোটবগ ০6০1 রাষ্্ীর হীতহাস সামন্ত প্রথা বজায়ের একাঁট আঁভনব 
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প্রচেম্টা সেগদলি। রাশিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনোতিক ও সাংস্কাঁতক বিকাশে অন্প্রেরণা 
জোগায় পিটারের সংস্কারাবলণ, বিশ্বশাক্তি হিসাবে রাশিয়ার সংহতি ও অত্যুদয়ে সাহায্য 
করে। সংস্কারগুির প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়ায় স্বৈরতল্মকে জোরদার করা । এদের সমস্ত 
ভার বহন করে জনগণ। 


দৃভারয়ানভ্তভোর নাম্রাজ্য, ১৮শ শতকের 'ছিতীয় পাদ 


আঠারো শতকে মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্ক বিকাশের ফলে জমিদারিগুলি বাজারের 
আওতায় আসে এবং বাজারের জন্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উৎসাহ বাড়ায় দৃভারয়ানস্তভোর 
মধ্যে। সরকারাঁভাবে এর প্রকাশ ঘটে অগ্যান্ত নিদেশে, এগ্যীলতে ভূমিদাসদের ক কী 
বাধ্যবাধকতা এবং মালিকদের কাছে তাদের কী ক দিতে হবে তার 'বাধাবধান বিশদভাবে 
[লাঁপবদ্ধ হয। সে সময় হস্তশিল্প কারখানায় উৎপাদন বাড়ে, বিশেষ করে উরাল লোহা 
শিল্প অনেক এাঁগয়ে যায়। শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়া প্রথম স্থান আঁধকার করে লৌহ 
উৎপাদনে (১৭%০'এ বিশ লক্ষ পুদ), এবং লোহা রপ্তাঁন করে অন্য দেশে । কষ ও 
শিল্পে উৎপাদন শাক্ত বৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারের অবস্থা ভালো হয়, বেড়ে যায় 
মেলার সংখ্যা; সেন্ট িটারসবূর্গ, আর্খানগেলস্ক এবং 'রিগা হয়ে পশ্চিম ইউরোপ, চীন 
এবং মধ্য এশীয় খাঁনেতগুলির সঙ্গে বৈদেশিক বাঁণজ্য বিস্তার লাভ করে। দেশের 
আভ্যন্তরীণ অর্থনোতিক বিকাশ এবং বৈদোশিক বাণিজ্যে অগ্রগতির ফলে ১৭৫৩*তে 
আভ্যন্তরীণ শুজক এবং পরে সপ্তম দশকে কয়েকাঁট উৎপন্নে পোটাশ, রেজিন ইত্যাঁদ) 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। একাঁট সারা-রুশ বাজার গঠনে এগুলি 
এবং অন্যান্য 'বাধব্যবস্থা সাহায্য করে। এ শতকের দ্বিতীয় পাদে সামন্ত শ্ষণ বাড়ে, 
ফলে চতুর্থ, পণ্ণম ও ষ্ঠ দশকে কৃষক আন্দোলন আরো প্রখর হয়, বিশেষ করে মঠের 
জমিদারিতে; দেশের সীমান্ত অণ্চলে এবং পোল্যান্ডে পলাতক চাষীর সংখ্যা বেড়ে যায় 
এবং কারখানার শ্রামকদের মধ্যে গুরুতর গণ্ডগোল ঘটে (১৭৫২'তে কালুগা গুবোনিয়ায় 
ক্যাম্বিশকারখানা এবং অন্যান্য জায়গায়)। একই সময় অ-রূশ জাতিগুলির মধ্যে 
[বদ্বোহ ঘটে যেমন ১৭৪৭ এবং ১৭৫৫ সালের বাশাঁকরীয় বিদ্রোহ)। 

আঠারো শতকের দ্বিতীয় পাদে রুশ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
বোশিল্ট্য হল দৃভাঁরয়ানস্তভোর 'বাভন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতালাভের জন্য রেষারেষি। 

উত্তরাধিকারীর নাম 'নার্দন্ট না করে প্রথম পটার মারা যান ১৭২৫,এ। তাঁর 
বিধবা প্রথম ক্যাথারিন রোজত্বকাল ১৭২৫-১৭২৭) সম্রাজ্ঞী হিসেবে আভষিক্ত হন, 
তাঁর জায়গায় আসেন পিটারের পৌন্র, জারোভিচ আলেকঝেই'এর সম্ভান; ইনি হলেন 
দ্বিতীয় পিটার (রাজত্বকাল ১৭২৭-১৭৩০)। ১৭২৬ প্রথম ক্যাথারনের আমলে 
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লোহা-খানর শ্রমিক। “ইয়েকাতোরনবূর্গ কারখানার প্রস্পেকটাস, ১৭২৯" নামক বইয়ের একটি 1৭ 
থেকে ড্রয়িং। রাষ্্রীয় ইতিহাস মিউঁজিয়ম। 


সপ্রম 'প্রীভি কাউন্সিল প্রাতীষ্ঠত হয়, এর মধ্যে ছিলেন মেনাশকভ এবং ওস্তের্সানের 
মতো রান্ট্রনেতা। দ্বিতীয় পিটারের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর প্রাভি কাউন্সিলের সদসারা 
প্রথম 1পটারের ভাগ্নী কুরল্যান্ডের ডাচেস আল্লা ইভানভনাকে সিংহাসন আরোহণের 
আমল্রণ জানান (রাজত্বকাল ১৭৩০-১৭৪০)। কাউন্সিল আভজাতবর্গের স্বার্থে তাঁর 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার চেম্টা করে, দৃভারয়ানস্তভোর দড় বাধায় সে চেম্টা ব্যাহত হল। 
আঠারো শতকের দ্বিতীয় পাদে নিজেদের বিশেষাধিকার বৃদ্ধি এবং বাধ্যতামূলক 
বেসামরিক ও সামরিক কর্ম থেকে অব্যাহতির চেষ্টা করতে থাকে দৃভরিয়ানস্তভো। 
১৭৩১'এ দূভারিয়ানস্তভোর জন্য অভিজাত বাহন (শাঁলয়াখোস্ক কোর) প্রাতান্ঠিত 
হয়। ১৭৩৬'এ দূভাঁরয়ানস্তভোর বাধ্যতামূলক সেবার মেয়াদ কমিয়ে ২৫ বছর করা 
হল, আরো কয়েকাঁট সরকারী নিদেশে জমি মালিকানায় এদের একান্ত আঁধকার 
সবদ্‌ হয়। | 
চতুর্থ দশকে আন্না ইভানভনার দরবারে কয়েকটি কুরল্যাণ্ড জার্মান দেখা দিল, 
ইনি রুশ দৃভরিয়ানসুভোকে পুরোপ্যার বিশ্বাস করতেন না। রাশিয়া, রাশিয়ার জনগণ 
এবং সংস্কাতির প্রাত প্রকাশ্যভাবে বিদ্বেষপরায়ণ কয়েকাঁট বিদেশী স্বার্থান্বেষী সরকারে 
গুরুত্বপূর্ণ নানা পদ দখল করে প্রভূত অর্থসণয়ে দেশের' স্বার্থহানি করে, যেমন 'বিরন, 
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মূনিক ইত্যাদিরা। এতে প্রতবাদ জানায় ক্ষমতাচ্যুত রুশ দ্‌ভরিয়ানস্ত্রভো। মৃত্যুর আগে 
আল্লা ইভানভনা ভ্রাতুষ্পুত্র ইভান আন্তনভিচ্কে (রাজত্বকাল ১৭৪০-১৭৪১) 
উত্তরাধিকারী করে যান। ১৭৪১'এ হীন সংহাসনচ্যুত হন, প্রথম শিটারের কন্যা 
এলিজাবেথকে সম্রাঙ্ঞী ঘোষণা করা হল (১৭৪১-১৭৬১)। তাঁর রাজত্বকালে সরকারে 
এবং দরবারে বিদেশীদের জায়গা নিল দৃভরিয়ানস্তভো। 

১৭৩৫ থেকে ১৭৩৯ পর্যন্ত কৃষ্ণ সাগরে বাঁহর্গমনের পথ নিয়ে রাশিয়া তুরস্কের 
সঙ্গে লড়ে, আজভ অণ্চল ফিরে পায় এবং দাক্ষিণ সীমান্ত প্রসারিত করে। বন্টিক অণ্ুলে 
পুনরায় পদস্থাপনের অসফল প্রয়াস সুইডেন করাতে যুদ্ধ চলে ১৭৪১ থেকে ১৭৪৩ 
পরযন্ত। 
১৭৫৬'তে প্রাশিয়া ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্স, আস্ট্িয়া এবং অন্যান্য দেশের পক্ষে 
রাঁশয়া যোগ দেয় সাত বছরের যুদ্ধে, এ যুদ্ধের কারণ উপাঁনবেশ নিয়ে দেশগুঁলর 
উদগ্র রেষারেষি। প্রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শীক্ত এবং পূবাঁদকে রাজত্বসঈীমা বাড়াবার জন্য 
দ্বিতীয় ফ্রেডোরিকের চেষ্টায় রাঁশয়া ভীত হয়। এদিকে বেলরুশীয় ও উক্রেনীয় অণ্চল 
ফিরে পাবার জন্য পোল্যাণ্ডের দিকে পশ্চমাভিমূখে সীমান্ত বাড়াবার, কুরল্যান্ড 
আত্মসাৎ এবং বল্টিকে নিজের অবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করাছল রাশিয়া । প্রাশিয়ার 
অধীনস্থ বাঁল্টক অণ্চলগুলি দিয়ে পোল্যান্ডকে তুষ্ট করার আভিপ্রায় ছিল রাশিয়ার 
'দ্বতয় ফ্েডেরিকের পাঁরিচালনায় যে বাহিনীকে মনে করা হত অপরাজেয় সেই প্রাশিষান 
বাহন? যুদ্ধে একেবারে ছত্রভঙ্গ হল। কয়েকাঁট চমৎকার জয়লাভের পর রুশ বাহনীগুলি 
বান দখল করে ১৭৬০এ। ১৭৬১তে এলিজাবেথের মৃত্যুতে এবং 
সর্বাস্তঃকরণে প্রাশিয়ার পক্ষপাতী তৃতীয় পিটারের সিংহাসনারোহণে প্রাশিয়ার সঙ্গে 
আবিলম্বে শান্তিচুক্তি সম্পাঁদত হল, আগেকার সমস্ত জায়গা ফিরে পেল প্রাশিয়া। 
তৃতীয় পিটার প্রাঁশয়াব সঙ্গে সামরিক মৈব্রীঁতে আবদ্ধ হলেন, এমনাঁক ডেনমার্কের 
বিরুদ্ধে প্রাঁশয়াকে সশস্ত্র সাহায্য দেবার আঁভপ্রায় তাঁর ছিল। ১৭৬২ সালের ২৮শে 
জুনের দরবারী কু'দেতা় (০০১1-০৪-6৪) সিংহাসনচ্যুত হলেন তৃতঈয় পিটার ক্মতা 
পেলেন দ্বিতীয় ক্যাথারিন রোজত্বকাল ১৭৬২-১৭৯৬): প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ভেঙে 
দেওয়া হল। 

যা কিছু বিদে** তার প্রতি রূশ অভিজাতদের অন্ধ অনুরাগ, ভূমিদাসপ্রথার 
প্রাধান্য এবং বিদেশী স্বার্থান্বেষীদের স্বেচ্ছাচারী শাসনে রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির 
অগ্রগাঁত ঘটে আঁতিশয় অস্মাবিধার মধ্যে ' মিখাইল লমনসভের উদ্যোগে প্রাতঙ্ঠিত (৯৭৫৫) 
রাশিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় (মস্প্যো বিশ্বাবদ্যালয়) প্রগাঁতশীল রুশ বিজ্ঞান ও 

সংস্কাতি বিকাশের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। 

টড বপাহিনি৭ | টিলিরি নূতন রি? 
আভিযান উত্তরাণ্চল' এবং কামচাতকায় কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ আঁবচ্কার করে। রূশ 
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সাহিত্য ও শিজ্পকলা যথেম্ট উন্নাতি লাভ করে। রূশ ছন্দঃশাস্ত্বের সংস্কার করা হল; 
সংস্কারের পত্তন ঘটে রোদিআকভাঁস্কর হাতে, এ প্রক্রিয়াকে নিখত করেন লমনসভ। 
১৭৫৬ সালে প্রথম রূশ পেশাদার থিয়েটার খোলেন ভল্‌্কভ্‌। ১৭৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 


হল প্রথম কলা আকাদমাঁ। 


১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রূশ অর্থনৈতিক বিকাশ 


আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব অণ্ণলে নতুন খামার 
জম কাজে লাগানো হয়; কালো মাটির বলয় প্রধান শস্য-উৎপাদক অণ্ল হয়ে দাঁড়াল; 
গমভূমির বিস্তার ঘটল, প্রবর্তন হল আল চাষের । এ সময় বর্ধমান উৎপাদন শান্তি এবং 
ভূমিদাসাঁভাত্তক উৎপাদন সম্পকের অসঙ্গতি ধরা পড়তে শুরু করে। 

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় দেশের অর্থনীতিতে পধাঁজবাদণী উপাদানের 
গুরুত্ব বেড়ে যেতে শুরু করে। হস্তাঁশল্প কারখানার উৎপাদন বিস্তার পেতে থাকে। 
আঠারো শতকের শেষে দেশে দ্‌ হাজারের বৌশ শিল্পোদ্যোগ ছিল, এর প্রায় অর্ধেক 
বড়ো কারখানা ধাঁচের। প্রায় দু লক্ষ মজ্‌র খাটত। তুলো, পশম এবং চর্ম্রব্য শিল্প 
দ্রুত এগিয়ে গেল, দ্রুত প্রসার ঘটল কাষ কাঁচামাল শোধন শাখাগুলির, বিশেষ করে মদ 
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ওখংস্ক বন্দর। ১৭৫৫ সালে প্রকাশিত ক্রাশোনান্লনিকভ লিখিত 
“কামচাংকা ভূমির বর্ণনা” থেকে এনগ্রেভিং। 


চোলাই কারখানার। লোহা ও ইস্পাতের (প্রধানত উরালে) উৎপাদন এত বেড়ে গেল যে 
১৮০০ নাগাদ রাশিয়ার লোহা উৎপন্ন পেশছয় ৯৯ লক্ষ পুদে। শিল্প গড়ে উঠল 
সাইবেরিয়া ও আলতাই'এ। এ পায়ে শিল্প বিকাশের খাস বিশেষত্ব হল পণীজবাদণ 
ধরনের সংগঠনের বিস্তার, বিশেষ করে তুলো এবং অন্যান্য শিল্পে মজুরিখাটা শ্রমিকের 
নিয়োগ । ধাতু এবং ফেন্ট বস্ত্র কারখানায় অবশ্য বেশির ভাগ কাজ চলত ভূমিদাস শ্রমে । 
মজ;রিশ্রমের নিয়োগ বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অ-কৃষ্ণ বলয়ের শিজ্পকেন্দ্রে মেস্কো, 
ভূলাদামর, ইয়ারস্লাভূল এবং কস্বমা গুবেনিয়ায়), এখানে দ্রব্যে নয়, টাকায় ছাড়- 
খাজনা দেবার প্রথায় দলে দলে কৃষকের চলে আসাতে একটি শ্রম-বাজার গড়ে ওঠে। 
উৎপাদনে মজ্যারশ্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত বাঁণক শ্রেণীর হস্তাশজ্প কারখানার ভাগ 
উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। চাষী কাবখানার আবির্ভাব দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের 
একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ, এতে গ্রামাণ্চলে গড়ে উঠল পধীঁজবাদী উপাদান। আঠারো 
শতকের ঘল্ঠ এবং অন্টম দশকের মধ্যে কয়েকটি বাধার অপসারণে ক্ষুদ্র চাষী শিল্প এবং 
চাষী ব্যবসার উপকার হয়; এতে রাজকোষাগার এবং দূভাঁরয়ানস্তভোর সুবিধা, কেননা 
এতে ভূমিদাসদের কাছ থেকে ছাড়-খাজনা আদায়ের পারমাণ বাড়ে। আঠারো শতকের 
শেষ নাগাদ কিছু ছু জামদারিতে বৃহৎ শিল্পপাঁত দেখা দিল, সেখানে গ্রামের 
গারবদের করতলগত করে কারখানায় তাদের শোষণ করে। কি গ্রামে কি সহরে সম্পত্তি 
ও সামাজিক মর্যাদার বৈষম্য বেড়ে গেল। 

উৎপাদন শাক্তর বৃদ্ধিতে শ্রমের সামাঁজক বিভাগ আরো গভীর এবং কয়েকটি 
অণ্চলের অর্থনৈতিক বিশেষীকরণ আরো প্রথর হল, দেশীয় ও বৈদোশক বাণিজ্য বাড়ল, 
সারা-রুশ বাজার প্রসারিত হতে থাকল । মধ্যভাগের কালো মাটির বলয় এবং উন্রেনের 
বিশেষত্ব ছিল খামার-উৎপন্নে, পৃস্কভ, নভগরদ এবং স্মলেনস্ক গুবোর্নিয়া জোগাত 
শণ। দেশের মধ্যভাগের অন্যান্য অণ্ুল বাজারে পাঠাত ছোট পণ্যোদ্যোগ এবং হুস্তাশিল্প 
কারখানার উৎপন্ন । সাঁলকামস্ক, ইলেংস্ক এবং এল্তন হৃদের আশেপাশে লবণ শোধন 
চলত । উরাল দিত ঢালাই এবং নমনীয় লোহা, তামা এবং অন্যান্য ধাতু । বৃহত্তম বাঁণাঁজ্যক 
কেন্দ্র ছিল মস্কো এবং মাকারিয়েভ (নিজনি নভগরদের কাছে), সভেন (ব্রিয়ান্স্কের 
কাছে) এবং অন্যান্য মেলা, এদের সংখ্যা বেড়ে অস্টম দশকে দাঁড়ায় ১,৬০০'র বোশ। 
বৈদোশক বাণিজা, বিশেষ করে পিটারসবূর্গ মারফত সাঁবশেষ বাড়ে। তাছাড়া বাড়ে 
সাইবেরিয়া ও চীন (কিয়াখতা এবং হীর্বত হয়ে) এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে (ওরেনবূর্গ 
হয়ে) বাণিজ্য। আঠারো শতকের শেষাশোঁষ কৃষ সাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পায়, শস্য রপ্তানর পরিমাণ বাড়ল। প্রধানত রপ্তানি হত খামার-উৎপন্ন, লোহা, 
শণ এবং অন্য কয়েকাট দ্ুব্য। প্রাচ্য থেকে আমদানি হত বস্ত এবং চা এবং পশ্চিম থেকে 
পশম ও সূতাঁর কাপড় এবং বিলাস সামগ্রী । সারা-রূশ বাজারে যুক্ত হল অ-রুূশ 
জাতিরাও। শতাব্দীর 'শেষে সহর বাড়তে থাকে, যাঁদও শতাব্দীর শেষে সহরে 
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জনসাধারণের সংখ্যা তখনো মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪:১৯ ভাগ মান্র। মূদ্রা ও পণ; 
সম্পর্ক বিকাশের সূত্রে প্রথম কয়েকটি ব্যাঙ্ক রাশিয়ায় দেখা দিল। দ্‌ভরিয়ানস্তভোর 
খণব্যাঙ্ক প্রাতচ্ঠিত হয় ১৭৫৪ সালে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খোলা হয় বাণকদের ব্যাঙ্ক । 

মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্ক ভ্রমশ গভীরভাবে রুশ অর্থনীতিতে প্রবেশ করল এবং এর 
প্রভাবে দ্‌ভরিয়ানস্তভো তাদের ভূমিদাসাঁভাত্তক অর্থনীতিকে নতৃন অবস্থার সঙ্গে 
মাঁনয়ে নেবার চেষ্টা করে। নতুন জমিতে চাষ আবাদ ছাড়াও প্রেধানত নভরাশিয়ায়) 
তারা ভূমিদাসদের শোষণ মাধ্যমে অর্থনীতি সুদৃঢ় করার 'বাঁভন্ন পদ্ধাতর অনুসরণ 
করে। বাজারের জন্য খামার উৎপাদন আরো বিস্তার পেল। ১৭৬৫'তে প্রাতাম্ঠত “মুক্ত 
অর্থনৈতিক সাঁমাতি” জামদারির আয় বৃদ্ধির যে সমস্যা তার বিশদ অধ্যয়ন করে। নতুন 
নানা শিল্পশস্যের উৎপাদন শুরু হল, আবাদের উন্নততর পদ্ধাত চালু করার প্রয়াস 
করা হল, কিন্তু ভূমিদাসপ্রথা ষতাঁদন রইল ততাঁদন এদের কোনটিই কাজ দিল না। 
জমিদারর উৎপাঁদকা বৃদ্ধির প্রধান উপায় তখনো সাবেকী রয়ে গেল -- এটা হল 
বেগাঁর ও ছাড়-খাজনা বাঁড়য়ে দাসশ্রমের সেই একান্ত, শোষণ। এতে ছোট ছোট 
চাষীখামার সবস্বান্ত হয়ে গেল, ব্মশ বৌশ সংখ্যায় চাষীকে জাম ছেড়ে কারখানায় যেতে 
হল, ছাড়-খাজনা দেবার জন্য যাতে উপাজন করা যায়। ব্যবসা ও শিল্পে যোগ দেবার 
চেম্টাও করল দৃভাঁরয়ানস্তভো, প্রাতিষ্ঠিত হল জবরদাস্ত ভূমিদাসশ্রমের 'ভীত্ততে 
জমিদারি হস্তাঁশল্প কারখানা । 

22 আঠারো শতকে সাইবৌরয়ায় 
জিও অনুসন্ধানমূলক কাজ চলতে থাকে, 
.. ্‌ নোর্টনস্ক ও আলতাই'এ খাঁনর পত্তন 

7৬ ০ * হল। ফার আছে এমন পশুর সন্ধানে 

রিড রুশ আঁভযাব্ীরা প্রশান্ত ও সূমেরু 
এ মহাসাগরের উপকূলে তল্লাস চালায়। 

অন্টম দশকে শুর হল আমোৌরকার 
সঙ্গে বাণিজ্য এবং নবম দশকে 
আলাস্কায় দেখা 'দিল প্রথম রুশ 
বসাত। উত্তর আমেরিকায় রুশ 
আধকৃত জায়গা বাড়ানো এবং সংহত 
করার জন্য ১৭৯৯ সালে “রুশ- 
আমোরকান কোম্পানি” প্রতিচ্ঠত হয়। 
দেশের অর্থনীতিতে পধাঁজবাদী 
ফারবহ জীবজস্তু ধরার ফাঁদ ও মাছ ধরা ফাঁদের উপকরণের দূত বাদ্ধর সময় সামন্ত 


একটি বেড়া, সাইবেরিয়া। ১৮০৯ সালে প্রকাশিত 
পাল্লাসের “দ্রমণ” পদস্তকের এনগ্রোভং ১৭৭০।  ভূমিদাসপ্রথা অগ্রগাঁতর অন্তরায় হয়ে 
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১৮শ শতকের শুরুতে উরালের কলকাবখানায় ভুমিদাস মজুদের শাস্তদানের জন্য ব্যবহৃত 
নগড়, গজাল-দেওয়া কলার এবং শেকল। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম। 


দাঁড়াল। মুদ্রা ও পণ্য সম্পকে বাদ্ধ বিবেচনা করে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য 
কয়েকাঁট 'বাঁধব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয় স্বৈরতন্্ সরকার, 'কস্তু সঙ্গে ঠঙ্গে 
চেষ্টা চলে ভূমিদাসপ্রথাকে টিকিয়ে রাখার এবং জোরদার করার। 


১৭৬০ এবং ১৭৯০ সালের মধ্যে জারতন্ত্রের আভ্যন্তরণণ নতি এবং শ্রেণশসংঘ্রাম। 
পুগাচভের পরিচালনায় কৃষক যদ 


আঠারো শতকের শেষার্ধে ভূমিদাস শোষণ আরো বেড়ে যায়। দভারয়ানস্ততভোর 
অর্থনৌতক অবস্থা জোরালো করার চেষ্টায় জার সরকার তাদের বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রীয় ও 
রাজকীয় জাঁম ও অনেক ভূঁমদাস জোগায়। সঙ্গে সঙ্গে রান্ট্রের অধীনস্থ 
আরো বোঁশ করে শোষণ চলে; এদের দেয় ছিল অনেক, রাষ্ট্রকে ছাড়-খাজনা 
হত নগদে আর এর পারিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো হয় এ সময়। হস্তশিল্প কারখানার দিন্য 
বরাদ্দ ভূঁমদাসদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। 

মূদ্রা ও পণ্য সম্পক বিকাশ এবং বাজারের ক্ষেত্রে জামদার -_ সম্পান্ত এবং 
চাষীখামারের ভূমিকা বৃদ্ধি -_ এ সমস্তের ফলে ব্যাক্ত সখশ্ল্ট ভূমিদাসদের শোষণ বেড়ে 
যায়; বেগাঁর বেড়ে গেল, বাড়ানো হল ছাড়-খাজনার পাঁরমাণ। সপ্তম দশকে ভূমিদাস 
পারবারের প্রত্যেক পুরুষকে বছরে সাধারণত এক থেকে দু রুবল ছাড়-খাজনা 'দিতে 
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হত, কিন্তু আঠারো শতকের শেষাশেষি এটা বেড়ে পাঁচ রুূবল হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
গস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়াতে আসল ছাড়-খাজনার বৃদ্ধির পরিমাণ কম 
পড়ে। ভূমিদাস কেনাবেচা রেওয়াজে দাঁড়ায়। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি 
যারা সেই ভূমিদাসেদের শুধু যে কোনো মানবিক আঁধিকার ছিল না তা নয়, নিষ্ঠুর 
উৎপাঁড়ন সইতে হত তাদের, জামদারের নৃশংস ইচ্ছার অধান তারা শছল, এর কুখ্যাত 
উদাহরণ হলেন সাল্‌তিকভা, এ'র আদেশে নাকি শ খানেক লোককে চাবকে মেরে 
ফেলা হয়। শজ্পোদ্যোগেও মেহনতাঁদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করা হত। কর্মাদন ছিল 
তেরো থেকে পোনেরো ঘন্টা। নিষ্ঠুর সামন্ত উৎপাঁড়নে শ্রেণী সংগ্রাম তণব্র হয়ে ওঠে, 
এবং সপ্তম দশকের গোড়ায় প্রায় দু লক্ষ চাষা বিক্ষোভে যোগ দেয়। মঠের জমিদারিতে 
কৃষক হাঙ্গামা থামাবার এবং রাম্ট্রের আয়ন্তাধীন জাম বাড়ানোর জন্য ১৭৬৪ সালে 
চার্চের সম্পান্তকে লোকায়ত করণের ব্যবস্থা হয়; মঠ এবং চার্চের অন্যান্য সামন্ত 
মালিকদের সম্পাত্ত বিশ লক্ষের বেশি স্ত্রী পুরুষ ভূমিদাসকে আনা হল রাষ্ট্র মালিকানায় 
(অর্থনোতিক কৃষক বলে পারিচিত)। ১৭৫৪ সালে ভূসম্পার্তর সীমা নিদেশ করা শুরু 
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জামদারের সামনে চাষাঁকে বেত্রাঘাত। হেইসলেরের এনগ্রোভং। ১৮শ শতকের শেষাশোঁষ। 
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মস্কোর কাছে “জাবাভা” প্রেমোদ) জমিদার মহাল। ১৮শ শতকের শেষাশোবি। 
প্রচেতানিকভের জল-রগা ছাঁব। রাম্্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম। 


হয়েছিল, এ কাজকে ত্বরান্বিত করা হল সপ্তম দশকে। এর উদ্দেশ্য সামস্ত ভূস্বত্ব 
জোরদার করা এবং জাম নিয়ে মামলার সংখ্যা কমানো । 

এ পর্যায়ে ভূমি ছাড়া ভূমিদাস বেচার রেওয়াজও আরো বাড়ে, সৈন্যবাহনীতে 
পাঠাবার জন্যও এদের বেচা হত। আদালতে বিচারের তোয়াক্কা না রেখে ভূমিদাসদের 
সাইবেরিয়ায় চিরনির্বাসনে পাঠাবার আঁধকার জামদারদের দেওয়া হয় ১৭৬০ সালে। 
১৭৬৫ সালের একাঁট সরকারী 'নিদেশে জমিদাররা ফৌজদারী দণ্ডভোগের জন্য 
ভূমিদাসদের সাইবেরিয়ায় পাঠাবার অধিকার পায়, আর ১৭৬৭ সালের একটি সরকার" 
নির্দেশে বলা হল মালিকের বিরুদ্ধে আভিযোগ করলে যে কোনো চাষীকে এ শাস্তি 
দেওয়া চলবে। 

সরকারা প্রাতিষ্ঠানের আধাঁশক সংস্কার এবং আইনের রদবদল করে দ্বিতীয় 
ক্যাথারন দভরিয়ানস্তভোর আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। তাঁর উদারপল্থণ নানা বুলি এবং 
“কুসংস্কারমুক্ত অধিপাঁত”*র ভোলের 'পছনে ছিল দভাঁরয়ানস্তভোর দ্বারা এবং 
দৃভরিয়ানস্তভোর জন্য শাসিত দেশের ভূমিদাসপ্রথার সত্যকার চেহারাটা গোপন রাখা 
এবং এই তত্ত্বকে প্রতিপাদন করা যে, “কুসংস্কারমুক্ত অধিপতি” শাসিত দেশে প্রগাঁত 
সম্ভব, সে প্রগাঁতর জন্য তদানীস্তন ফ্রান্সের ঘনায়মান বিপ্লবের মতো জিনিসের প্রয়োজন 
নেই; এ বিপ্লবের ভাবধারণা রাশিয়ায় পেশছতে তখন শুরু করে। তবু নতুন একটি 
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আইনাবাঁধ সঙ্কলনের জন্য ১৭৬৭ সালে গঠিত 'বাঁভন সম্প্রদায়ের প্রাতানাধদের 
কাঁমশনে প্রকট হয়ে দেখা দিল দৃভরিয়ানস্তভো, বাঁণক এবং চাষীদের মধ্যকার বিরোধ। 
জাম ও ভূমিদাস মালিকানার একচোটয়া আধকার এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে 
1বিশেষাঁধকারের বিস্তার দাবী করল দভরিয়ানস্তভো, বাঁণকেরা চাইল ব্যবসা ও শিল্পে 
একচেটিয়া আঁধকার এবং সন্তা ভূঁমিদাস শ্রম শোষণের আঁধকার রক্ষণ, আর রাম্টর- 
মালিকানার দাসেদের অক্প সংখ্যক প্রতানাধরা চাষীদের নিদারুণ দুরবস্থার কথা 
জানাল। করবৃইন চাষীদের ভার লাঘব, তদের বাধ্যবাধকতার নিয়ল্মণ এবং চাষীর 
দেহের উপর জাঁমদারদের আঁধকার হ্থাসের অনুরোধ জানয়ে যে বিবাতি দেন তার 
নিন্দে করে দৃভরিয়ানস্তভো। ১৭৬৮ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ শুরু হওয়াতে কাঁমশন 
ভেঙে দেওয়া হল, নতুন আইনাবাঁধ রচিত হল না। 

শ্রেণী বিরোধ আরো প্রখর হওয়াতে পগ্াচভের নেতৃত্বে দেখা দিল রাশিয়ার ইতিহাসে 
সবচেয়ে বড়ো কৃষক যুদ্ধ (১৭৭৩-১৭৭৫)। কৃষক যুদ্ধ শুরু হয় ইয়াইক নদীতে 
(বেতমান উরাল নদ) এবং ছাঁড়য়ে পড়ে ভলগার সমস্ত অববাহিকায়। সামন্তবিরোধী 
আন্দোলনে যোগ দিল চাষী, কসাক ও উরাল মজুরদের বেশ বড়ো একটা অংশ; ভলগা 
এবং উরাল বরাবর যাদের বসাঁতি সেই সব অ-রুশ জাতিরা জারতল্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার 
বিরদ্ধে পক্ষ নিল রুশ কৃষকদের সামন্তবিরোধী আন্দোলনের একজন প্রধান সংগঠক 
ছিলেন বাশকির"য় সালাভাত ইউলায়েভ। সমস্ত কৃষক বিদ্রোহের যা বিশেষত্ব, সেই 
রাজতান্ত্রিক চরিন্র পুগ্াচভ নিজেকে বলতেন জার তৃতীয় পিটার) এবং অন্যান্য দুর্বলতা 
সত্বেও পুগাচভ বিদ্রোহ রুশ রাম্ট্রের সবচেষে ক্ষমতাবান শ্রেণী দভাঁরয়ানস্তভোকে 
বিশেষভাবে বিচালত করে। ভাঁমদাসপ্রথা, বাধ্যতামূলক সৈন্যভুক্তি এবং কর আদায়ের 
অবসান দাবী করে বিদ্রোহী চাষীরা । বিদ্রোহ দমনে যথেম্ট বেগ পেতে হয় সরকারকে । 
এ রকম বিদ্রোহ যাতে আর না ঘটে তার চেষ্টায় নৃশংস নিপনড়ন করে ক্যাথারিনের 
সরকার। স্থানীয় প্রশাসনে দৃভরিয়ানস্তভোর ভূমিকা প্রধান হতে শুরু করেছিল, সেই 
প্রশাসনের বিস্তার করা হল ১৭৭৫ সালের গুবোর্নিয়া (প্রদেশ) সংস্কারে; পত্তন করা 
হল জেলা ও গুবোরননয়ায় দৃভাঁরয়ানস্তভোর সভা, প্রত্যেকটির শীর্ষে একজন মার্শাল। 
দূনেপরে কসাক ঘাঁটি সেচ) ভেঙে দেওয়া হল (১৭৭৫) এবং কসাক সৈন্যদের 
স্বায়ত্তশাসন সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হল। ১৭৮৫ সালে দৃভারয়ানস্তভোকে দত্ত 
সনদে তাদের ব্যাক্তগত আঁধকার 'নার্দন্ট করা হয়, এতে করে একাট গাণ্ডিবদ্ধ পেটোয়া 
শ্রেণীতে তাদের রূপান্তর সম্পূর্ণ হল। একই বছরে সহরগ্লিকে দেওয়া সনদে বর্ধমান 
বণিক শ্রেণী কিছু সুযোগ সুবিধা পায়, কিন্তু দৃভরিয়ানস্তভোর আধিপত্য অটুট 
থাকে। 


১৭৬০ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত রূশ বৈদেশিক নশীত 


আঠারো শতকের শেষার্ধে কয়েকাট জরুরী বৈদেশিক সম্সস্যার সম্মুখীন হল 
রাশিয়া। সপ্তম দশক নাগাদ কৃষ্ণ সাগরের সমস্যা সমাধান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়; এর 
পিছনে ছিল দূভারয়ানস্তভোর অর্থনোতিক স্বার্থ; দক্ষিণে আঁধক পরিমাণে উর্বরা 
জাঁমর জন্য তাদের তৃষ্ণা, কৃষ্ণ সাগর কাছাকাঁছ বলে এখান থেকে শস্য রপ্তানির সুবিধা । 
কৃষ্ণ সাগর হয়ে নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারে 
বাণকদের যে আগ্রহ হবে সেটা স্বাভাবিক। 'কিত্তু এরি সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছিল ত্রিমীয় 
তাতারদের সর্বনেশে হামলা থেকে রাঁশয়ার দাক্ষিণ সঈমান্তকে বাঁচাবার একটা নিশ্চাতি। 
কৃষ্ণ সাগর নিয়ে রাশিয়ার যে সমস্যা তার সমাধানে বাধা দিত ব্রিটেন ও ফ্রান্স, কৃষ্ণ 
সাগর বা বলকানে রাশিয়ার প্রাতপান্ত বৃদ্ধি তারা চাইত না। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার 
যুদ্ধ বলকানের স্লাভ জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে শুভ হয়, জার সরকারের প্রয়াস 
লুণ্েরাগোছের হলেও রুশ ও স্লাভ জনগণের এক্যবন্ধন এ যুদ্ধের ফলে আরো দঢ় হয়। 
আর একাট বৈদেশিক সমস্যা _ তখনো পোলিশ শাসনাধীন উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় 
এলাকাগ্ীলিকে পুনরায় একত্র করা। 

আঠারো শতকের শেষার্ধে এই বৈদোশক সমস্যাগ্রালর সফল সমাধান মেলে। 
ক্যাথারিনের সরকার প্রাশিয়ার সঙ্গে একটি আত্মরক্ষামূলক (১৭৬৪) ও ব্রিটেনের সঙ্গে 





একটি রূশ স্কোয়াদ্রন চেস্মা উপসাগরে ১৭৭০ সালে তুকশ নৌবহরকে ধংস করছে। পাতনের 
ছবি থেকে কানো এবং ওয়াটসের এনগ্রোভং। ১৮শ শতকের শেষাশেবি। 


একটি বাণিজ্য চুক্তি (১৭৬৬) করাতে ইউরোপে রাশিয়ার পরিস্থিতি জোরদার হল। 
১৭৬৮-১৭৭৪ এবং ১৭৮৭-১৭৯১'র দুটি রুশ-তুকর্ণ যুদ্ধে জেনারেল রুমিয়ানংসেভ্‌ 
এবং সুভরভের অধীনে রুশ সৈন্যরা চমৎকার জয়লাভ করে। শতকের শেষে বিখ্যাত 
এ্যাডামরাল উশাকভের পাঁরচালনায় রূশ নৌবহর তুরস্কের ীবরুদ্ধে কয়েকাট গরত্বপূ্ণ 
জয়লাভ করে। এ সব যুদ্ধের দৌলতে রুশ সামারক কোশল অত্যন্ত উচ্চ স্তরে পেশছয়। 
ক্লিময়ায় (৯৭৮৩), কুবান অণ্চলে এবং কৃষ্ণ সাগর উপকূলে নিজের অবস্থা রাশিয়া দু 
করে। কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের ভিত স্থাপিত হল, বিকশিত হল রাশিয়ার দক্ষিণে প্রাকৃতিক 
সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকাগুল (নভরাশিয়া)। ১৭৯১ সালের ইয়াসৃি চুক্তিতে মলদাভিয়ার 
অংশ এল রাশিয়ায়। ১৭৭২'এ রাশিয়া, আস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার হাতে পোল্যান্ডের প্রথম 
বিভাগ ঘটে, এর ফলে পূর্ব বেলরুশিয়া এবং লিথুয়াঁনয়ার অংশ রাশিয়া পায়। ১৭৮৮- 
১৭১৯০'র রুশ-সুইড যুদ্ধের মূলে ছিল সুইডেন কর্তৃক বাঁল্টকে নিজেকে পুনরায় 
প্রতিষ্ঠার এবং দক্ষিণে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সংগ্রামে বাধা দেবার চেষ্টা। 

আঠারো শতকে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সাঁবশেষ বাড়ে । ১৭৮০'তে রাশিয়া 
কর্তৃক ঘোঁষত “সশস্ত্র নিরপেক্ষতা” ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, এতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মুক্তি 
সংগ্রামে আমেরিকান জনগণের সাহায্য হয়। 


১৮শ শতকের শেষাধে ট্রান্সককেশাস, মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান 


এ সময় ট্রান্সককেশাসের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক বিশেষভাবে জোরালো হয়। তুকাঁ 
ও পারসীক আক্রমণের বিরদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধ চালাতে ক্রমশ রাশিয়ার দিকে হেলে 
ট্রান্দককেশাসের রাষ্ট্র নেতারা, এতে অর্থনৈতিক, রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
বাড়ে। ১৭৬২'তে জাঁজরয়ার দুটি রাজ্য কাখোতয়া ও কার্তাল এক হয় এবং প্রথম রুশ- 
তুকাঁ যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিল জজিয়া। ১৭৭৪ সালের কুচুক-কাইনাজি চুক্তিতে 
কাবার্দা ও রাশিয়া মিলত হওয়াতে জর্জয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আরো বাড়ল। ১৭৮৩ 
রাশিয়ার আশ্রয়াধীন করে, অবশ্য রাঁশয়া ও জাঁজঁয়ার আসল 'মলন ১৮০১ পযন্ত 
হয়নি। আর্মেনিয়াতে মুক্তি সংগ্রাম অনেক শক্তি সণ্টয় করে, রাশিয়ার সাহায্য প্রত্যাশী 
ছিল এঁটও। মাক্ত আন্দোলনের একজন 'বাঁশস্ট নেতা ছিলেন এমিন। 

আঠারো শতকে কাজাখস্তানের বেশ বড়ো একটা অংশ রাশিয়ার অন্তর্গত হয়। 
জুনগারণয় যাযাবরদেরু বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের পারিস্থিতিতে কাঁনম্ঠ জুজ (ইলেক, 
ইর্গিজ এবং ইয়াইক [উরাল] নদী বরাবর রাখালিয়া উপজাতির সমন্টি) ১৭৩১'এ রূশ 
শাসন গ্রহণ করে আর ১৭৪০ মধ্য জুজ (সির-দরিয়া ভাঁট এবং ইর্তিশ, ইশিম এবং 
তবল নদীর অণ্চলে ছিল এদের চারণ-ভূমি)। 
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শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক দৃঢ় হল। বোখারা এবং 
ভা খাঁনেতের সামস্তদের মধ্যে নিরস্তর বিলম্বিত রেষারেষি চলত । শতকের শৈষাশেষি 
ফেরগানা উপত্যকায় গড়ে উঠল কখন্দ খাঁনেত। শতকের শেষে মধ্য এশিয়ায় ঈষৎ 
অর্থনৌতক সচ্ছলতার একাঁট পর্বে রূশ ব্যবসাবাঁণজ্য বাড়ে। 


১৮শ শতকের শেষে রাশিয়া 


দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সরকার স্বরাষ্ট্র নীতিতে প্রতিন্রিয়াশবল ছিল, ফরাসী বিপ্লবের 
প্রীতি বিদ্বেষ বশত ফ্রান্সে সশস্ন হস্তক্ষেপের প্রস্থৃতি চালায়। পুলিশ এবং সেন্সরের 
যথেচ্ছাচার বাড়ল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রাতিন্রিয়াশীল সরকারের সঙ্গে একযোগে 
ক্যাথারন সরকার পোলিশ ম্াক্ত সংগ্রামের দমনে এবং পোল্যান্ডের 'ছ্বিতশয় ও 
তৃতীয় বিভাগে 0১৭৯৩ এবং ১৭৯৫) যোগ দেয়; এর পর রাম্ট্র হিসেবে পোল্যান্ডের 
আর আস্তত্ব রইল না। পোলিশ জনগণের প্রাত জার সরকারের শন্রুভাব প্রকাশ পায় 
পোল্যান্ড বিভাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিভাগের ফলে পশ্চিম উনত্রেন, বেলরশয়া, 
লিথুয়ানিয়া এবং বল্টিক উপকূল অণ্লগলি রাশিয়ার অন্তভূক্ত হল। 

ক্যাথারনের নীতি চালিয়ে যান সম্রাট প্রথম পাভেল, ইনি 'সংহাসনে আরোহণ 
করেন ১৭৯৬ সালে। তাঁর আমলে দৃভরিয়লান্ন্তভোর জন্য জায়াগর দান 
ক্যাথারনের আমলের চেয়ে বাড়ে, ভূমিদাসদের নিপীড়ন বার্ধত ও 
শ্রেণিসংগ্রাম তীররতর হয় (৩২ট গুবেনিয়ায় হাঙ্গামা)। বিপ্লবী ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে যান ফরাসী বিরোধী জোটে যোগ দিয়ে। 
ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জেনারোলাসিমো সুভরভের (১৭৯৯) নেতৃত্বে ইটালীয় ও 
সম্পর্ক খারাপ হতে প্রথম পাভেল নেপোলিয়নের সঙ্গে মিত্রতা করে ইংলণ্ডের সঙ্গে 
সম্পক্চ্ছেদ করেন, দৃভিয়ানস্তভো সম্প্রদায় এটা পছন্দ করোন, তারা ইংলশ্ডের সঙ্গে 
বাঁণজ্য করতে চাইছিল। তাই দরবারের আভজাতরা পাভেলকে সরাতে চায়। চন্রাস্তের 
ফলে পাভেল নিহত হন (১৮০১) ও তাঁর পুত্র প্রথম আলেক্সান্দর সিংহাসনে বসেন। 


১৮শ শতকের ছিতীয়ার্ধে রুশ সংস্কাতি 


ক্রমশ প্রখর শ্রেণীসংগ্রামে ভূমদাসপ্রথার সঙ্কট আরো গভীর হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা দেয় বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন। প্রগাঁতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় 
ভূমিদাসপ্রথার নিন্দা আরো তীত্র রুপ ধারণ করে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন 


১০৫ 


প্রখ্যাত রুশ শিক্ষাবিদ নভিকভ। এ শতকের শেষে রুশ বিপ্লবী মতাদর্শের সূত্রপাত; 
রুশ দৃভরিয়ানস্তভোর প্রথম বিপ্লবী রাদিশ্চেভ নিজের রচনাবলাঁ ছাপালেন; তাঁর “সেন্ট 
[পটার্সৃবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা” (১৭৯০) ভূমিদাসপ্রথা ও রাশিয়ার স্বৈরতন্তের স্বর্প 
উদ্ঘাটন করে। 

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সরকার প্রগাঁতিশীল সামাঁজক চিন্তাধারা দমন করে 
নষ্ঠুরভাবে; রাঁদশ্চেভকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, পরে সাইবোরয়ায় নির্বাসনে 
এ দণ্ডের লাঘব হয় (১৭৯০); নাঁভকভকে শ্লিসেলবূুর্গ দুর্গে বন্দী করে রাখা 
হল (১৭৯২)। 

ভামদাসপ্রথা জানত নানা অস্াবিধা সত্তেও রুশ বিজ্ঞান ও ইঞ্জনিয়ারং এঁগয়ে 
যেতে থাকে । দেশের ভূগোল অধ্যয়নের জন্য নতুন নানা আভযানকে স্জত করা হয় 
(লোপওখিন, পাল্লাস ইত্যাদি), গুরুত্বপূর্ণ টেকানকাল উদ্ভাবন করলেন পলজুনভ 
(বাম্পীয় হ্জন), কুালাবন (বলাবদ্যার় কয়েকাঁট উদ্ভাবন ও গবেষণা), ইত্যাদি। 
প্রগাতশনল বস্তুবাদী বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল.মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে কাজ করতেন 
লমনসভের শিষ্য ও অনূচরেরা -- পপভস্কি, দেসনিংস্কি, আনিচ্কভ, ভ্রেতিয়াকভ 
ইত্যাদিরা। 

ফনাভীজন, দেজজাভন এবং কারামৃাঁজনের রচনায় আঠারো শতকের শেষে নতুন 
উদ্দীপনা পেল রুশ সাহত্য। বিকাশ পেল রুশ সাংবাদিকতা । কয়েকটি পান্রকা ও 
সংবাদপন্র চালু হল, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৭৫৬ সালে মস্কো বিশ্বাবদ্যালয়ে 
প্রাতিষ্ঠিত “মস্কো সমাচার”। 

রুশ নাট্যকলার বিকাশ ঘটে প্রধানত ভূমিদাস অভিনেতাদের দৌলতে । সে যুগের 
অনন্যসাধারণ স্থপতি ছিলেন কাজাকভ এবং বাজেনভ। রুশ কলাকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যান 
ভাস্কর শুবিন, শ্চোদ্রন এবং কজলভাস্কি এবং চিত্রকর রকতভ, লোৌভৎাঁসক, বরাভিকভাঁস্ক 
এবং শ্চোদ্রন। 


১৯শ শতকের প্রথমার্ধে রাশিয়ার অনৈতিক বিকাশ 


এ পর্বে সামন্ত ভূমিদাসভিত্তিক অর্থনীতিতে ভাঙন তখন ধরেছে। দেশের দক্ষিণ 
এবং পূর্ব সীমান্তে নতুন জাম আবাদের ফলে ইউরোপীয় রাশিয়ার ৪৫ গুবোর্নয়ার 
কার্ধত এলাকা ১৮০২ সালে ৩ কোট ৮০ লক্ষ দোঁসয়াতনা থেকে ১৮৬১ সালে 
& কোটি ৮০ লক্ষ দেসিয়াতিনায় দাঁড়ায় ৫& কোটি ৩৮ লক্ষ একর বৃদ্ধি)। শস্যের 
বাংসারক ফসল ১৮০৬ সালে ছিল ১৫ কোঁট ৫০ লক্ষ রুশ কোয়ার্টার আর 
১৮৬১,তে ২১ কোট ৬০ লক্ষ (প্রায় চার কোট ইাম্পরিয়াল বুশেল বৃদ্ধি); অবশ্য 
এই ষাট বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিবেচনা করলে মাথা পিছ উৎপাদন বাড়েনি। কৃষির 
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প্রধান শাখা তখনো শস্য উৎপাদন, কিন্তু নতুন কয়েকটি শাখার প্রচলন শুরু হয় চিনি 
বাঁট, দীর্ঘ লোম মেষ পালন.) শিল্প শস্যের (তিসি ও শণ) অনুপাত বাড়ে এবং তামাক 
ও আঙুর ক্ষেতের এলাকা প্রসার লাভ করে। আগে শুধু বাগানে গজাত আলু, এখন 
ক্ষেতে আলুর চাষ চলল । ১৮০২ সালে গঠিত হয় প্রথম রুশ চিনি বাঁট শোধনাগার, 
১৮৪৪ নাগাদ এ রকম শোধনাগারের সংখ্যা হয় ২০৬। উনিশ শতকের পণ্চম 
দশক নাগাদ একমান্র উক্রেনের চিনি বীট ক্ষেতের পাঁরমাণ ২৫,০০০ দৌসয়াতিনার 
বোশ। 

বাজার-সম্পর্ক বাড়াতে 'নজেদের সম্পাত্তকে আরো লাভজনক এবং আরো বেশি 
বিক্রুয়যোগ্য পণাদ্রব্য উৎপাদনের চেস্টা করে দভাঁরয়ানস্তভো। কেউ কেউ শস্যের 
বহুক্ষেতী পালাবদল পদ্ধাতর চেষ্টা করে, কৃষি যন্ নিয়োগ করে, রাখে মজুর । জাম 
পেয়েছে এমন বাঁণক, সহুরে লোক ও রান্দ্ৰীয় চাষীরা 'নজেরা ভূমিদাস রাখতে পারত 
না, অথচ ১৮০১ থেকে জাম বিনাবাধায় বেচাকেনার আধকার দেওয়ায় এ সব দলের 
অনেকে ভূস্বামী হয়ে দাঁড়য়েছিল। সেজন্য তাদের ক্ষেতে কাজ করত ক্ষেত মজুর -- 
এট হল ভূমিস্বত্বের একাঁট নতুন বুয়া ধমাঁ [বকাশ, এতে মজুর খাটানো বেড়ে যায়। 
দৃভরিয়ানস্তভোর সামন্ত ভূমিস্বত্বের আধিপত্য তখনো ছিল, বেশির ভাগ সামন্ত ভূস্বামশ 
ভূমিদাসপ্রথা বজায় রাখে, এ প্রথার নিম্ন উৎপাঁদিকা শাক্ত ভ্রমশ স্পম্ট হওয়া সত্তেও । 
চাষঁদের জমি কমিয়ে নিজেদের খাস খামার বাড়াত জমিদাররা, বেগারি এবং ছাড়-খাজনার 
মান্রা তারা বাড়ায়, সামগ্রীর পাঁরবর্তে নগদী খাজনা নিত তারা । ভূঁমদাসদের এই বাধিত 
শোষণে চাষীরা উৎসন্নে যেত, ভূমিদাস শ্রমের উৎপাঁদকা কমার ফলে ভূসম্পাত্তগুলির 
আয় কমে গেল, অর্থাৎ, সামন্ত প্রথার অর্থনৌতিক বুনিয়াদে ঘুণ ধরল । মুদ্রা ও পণ্য 
সম্পকেরি বিকাশে চাষীদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য দ্রুততর হয়ে উঠল। জমিদারদের কাছ 
থেকে আতিরিক্ত জমি, আটাকল এবং চট ইজারা নিয়ে ধনী কৃষকেরা ভাটিখান ও দোকান 
খুলে গরীব চাষীদের খণে জাঁড়য়ে তাদের দোহন করত । অপেক্ষাকৃত ধনী কয়েকজন 
কুলাক চাষা জমিদারদের কাছ থেকে টাকার 'বানময়ে স্বাধাঁনতা পেয়ে বাণিক শ্রেণীতে 
যোগ দিল। এরি সঙ্গে গ্রামে ঘোড়াহীন ও এমন কি ভূমি বিহীন চাষীর সংখ্যা বেড়ে 
গেল; এইসব গ্রামের গাঁরবদের পক্ষে নিজের শ্রগ অপরকে বেচা ছাড়া কোনো উপায় 
ছিল না। 

উাঁনশ শতকের প্রথমার্ধে রাশিয়ায় শিল্পোদ্যোগ সংখ্যায় বাড়ে, অনেকগ্াীল 'ছিল 
মজার-শ্রীমক খাটানো পঃংঁজিবাদী সংস্থা । পঃঁজবাদশী শিষ্পের প্রথম ধাপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
কৃষক কুটির ?শজ্প সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেল। অ-কৃষ্ণ মাটি এলাকার লোকেদের একটা 
ভাগ চাষবাস একেবারে ছেড়ে দিল; পাভ্‌্লভো, কিমৃরি ইভানভো, শুইয়া ইত্যাঁদ স্থানে 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠল । কুটির শিল্পের বোঁশর ভাগ উৎসন্ে গেল, মালিকেরা 
উৎপন্নের যারা খরিন্দার সেই বাণকদের মুখাপেক্ষণ হয়ে পড়ল। বণিক ও মহাজনদের 
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সঙ্গে সঙ্গে যে সব চাষী ও কুটির ?শল্পী বড়লোক হয়ে ওঠে তারা হস্তাঁশল্প কারখান্য 
খোলে, মজ্বার-শ্রামক রাখে। 

শিল্পে যল্লের নিয়ামত ব্যবহার শুরু হয় চতুর্থ দশকের কাছাকাছি। একাটি শিজ্প 
বিপ্লবের শুরু এতে, পঃজিবাদ বিকাশের একাট নতুন স্তর; এর সঙ্গে শুধু টেকনিকাল 
নয় সামাজিক ও অর্থনোতিক অগ্রগতি ঘটে। যেসব [শল্পশাখায় মজারথাটা শ্রীমকেরা 
সংখ্যায় বোশ তাতে হাতের কাজ থেকে ঘল্ত শ্রমে রুপান্তর আরো দ্বুত গাঁতিতে হল। 
যেমন বস্ত্র শিল্প, এতে এমনাক ১৮২০'তে শ্রামকদের শতকরা ৯৫.৭ জন ছিল মজার- 
শ্রামক, ১৮৬১ নাগাদ তূলা বয়ন শজ্প পুরোপুরি যল্লচাঁলত হয়, বোঁশর ভাগ 
কারখানায় যল্মচালিত হয় ক্যালিকো ছাপানো । খনন ও ধাতু শিল্পে মজুরদের শতকরা 
৭০ জন ১৮৬১ পর্যন্ত ছিল ভূমিদাস, এতে যল্তের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কম। মজরি- 
শ্রামকদের বোঁশর ভাগ অবশ্য ছিল ভূমিদাস, মালিকেরা এদের ভূমি থেকে ছাড়ান দেয় 
অন্যত্র কাজের জন্য, এরা ছাড়-খাজনা দিত নগদ টাকায়। 

আধ শতকের মধ্যে মজুর ও শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা খেনি, ভাটিখানা ও আটাকল 
বাদে) প্রায় ছ গণ বাড়ে (সংখ্যাগ্ীল 'িয়াশ্চেত্কোর “সোভিয়েত ইউীনয়নের জাতীয় 
অর্থনীতির ইতিহাস”, প্রথম খণ্ড থেকে নেওয়া): 








উদ্যোগের সংখ্যা . . . . 5:55515151515151 ূ ২১৪০২ ১৫,৩৮৮ 
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এদের মধ্যে মজ্ুরি-্রমিকরা সংখ্যায় বাড়ে প্রায় দশ গুণ, ৪৫,০০০ থেকে 
৪,৩০,০০০। সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে বস্শিল্পে - ১৯৮০৪ সালের ৯৯৯টি উদ্যোগ 
ও ৮,১৮১ জন শ্রামক থেকে ১৮৬০ সালের ১,২০০ উদ্যোগ ও ১,৪২,২৩৬ জন 
শ্রামক। 

শ্রামকদের মোট সংখ্যায় মজ্বীর-্রামকদের সংখ্যাবাদ্ধর (লয়াশ্চেঙ্কোর তথ; 
অন্দসারে পাকামাল উৎপাদক শিল্পগ্লিতে ১৮৬০'এ শতকরা ৮৭ জন) মানে 
ভাঁমদাসাভীত্তক জমিদারি উদ্যোগ এবং সহরে দূভাঁরয়ানস্তভোর উদ্যোগ মজুরি-শ্রামক 
খাটানো উদ্যোগগুলির কাছে হটে যাচ্ছিল। ১৮৬০এ জমিদার উদ্যোগগ্ালিতে 
মজুরের সংখ্যা ছিল পাকামাল উৎপাদক শিল্পে কর্মরত মজুরদের মানত শতকরা 
১১ ভাগ। 
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সৎ, 2 
চকে 


“মস্কো সমাচার” প্মস্কোভ্ঁস্কয়ে ভেদোমাস্ত”) ৫৩ নং, ৪ঠা জুলাই, ১৮০০। 


শ্রমের সামাজিক বিভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে সহরে অনেক লোক চলে 
আসে। ১৮১২তে রাশিয়ায় পৌরবাসীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪:৪ ভাগ 


ছিল, 'কিস্তু ১৮৫১ নাগাদ এটা দাঁড়ায় শতকরা ৭.৮ ভাগে । সবচেয়ে দূত বাড়ে দাক্ষিণের 
সহরগুলি। যেমন, ওদেসা; শতাব্দীর শুরুতে এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার, 
আর ১৮৬০ সাল নার্গাদ এক লক্ষের বেশি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অণ্চলে অর্থনোতিক 


১৯০৯ 


যত সস ৮৮০ 
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জারস্কয়ে সেলো রেলওয়ে। লিখোগ্রাফ, ১৮৩৭। 


[বশেষণকরণ ঘটে (মধ্য শিল্পাণ্চল, মধ্য কালো-মাঁট অণ্ল, দাঁক্ষণ-পূর্ব পশ-পালন 
এলাকা, উত্তর-পাঁশচম শণ অণ্চল, ইত্যাঁদ) এবং পণ্যদ্রব্যের সণ্টালন বৃদ্ধি পায়। সপ্তম 
দশকের মাঝামাঁঝ নাগাদ রাশিয়ায় হত প্রায় ৬,৫০০ মেলা, এদের মধ্যে তৌন্রশাঁটির 
লেন-দেন ছিল দশলক্ষ রূবল (নিজনি নভগরদ, হীর্বত, করেন্নায়া [কুস্কণ, খাকভ 
ইীলনস্কায়া [পলতাভা], কনন্রাকৃতভায়া [কিয়েভ], ইত্যাঁদ)। 

বাঁণক সম্প্রদায়ের প্রসার চলোছল আঁবরত। ১৮৩৬'এ ১,২৩,৭৯৬ জন বাঁণক, আর 
১৮৫১*তে ১,৮০,৩৫৯ জন, এদের মোট পধাঁজ ৫০ কোটি রূবল। আভ্যন্তর'ণ ব্যবসার 
প্রসার ঘটাতে পাঁরবহণ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হয়: ১৮১৫ সালে রাশিয়ায় প্রথম স্টীমার 
চাল্‌ হয় নেভায়; ১৮৬১ নাগাদ শুধু ভলগায় প্রায় ২০০টি স্টীমার ছিল। সেন্ট 
ধপটারস্বুর্গ-মস্কো রেলপথ (৪৪ কিলোমিটার) খোলা হয় ১৮৫১ সালে। দশ বছর 
পরে রাশিয়ায় ১,৬২৬ িলোমটার রেলপথ ছিল। তব্দ পাঁরবহণ অব্যবস্থা অর্থনোতিক 
দিকাশের অন্তরায় ছিল পাশ্চম ইউরোপের শিল্পাঁয়ত দেশগীলতে রুশ শস্য) (বিশেষ 
করে পণ্চম দশকে) ও কাঁচা মালের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে বৈদেশিক বাণিজ্য, সমদ্দ্ 
বন্দরের বাদ্ধ এবং সমদ্র উপকূলের কাছাকাছি অণ্চলগলিতে বাজারের জন্য কাঁষ ও 
গরাঁদ পশুপালনের স্বীবধা হয়। ষাট বছরে বৈদেশিক বাঁণজ্য শতকরা প্রায় ৩৫০ ভাগ 


১১০ 


বাড়ে - ১৮০১ সালে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ রূবল থেকে ১৮৬০ সালে ৪৩ কোট 
১০ লক্ষ রুবল। | 

ভূমিদাসপ্রথায় দেশের উৎপাদন শাঁক্তর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, নিম্ন-উৎপাঁদকার 
অনুন্নত কাঁষ পদ্ধতি কায়েম হয়ে থাকে। দেশের বাজার, শ্রম-বাজার বাড়বার সুযোগ 
পায় না, ধন সণ্চয়ের অসুবিধা ঘটে, আরো উন্নত পধাঁজবাদি উৎপাদন পদ্ধাতির বিকাশ 
ব্যাহত হয়। রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার অবসান অপাঁরহার্য হয়ে দাঁড়াল। 


১৮১২ পর্যন্ত জার সরকারের জ্বরাণ্ট্র ও পররাল্দ্র নাতি 


রাশিয়ার এীতহাঁসক বিকাশে জারতন্বের জরদূগব প্রভাব িশেষভাবে স্পম্ট হয়ে 
ওঠে উাঁনশ শতকে । ভূমিদাসপ্রথায় ভাঙন ধরা সত্তেও জারতন্ত্র সেটাকে টিকিয়ে রাখার 
এবং দৃভরিয়ানস্তভোর প্রাধান্য জোরালো করার প্রয়াস চালায়। একই সময় নতুন সামাঁজক 
ও অর্থনৌতক পাঁরস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে জারতন্ম শিজ্প ও বাণিজ্য 
বিকাশে কিছুটা সাহায্য করে : বাহঃশুক প্রচালত হল, শিল্প মেলা বসল, খোলা হল 
টেকনিকাল স্কুল, ইত্যাদি। 

উনিশ শতকে কৃষক বিক্ষোভ বাড়ে -- আগের চেয়ে ঘন ঘন এবং আরো বড়ো 
আকারে হতে থাকে, পাীলশ ও সৈন্যদের সঙ্গে এর ফলে প্রায়ই সশস্ত্র 
সংঘাত হত। ১৮০২ এবং ১৮০৪ সালের মধ্যে সেন্ট পিটারসৃবূর্গ এবং নভগরদ 
গুবেনিয়াতে, ১৮০২ এবং ১৮০৫ সালের মধ্যে ব্টিক উপকূল অণ্লে এবং ১৮০৭'এ 
বেলরীশয়ায় সংঘাত ঘটে। 

১৮০২ সালে ভল্‌মারে লেংস কৃষক এবং ১৮০৩ সালে পেরন্নাও'র কাছে এস্তননয় 
কৃষকদের বিদ্রোহে সরকার এত বিচলিত হয় যে ১৮০৪ সালে কৃষকদের কিছুটা*সুযোগ 
সাবধা দেবার একটা চেষ্টা করা হয়; জাম বিনা ভূমিদাস বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হল, বলা 
হল নিজেদের জোতজমা আজীবন এদের হাতে থাকবে। ১৮১৬-১৮১৯'এর মধ্যে 
জমিদারদের ব্যাক্তগত অধীীনতা থেকে মুক্ত করা হয় বাঁল্টক গুবোনিয়ার কৃষকদের, 
এতে রাশিয়ার এ অংশে পঃঁজবাদী সম্পর্ক বিকাশের কিছুটা সুবিধা হয়। সমস্ত জাম 
অবশ্য জমিদারদের দখলে রয়ে গেল। জমিদারের কাছ থেকে জমি ইজারা নিতে বাধ্য 
হত লেংস ও এস্তনীয় কৃষকরা, তাই তাদের অবস্থাও ভালো হল না। 

রুশ জীবনে নতুন একটি জানস দেখা দিল; ভ্রমশ বর্ধমান শ্রামক অশান্তি; 
কারখানায় ভূঁমিদাসপ্রথার জন্য এদের শোষণ চলত সবচেয়ে নৃশংসভাবে । দিনে ১৫ থেকে 
১৬ ঘণ্টা খাটুনি, কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনাক ১৮ ঘণ্টা । মজুরি অত্যন্ত কম, তার উপর 
জরিমানা ও অন্যান্য আদায়। জামদারি উদ্যোগ এবং সহরে ভূস্বামীদের কারখানাগুলিতে 


৯১১১ 


শ্রমিক ও ভূমিদাসদের মধ্যে রেভ্দায় ১৮০০ এবং ১৮০২'এ, নিজনি তাগিলে ১৮০৩'এ, 
উফালেই'এ ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত, ইত্যাদি)। ১৮০৯'এ সেন্ট পিটার্সবূর্গ 
ঢালাই-কারখানার শ্রামকেরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। প্রধানত এসব প্রতিক্রিয়া [শিল্পে 
ভূঁমদাস শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল, কিন্তু কৃষক বিদ্রোহের মতো নয় এগুঁল, এতে 
প্রীতিফালত হত পঠঁজবাদী ও শ্রমিকদের মধ্যে ব্রমশ বর্ধমান বিরোধিতা । 

শ্রেণীবরোধ তীব্রতর হওয়াতে জার সরকার আরো নমনীয় নীতি অবলম্বনে বাধ্য 
হল, 'বপ্লবী তোলপাড় যাতে না ঘটে তার চেষ্টায়। নিপীড়ন চলত, তার সঙ্গে মাঝে 
মাঝে সামান্য অন্গ্রহ দেখানো হত, লোক দেখানো উদারনীতির আড়ালে গোপন করা 
হত প্রাতিক্রিয়াশশল নীতি। বিশেষ করে প্রথম আলেক্সান্দরের (রাজত্বকাল ১৮০১- 
১৮২৫) প্রথম বছরগদালর লক্ষণ এটি। তাঁর প্রাতষ্ঠিত “গোপন সামাত” কয়েকটি 
আংশিক প্রশাসানক সংস্কারের প্রবর্তন এবং কৃষক সমস্যারও আলোচনা করে। সামাতর 
কার্যকলাপ কিন্তু সেকেলে কলোঁজয়ামের স্থানে মাল্লদপ্তর এবং একটি মাল্লসামাতির 
প্রাতচ্ঠানে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮০৩'এ জার মুক্ত কৃষিজীবাঁদের বিষয়ে একটি আজ্ঞপ্তি 
জার করেন, এতে নিজের ইচ্ছায় ভূমিদাসদের মুক্তমূল্য নিয়ে ভূমি সমেত মুক্তিদানের 
. অন্মাতি পায় জমিদারেরা । ব্যবহারিক দিক 1দয়ে আক্ঞাপ্তীটর তাৎপর্য বেশি কিছ নয়। 
জারের নির্দেশে ১৮০৯ সালে স্পেরানাস্ক কর্তৃক রাঁচত রাষ্ট্রসংস্কার পাঁরকল্পনাও 
ব্যর্থ হয়, এ সময় স্পেরানৃস্কি ছিলেন স্বরাষ্ট্র নীতির আসল রচাঁয়তা। যে প্রথা তখন 
বর্তমান তার ভিত অটুট রেখেও এ পাঁরিকল্পনায় প্রতিনিধত্বমূলক প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রীয় 
এবং স্থানীয় দুমা) সস্টির ব্যবস্থা ছিল, প্রাতনিধিরা নির্বাচিত হবেন সম্পান্তগত 
আঁধকারে সীমাবদ্ধ 'নর্বাচকমণ্ডলী দ্বারা । স্পেরানাঁসকর পরিকল্পনায় স্বৈরতন্ত্র এবং 
সমালোচনা চালায়। ১৮১৯২ সালে স্পেরানস্কি পদচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হলেন। দরবারের 
যেসব প্রধান ব্যাক্ত দ্বারা প্রথম আলেক্সান্দর সমাবৃত থাকতেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভূমিদাসমালিক প্রাতি ক্রিয়াশীল কাউন্ট আরম্রকচেয়েভ, ১৮০৮ 
সালেই ঘানি যুদ্ধমন্্র হন। | 

প্রথম পাভেলের শাসনকালের শেষাশোঁষ ফ্রান্সের সঙ্গে পারিকাঁজ্পত মৈত্রী নীতি 
প্রথম আলেক্সান্দর প্রত্যাখ্যান করে ইংলণ্ডের সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব চুক্তি করেন। 
৯৮০৫ সালে ইংরাজ কুটনণীতি প্ররোচিত ফরাসী-বিরুদ্ধ জোটে রাশিয়া যোগ 'দিল। * 
আস্ট্িয়াকে এবং পরে প্রাশিয়াকে সাহায্যের জন্য রূশ সৈন্য পাঠানো হয়। ১৮০৫- 
১৮০৭'এর আভষানে' মিব্রশক্তিরা পরাজিত হয় অস্টারাীলট্জ্‌ (১৮০৫) এবং 
'ফ্ল্ডল্যান্ডে ১৮০৭)। হার স্বীকার করল আস্ট্ীয়া ও প্রাশিয়া। ইউরোপে আর মিন্র 
নেই, ইংলন্ড বিশেষ কোনো সাহাষ্য করল না, বাধ্য হয়ে প্রথম আলেক্সান্দর ১৮০৭ সালে 
নেপোঁলয়নের সঙ্গে টিল্সিটের শান্ত চুক্তি করেন। রাশিয়ার পক্ষে চুক্তির সবচেয়ে 
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কঠিন সর্ত হল ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী এবং ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য 
"১৮০৬ সালে নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোষিত অবরোধে যোগদান। এতে রাশিয়ার অর্থনীতি 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা রাশিয়ায় কারখানা-জাত জিনিসের সবচেয়ে বড়ো সরবরাহক 
এবং রাশিয়ার কাঁচা মাল ও শস্যের সবচেয়ে বড়ো খারদ্দার ছিল ইংলশ্ড। ইংলণ্ডের 
সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে এবং নেপোলিয়নের রাজনীতিতে রাশিয়া জাঁড়য়ে পড়াতে 
অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুর করে জাঁমদারেরা। টিলাসিটে নিজের ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণের 
জন্য প্রথম আলেক্সান্দর নেপোঁলিয়নের সহায়তায় ১৮০৮'এ সুইডেনের বিরদ্ধে যৃদ্ধ 
চালান, সে সময় ইংলণ্ডের পক্ষে ছিল সুইডেন। উত্তর বল্টিক এলাকার কঠোর 
আবহাওয়ায় রুশ-সুইড যুদ্ধ চলে অনেক দিন, প্রভূত প্রয়াস লাগে এতে । বথানয়া 
উপসাগরের বরফ পেরিয়ে রুশ বাহিনী যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করে। ১৮০৯ সালে 
সান্ধ হল। চুক্তি অনুসারে গ্রান্ড ডাচির আঁধকার সমেত রুশ সাম্রাজ্যে যোগ দিল 
ফিনল্যান্ড, তার নিজস্ব সংবিধান অপাঁরবার্তত রইল । ফিনল্যান্ড দখলে আনার পর 
জার সরকার জাতীয় নিপীড়ন নীতির অনুসরণ করে, প্রায়ই ফিনিশ সংবিধান ভঙ্গ 
করত রাশিয়া । 


রাশিয়ার সঙ্গে জাঁজয়া, উত্তর আজেরবাইজান ও বেসারাবিয়ার মিলন 


কৃ সাগর উপকূলস্ছ স্তেপে এবং ককেশাসের নিকটস্থ এলাকায় আগ্ুরো শতকের 
শেষে নতুন জাম পায় যেসব রুশ জমিদার তাদের প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ 
সীমান্তের নিরাপত্তা এবং কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরে বাঁণজ্যের নিশ্চিতি। এ জন্য উীনশ 
শতকের প্রথম দিকে রুশ বৈদেশিক নীতিতে বেশ বড়ো একটা জায়গা জুড়ে থাকে 
ককেশাস ও বল্‌কানের সমস্যা। সে সময় পারস্য দেশ দ্বারা বািজত হবার ও ইংরাজ 
উপানিবৌশক আওতার মধ্যে এসে পড়ার আশঙ্কা ছিল পূর্ব ককেশাস অণ্চলের। 
ট্রান্নককেশাসে রুশদের আরো তৎপর রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপ দেখা দিল। ১৭৯৯'তে 
জাঁ্জয়ার জার দ্বাদশ িওার্গর অনুরোধে তাঁবালাসতে রুশ সৈন্য মোতায়েন করা 
হয় এবং ১৯৮০১'এ পূর্ব জাঁজয়া রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়। পরে 'িনগ্রেলিয়া 
(মেগ্রোলিয়া, ১৮০৩), ইমেরোতিয়া ৫১৮০৪) এবং গুরিয়া (১৮১১) রুশ সামাজ্যের 
অধাঁনে আসে। 

জাঁজয়া ও রাঁশয়ার মিলনের পাল্টা জবাবে পারস্যের শাহ ইংরাজ কুটনশীতির 
সমর্থনে রাশিয়ার বিরদ্ধে প্রাতাহংসামূলক যুদ্ধ শুরু করে। ১৮০৪-১৮১৩ সালের 
রূশ-পারাঁসক ষৃদ্ধে শেষ পর্যন্ত পারস্যের পরাজয় ঘটে। ১৮১৩ সালের গুলিস্তান 
সাঙ্ধ অনুসারে উত্তর আজেরবাইজান ও দাগেস্তান পেল রাশিয়া। 

১৮০৬ সালে নেপোঁলয়নীয় কূটনীতির প্রভাবে তুরস্কের সুলতান 'ন্রাময়া ও 
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জাঁজয়াকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে যদ্ধ শুরু করে। এ যুদ্ধের সময় 
রুশ সৈন্য মলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল এবং সার্বদের সাহায্য করে, এরা ১৮০৪'এ 
তুকর্ণ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৮১১ সালে রূশ্ডুকে ফিজ্ডমার্শাল কুতুজভের 
আঁধনায়কত্বে প্রধান তুকর্ঁ বাহিনীগ্ীল ঘেরাও হয়ে বিধ্বস্ত হয়। ১৮১২ সালের 
বুখারেস্ট চুক্তি অনুসারে বেসারাবিয়া ও পশ্চিম জাঁজঁয়া পেল রাঁশিয়া। ডানিউব 
রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন মেনে চলার এবং সার্বয়াকে আভ্যন্তরীণ স্বশাসন ক্ষমতা 
দেবার প্রাতশ্রদাত দিল তুরস্ক। 

স্থানীয় সামন্ত জমিদারদের উপরের স্তর তাদের বিশেষাঁধকার বজায় রাখে এবং 
জনগণের পক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে মিলন বস্তুত প্রগাতিমূলক ছিল। এ মিলনে তারা পশ্চাপদ 
পারস্য ও তুরস্কের দাসত্ব এবং যে সর্বনেশে সামন্ত আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ 'বিগ্রহের অর্থ ছিল 
অবল্যীপ্ত তা থেকে মীক্ত পায়। অর্থনৌতিক অচল-অবস্থা থেকে বোরয়ে আসার এবং 
সামন্ত অনৈক্য ক্রমশ ঘুচিয়ে পঃাঁজবাদী বিকাশে রাশিয়ার অনুসরণ করার একটা পথ 
পেল জাঁজয়া ও আজেরবাইজান। রুশ জাতিসমূহের সংস্পর্শের ফলে ট্রান্সককেশাসের 
লোকেদের সংস্কীতি এগিয়ে গেল, বিপ্লবী চিন্তাধারা পেশছল তাদের কাছে, বাড়ল 
সামস্তবিরোধী আন্দোলন। রাশিয়ার সঙ্গে মিলনের ফলে নিজের 'পাছয়ে-পড়া 
অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ পেল বেসারাবিয়া। মিলনের পর 'তারশ 
বছরের মধ্যে বেশ বেড়ে উঠল বেসারাবিয়া, জনসংখ্যা বাঁদ্ধ পেল তিন গুণ এবং শসোর 
ফলন চার গৃণ। 


১৮১২ সালের স্বদেশপ্রোমিক য্দ্ধ 


ইউরোপের বোশির ভাগ দেশকে কবলে এনে বিশ্বজয়ের প্রয়াসে নেপোলিয়ন 
১৮১২ সালের ১২ই (২৪শে) জুন রাঁশয়া আক্রমণ করেন। পশ্চিম সীমান্তের নিশ্চিত 
প্রীতরক্ষার ব্যবস্থা করোন জার সরকার। পরস্পর থেকে বেশ দূরে, িনাঁট 
বাহিনীতে রুশ সৈন্য মোতায়েন ছিল, সংখ্যায় শত্রু সৈন্যের মাত্র এক-তৃতনয়াংশের অল্প 
[কিছু বেশি শেত্রুপক্ষ ৬ লক্ষের বৌশ, রুশ ২ লক্ষ ৩০ হাজার)। দেশের অভ্যন্তরে 
হটে আসতে বাধ্য হল তারা। যুদ্ধের গোড়া থেকে ব্যাপক আকারে চলে পার্টিজান 
আন্দোলন, গড়ে ওঠে গণ সৈন্যদল। যুদ্ধের এই গণপ্রকৃতি রুশ বাঁহনীকে জোগায় 
উচ্চ নৌতক ও অটল সংগ্রামের শাক্ত। 

নেপোঁলয়নের রণুকৌশল ছিল একটি বড়ো সংগ্রামে রুশ বাহিনীকে পরাজিত 
করে যথাসন্তব অল্প সময়ে যুদ্ধ শেষ করা। প্রথম রুশ বাঁহনী (বার্কলাই দ্য তল্ি) 
সময়মতো পশ্চাদপসরণ করে এবং দ্বিতীয় বাহিনী (বোগ্রাতিওন) সুকৌশলে আর্মণ 
এঁড়য়ে নেপোলিয়নের পাঁরকজ্পনাকে একেবারে পন্ড করে দেয়। ২২শে জুলাই দাট 
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বাহিনী মালিত হল স্মলেন্স্কে। শন্রুপক্ষকে ধরে রাখতে সমর্থ হল রুশ বাহন 
দুটি এবং পিছন হটতে হটতে তাদের অনেক লোকসান করে। ক্রায়ি সহরের যুদ্ধে 
নেভেরভ্কির ডিভিসন এবং সমলেনস্ক রক্ষায় রায়েভা্কি এবং দখতুরভের কোর 
মহা সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দেয়। মস্কোর কাছে ফরাসণ বাহিনী এসে পড়াতে যে 
বিপজ্জনক পাঁরাস্থীতি দেখা দিল তাতে বাধ্য হয়ে প্রথম আলেক্সান্দর বাহিনীর দাবী 
অনুসারে মহান রুশ যোদ্ধা কুতুজভকে সেনানায়ক নিয়োগ করলেন। ২৬শে অগস্ট 
বরদিনোর যুদ্ধে কুতুজভের পারচালনায় রুশ সৈন্য শত্রুপক্ষের এত ক্ষাভি করে যে 
ক্ষতি কাটিয়ে ওপার উপায় থাকে না তাদের, আন্রমণাভিষানে ছেদ পড়ে। কিস্তু রুশ 
বাঁহনীরও অনেক লোকক্ষয় হয়, মস্কো রক্ষা করার মতো ক্ষমতা বা রিজার্ভ না থাকাতে 
সহর'টিকে তারা পাঁরত্যাগ করল। ২রা সেপ্টেম্বর ফরাসী বাঁহনী মস্কো আঁধকার করে। 
পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে কুতুজভ হাতে সময় পেলেন, রিজার্ভ জড়ো করে নিজের 
বাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত করার, তাদের তালিম দেবার এবং অস্ব্রশস্ম জোগাবার 
বিরাট কাজ সমাপ্ত করে লোকবলের অনুপাতে আমূল একটা পাঁরবর্তন আনলেন: 
সংখ্যায় রূশ বাহিনী তখন শত্রুপক্ষকে ছাঁড়য়ে গিয়েছে। অক্টোবরের গোড়ায় কুতৃজভের 
প্রধান বাঁহনশীতে ১,২০,০০০'এর বোশ লোক, আর এাঁদকে নেপোলয়নের বাহিনী 
কমে গিয়ে এক লক্ষে দাঁড়য়েছে; রুশ ঘোড়স্ওয়ারী বাহিনী ফরাসীদের তুলনায় 
সাড়ে তিনগুণ এবং গোলন্দাজ বাহিনী প্রায় দ্বিগুণ । ৬ই থেকে ১১ই অক্টোবরের মধ্যে 
মস্কো ত্যাগ করেন নেপোঁলয়ন। পশ্চিম দিকে শত্রুদলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় রুশ 
বাহিনী এবং তারাতিনো ডেই অক্টোবর) ও মালইয়ারস্লাভেংসের (৯২ই অক্টোবর) 
যুদ্ধের ফলে প্রাত-আক্রমণ চালিয়ে শন্তুূপক্ষকে দু পাশ থেকে অনুসরণ করতে থাকে। 
পার্টজান ও গণ সেনাদলের সঙ্গে একত্রে রূশ বাহিনী ফরাসীদের সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ 
করে দিল। বেরোজনা নদী পার হবার সময় (১৪ই-১৬ই নভেম্বর) যুদ্ধে যা লোকসান 
হয় তার পর নেপোলিয়নের. বাঁহনধর আস্তত্ব বলতে গেলে বিলোপ পেল। রাশিয়ার 
বিজয় লাভের ফলে নেপোলিয়নের কবল থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগ্যালকে মুক্ত 
করার মতো অবস্থার সূচনা হয়। নেপোলিয়ন-বরোধী জোটের বাহিনীদের সঙ্গে এক 
যোগে রুশ বাহিনী এগোয় প্যারিস পধান্ত। 


জার সরকারের স্বরাম্ট্র ও পররাম্দ্র নীতি, ১৮১৫-১৮২৫। 
ভূমিদাসপ্রথা-বিরোধী গণ আন্দোলনের বৃদ্ধি 


ভিয়েনা সম্মেলনের (১৮১৪-১৮১৫) ফলে ইউরোপের মানাঁচন্র বদলে গেল; 
ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি এবং অন্যান্য দেশে পুনগঃপ্রাতষ্ঠিত হল পুরনো সামস্ততল্ 
এবং রাজবংশাবলী। সম্মেলনের একটি "সিদ্ধান্ত অনুসারে “পোল্যান্ড রাজ্য” নামে 
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পারাচত পোল্যান্ডের একাঁটি অংশ ভুক্ত হল রুশ সাম্রাজ্যে। বিপ্লবী এবং জাতীয় 
মুক্ত আন্দোলনের আতঙ্কে আস্ট্রয়া, প্রাশয়া ও রাশিয়ার রাজারা ১৮১৫ সালের 
২৬শে সেপ্টেম্বর প্রাতীক্রয়াশীল “পৃত মৈত্রী” চুঁক্ততে আবদ্ধ হলেন। অন্যান্য 
ইউরোপীয় নৃপাঁতরাও এ মৈত্রীতে যোগ দেন। “পৃত মৈত্রীর” অন্যতম নায়ক প্রথম 
আলেক্সাল্দর ইউরোপীয় প্রাতান্রয়াশশীল শীক্ত সংহত করার কাজে লাগালেন রূশ 
বৈদেশিক নীতিকে । ইউরোপের “সশস্ত্র প্রহরীর” ভূমিকা নিল জারের রাশিয়া । এ 
নত নতুন বিপ্লবী বিক্ষোভের আশঙওকায় ভীত রুশ জমিদারদের স্বার্থের সম্পূর্ণ 
অনুকূল। স্বদেশপ্রেমক যুদ্ধের ফলে জনগণ তখন জাগ্রত। চাষীরা যুদ্ধের পর দীর্ঘ 
প্রত্যাশিত “মুক্তির” আশায় ছিল। কিন্তু সামন্ত প্রথার গভনরে যে ভাঙন চলেছিল তার 
ফলে দেখা দিল অধিকতর ভূমিদাসাভীন্তক নিপাঁড়ন। জনগণের ভ্রমশ বর্ধমান ক্রোধে 
আতঙ্কিত জার সরকার প্রাতক্রিয়া ও সন্ত্রাসের নীতি গ্রহণ করে প্রকাশ্যভাবে। 
«আরাকচেয়েভশ্চনা” -_ অর্থাৎ সন্ত্রাসের প্রধান পান্ডা কাউন্ট আরাকচেয়েভের নামে 
পারাচত হল সে-সময়কার শাসনব্যবস্থা। “আরাকচেয়েভশ্চনার” অন্যতম নিষ্ঠুর প্রকাশ 
ঘটে সামারক বসাতির )সংস্থাপনে, এর উদ্দেশ্য ছিল হাতের কাছে সামারক 'রিরজাভ মজুত 
রাখা, সামারক খরচা কমানো এবং গণ আন্দোলনকে দাবানোর জন্য একটি দলের সৃস্টি। 
রাষ্ট্রের ভূঁমদাসদের রাখা হত এ সব বসাঁতিতে, তারা কাঁষ কাজের সঙ্গে সঙ্গে তালিম 
পেত ফোজা শিক্ষায়, ব্যারাক জীবনের কঠোর শাসনের অধীনে থাকতে হত, লঘু 
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অপরাধে পেত আত গুরু দণ্ড । এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানায় চাষীরা এবং ১৮১৯৭ 
ও ১৮১৮'এ নভগরদ গুবেনিক়্া ও উল্রেনে গুরুতর হাঙ্গামা ঘটে এ কারণে । ১৮১৯: 
চুগুয়েভের কাছে একটি বসাঁততে বড়ো গোছের একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। আজভ 
অণ্চল এবং দন পারের এলাকায় সদ্য বসা চাষাঁদের ভূমিদাসে পাঁরণত করার বিরুদ্ধে 
একটি ব্যাপক প্রাতবাদ আন্দোলন ছাড়িয়ে পড়ে ২৫০'এর বেশি গ্রামে ১৮১৮-১৮২০'র 
মধ্যে। ১৮২২'এ প্রথম আলেক্সান্দর একটি ক্র জার করেন যার ফলে 'নর্যাতনের 
মান্না আরো বাড়ে; এ ডিক্রীতে আদালতে না পাঠিয়ে ভূমিদাসদের সাইবেরিয়ায় 
নির্বাঁসত করার যে পুরনো আঁধকার ছিল জাঁমদারদের সেটা আবার সমার্থঘত হল। 
কমাগত কুচকাওয়াজ ও নিষ্ঠুর নিয়মানুবার্ততার ফলে সৈন্যদের মধ্যে অশাস্ত দেখা 
দিল; সবচেয়ে বড়ো প্রাতিবাদ জানায় সেন্ট পিটারস্বুর্গের সৌমওনভাস্কি রেজিমেশ্ট 
১৮২০'তে। “আরাকচেয়েভশ্চিনার” বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানায় প্রগাতিশনল আঁফসারেরা, 
মতামতের জন্য চাকরী যায় অনেকের। 

মতাদর্শবাদের ক্ষেত্রে প্রাতীব্রয়াশীলতা প্রকাশ পেল শিক্ষাকে চার্চের অধীনে 
আনয়ন, প্রগাঁতিশনীল অধ্যাপকদের নিপড়নে, আরো কড়া সেন্সরাশিপে এবং ধর্মোন্মাদনা 
ও অতীঁন্দ্রয়তার প্রচারে । কিন্তু নপাঁড়ন নির্যাতন রাশিয়ায় গণ মুক্তি আন্দোলন ও 
বিপ্লবী চিন্তাধারার বিকাশ ব্যাহত করতে পারেনি। 


ডিসেমব্রিস্ট বিদ্রোহ 


১৮১২ সালের স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধ ও এ বছরগ্ালতে ভূমিদাসপ্রথা-বিরোধণী গণ 
আন্দোলনের তীব্রতা বিশেষ প্রভাব ফেলে দৃভরিয়ানস্তভো থেকে উদ্ভূত সেরা 
বাঁদ্ধজীবীদের উপর। ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লব, প্রথম রুশ বিপ্লবী রাঁদশ্চেভ এবং 
বিদেশী বুর্জোয়া শিক্ষাবিদদের ভাবধারণায় মানুষ এপ্রা। এদের মধ্যে বারা বেশি 
প্রগাতিবাদী তাঁরা শুধু ভৃঁমদাসপ্রথার 'নন্দায় ক্ষান্ত হলেন না, স্বৈরতল্তের উচ্ছেদ 
এবং রাশিয়ার বিপ্লবী রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলাঞ্ধ করলেন। তাঁধের 
চিন্তাভাবনা জোর পায় ১৮১৩ এবং ১৮১৪ সালের বিদেশে আভিষান এবং পশ্চিমে 
১৮২০ ও ১৮২১ সালের নানা বিপ্লবী ঘটনার ছাপ থেকে। বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন 
আঁফসাররা ১৮১৬'তে প্রথম গুপ্ত সাঁমাতি সংগঠিত করেন -- এর নাম “পারন্রাণ 
সামাত”। এ থেকে ১৮১৮'এ আর একটি সাঁমাতি গড়ে ওঠে -- “সচ্ছলতা সাঁমিতি”। 
১৮২১'তে নতুন দুটি সমিতি গঠিত হয় -- “উত্তরের সমিতি” (সেন্ট পটারস্বুগেণি 
এবং প্দাক্ষণের সাঁমাতি” উেক্রেনে)। আরো একটি সাঁমাত প্রাতিষ্ঠত হল ১৮২৩'এ -_- 
“সাম্মলিত স্লাভ সামিতি”, এটর পাঁঠ উক্রেন। কয়েকটি ব্যাপারে মতান্তর থাকলেও 
একটি বিষয়ে দৃভরিয়ানস্তভো থেকে আসা বিপ্লবীরা একমত ছিলেন __ স্বৈরতন্দের উচ্ছেদ 
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ও ভূমিদাসপ্রথার অবসান। “দক্ষিণের সামাতর” সদস্যরা ছিলেন প্রজাতল্্রপম্থী; এদের 
নেতা ছিলেন পেস্তেল। “উত্তরের সামতিতে” নিয়মতান্তিক রাজতন্মের সমর্থকদের 
(মূরাভিওভের নেতৃত্বে) প্রাধান্য; অবশ্য প্রজাতন্্রপম্থীদের একটি গুরত্বপূর্ণ দল ছিল 
রিলেয়েভের নেতৃত্বে, ১৯৮২৩'এ তিনি এ দলের নেতা হন। চাষী সমস্যা সমাধানের 
কয়েকাট বাভন্ন উপায়ে বিশ্বাস করতেন ডিসেমারুস্টরা। পেস্তেলের পাঁরকল্পনায় 
চাষীদের জমিসমেত মনাক্তদানের ব্যবস্থা ছিল, এ জমি দেওয়া হবে জামদারদের বড়ো 
বড়ো জামর কিছুটা বাজেয়াপ্ত করে। মুরাভিওভের মতে, চাষাঁদের মুক্ত করা হবে হয় 
জাম ছাড়া কিম্বা পাঁরবার পিছু দু দেসিয়াতিনা জমি শুদ্ধ। দৃভারিয়ানস্তভো থেকে 
আসা বিপ্লবীদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার মূলে ছিল জনগণ থেকে তাদের "বিচ্ছিন্নতা । 
জনগণের নামে, কিন্তু তাদের যোগদান িনাই তাঁরা একটি বিপ্লবের আয়োজন করেন। 
এদের অধিকাংশ সৈন্যবাহনীর আফসার, নিজের নিজের সৈন্দলের সাহায্যে বিপ্লব 
বাধাবার আশা করতেন এ*রা। 

প্রথম আলেক্সান্দরের অগ্রত্যাঁশত মৃত্যু এবং তাঁর ভাই ও উত্তরাধকারী কন্স্তানাতন 
সিংহাসন গ্রহণে অসম্মাত জানাতে সরকার মহলে যে বিভ্রান্ত ঘটে তাতে হঠকাঁর 
কর্মে প্রবৃত্ত হন বিপ্লবীরা। ১৮২৫'এর ১৪ই 1ডসেম্বর নতুন জার প্রথম 'নিকলাস 
শপথ গ্রহণের সময় সেন্ট পিটারস্বুর্গে বিদ্রোহ বাধান “উত্তরের সমিতির” সদস্যরা । 
বিপ্লবী আফসারদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সেনেট স্কোয়ারে বোরয়ে আসে তন 
হাজারের বেশি সৌনক। কিন্তু জনগণের যোগদান বিনা এ বিদ্রোহের ব্যর্থতা অবধারিত 


ঁ 





চিতা কারাগার। ঘডসেমন্রিস্ট আন্নেন্কভের ড্রয়িং থেকে নকল। 


[ছিল। স্কোয়ারে কয়েক ঘণ্টা অটল থাকে বিপ্লবীরা, জারের বিশ্বস্ত সৈন্যদের আক্রমণ 
রোখে কিন্তু তারপর কামানের গোলায় বিক্ষিপ্ত হয়। ১৮২৫এর ২৯শে ডিসেম্বর 
'“দাক্ষণের সমিতির” সদস্য দ্বারা পরিচালিত চের্নগভ রোঁজমেন্ট বিদ্রোহ শুর করে 
উন্রেনের ভাঁদল্‌কভো জেলায়। ১৮২৬'এর ৩রা জানুয়ারী এ রোজমেন্ট কভালিওভূকা 
গ্রামের কাছে পরাজিত হল। 1ডসেমব্রিস্ট আন্দোলনের পাঁচজন নেতা -- পেস্তেল, 
মূরাভওভ-আপস্তল, বেস্তুজেভ-রিউমিন, কাখভস্কি এবং রিলেয়েভ -_ ফাঁসকাঠে প্রাণ 
দেন ১৮২৬'এর জুলাই মাসে; অন্যান্য ভিসেমাব্রস্টরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত বা নির্বাসত 
হন সাইবোরিয়ায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়, কয়েকটি 
আফসারকে সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ককেশাসে। সেখানে 
প্রোরত হল চের্নিগভ রোজমেন্টের সৈন্যরাও। 

রাঁশয়ায় জারতন্বের বিরুদ্ধে রাজনোতিক টিন্তাধারা প্রণোদিত ও গুপ্ত রাজনোতিক 
সংগঠন অনুষ্ঠিত বিপ্লবী কর্মধারা প্রথম প্রকাশ পায় ডিসেমব্রিস্টদের বিদ্রোহে । বিপ্লব 
আান্দোলনের ইতিহাসে শুরু হল দৃভারয়ানন্তরভো পর্ব ১৮৬১ পর্যন্ত এ পর্ব টিকে 
থাকে। 


১৯শ শতকের দ্বিত'য় পাদে জার সরকারের জ্বরাষ্ট্র নীতি 


জার প্রথম নিকলাস (রাজত্বকাল ১৮২৫-১৮৫৫) ডিসেমব্রিস্টদের প্রাতি নিষ্ঠুর 
ব্যবহারে ও কৃষক আন্দোলনের দমনে শুরু করেন নিজের রাজত্ব। ১৮২৬ সালের ১২ই 
মে একটি বিশেষ ইস্তাহারে তিনি “স্বাধীনতার সর্বপ্রকার কথা বরবাদ” করেন। নতুন 
জার ভাবলেন স্বৈরতন্বের শক্ত বৃদ্ধিতে ও সরকারের কড়া কেন্দ্রীয়করণে ভূম্লিদাসপ্রথা 
নিশ্চিত হয়ে বজায় থাকবে। এর সঙ্গে তিনি গোয়েন্দা পুলিশকে জোরদার করলেন 
এবং সব রকমে “স্বাধীন চিন্তকদের” প্রাতি নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালালেন। স্বরাম্ট্র নীতির 
এই ধারার ফলে গোয়েন্দা পুলিশকে পরিচালনার জন্য ১৮২৬এ ইম্পারয়াল 
চান্সেলারির “তৃতীর বিভাগ” গঠিত হল। প্রতিক্রিয়ার এ আক্রমণের সঙ্গে চলল সংস্কৃতি 
ও শিক্ষার বিরুদ্ধে আভযান এবং প্রগাঁতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিপীড়ন। ১৮২৬'এ 
সেন্সরশিপের নতুন নানা নিয়ম প্রকাঁশত হল, লোক এদের নাম দিল “লোহায় ঢালা 
[নয়মকানূন”, 'বিশ্বাবদ্যালয়গীলর উপর রাজনোৌতক তদারাক আরো তীব্র হল। 
শাসনযল্লকে নিখ*ত করে “রাজদ্বোহ” দাবাবার আরো উপযোগী করার চেষ্টা করেন 
প্রথম নিকলাস। চতুর্থ দশকে প্রবার্তিত নানা আইনকে সংহতাবদ্ধ করা এবং মাঝে 
মাঝে স্থানীয় প্রশাষন প্রাতষ্ঠানগ্ীলর সংস্কার -_ সবোরি উদ্দেশ্য ছিল এক। কিন্তু 
জার আমলাতন্তের বৌশন্ট্যামূলক ভীষণ অনাচারগযীলর অবসান ঘটল না এ সব 


১১৯ 


বাধব্যবস্থায়। রাজকর্মচারীদের বিরাট বহর আরো বেড়ে ওঠে প্রথম নিকলাসের 
আমলে, দেশের বাজেটের বড়ো একটা ভাগ যেত এদের রক্ষণাবেক্ষণে । 

ভূমিদাসপ্রথার ভাঙন ধরাতে দূভরিয়ানস্তভোর অবস্থায় ঘুণ ধরোছিল, এ অবস্থা 
উন্নত করার উদ্দেশ্যে জার সরকার সর্বস্বান্ত ও গরাব-হয়ে-যাওয়া জামদারদের নতুন 
খণ ও পাঁরতোষক মঞ্জুর করে। এর সঙ্গে কয়েকাট বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হল যাতে 
সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে দৃভারিয়ানস্তভোর পর্যায়ে কেউ আসতে না পারে। কৃষক 
আন্দোলনের প্রসারে উীদ্বিগ্ন হয়ে প্রথম নিকলাস গ্রামাণ্চলে বিক্ষোভ এবং কৃষক ও 
জাঁমদারদের বিরোধ কমাবার জন্য বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের আদেশ দেন উপদেষ্টাদের। 
ভূমিদাসপ্রথার মূলে হাত দেবার সাহস ছিল না সংস্কারকদের, বিশেষ করে কৃষক 
সংস্কারের খসড়া প্রস্তুতের ভারপ্রাপ্ত তথাকথিত গৃপ্ত সামাতিগনীলর, তাই তারা আধা- 
বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। ১৮৩৭ ও ১৮৪১'এর মধ্যে রাষ্ট্র সম্পাত্তর মন্ত্রী কিসৌলওভ 
রাষ্ট্রীয় ভূমিদাসদের প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার করেন। রাস্ট্রের হাতে যেসব গ্রামের ভার 
সেগালর প্রশাসনযন্তের ব্যবস্থা কিছঃটা নিয়ন্ত্িত হয় এতে, শকস্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলির 
আমলাতান্তিক আছদারি বেড়ে গেল, চাষী আঁধবাসাঁদের ভূমিদাসসুলভ শোষণ বজায় 
রইল। ১৮৪২'এ কৃষকদের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে একট উিক্রী প্রকাশিত হল। 'িনক্লুী 
অনুসারে জমিদাররা কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে, এতে কৃষকেরা কিছ ব্যাক্তগ্ণত 
আঁধিকার পায় কিন্তু জমি ব্যবহারের জন্য জামদারদের খিদমত করতে তারা বাধ্য রয়ে 
গেল। জমিদাররা ডিক্রাঁতে অসম্তুন্ট বোধ করেন, যাঁদও বাস্তাবক পক্ষে এর প্রয়োগক্ষেত্ 
ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পণ্চম দশকে লথুয়ানিয়া, বেলরুশিয়া এবং পশ্চিম উন্রেনে 
প্রবার্তিত তথাকাঁথত সম্পান্ত ঘাঁটত নিয়মকানুন একইভাবে অসফল হয়; এগ্লিতে 
কৃষকদের ভূমি সীমানা এবং সামন্ততাল্তিক বাধ্যবাধকতা নির্ণয় করা হয়। পুরাতন 
ভূমি ব্যবস্থা বজায় রাখে এ নিয়মগ্ঁল, বেগারিকে আইনসঙ্গত করে এবং কৃষকদের কাছ 
থেকে কিছুটা জমি কেড়ে নেয়, সেজন্য চাষীরা খুশি হল না, কৃষক আন্দোলনের শীক্ত 
কমল না। ভূমিদাসপ্রথার সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হল জার সরকারের। 


১৯শ শতকের চতুর্থ এবং পণ্চম দশকে গণ আন্দোলন 


১৮৩০'এর জুলাই মাসে ফ্রান্সে একটি বিপ্লব ঘটে এবং তারপর বেলজিয়ামে । 
১৮৩০'এর নভেম্বরে পোল্যাণ্ডে বিপ্লব শুরু হল; এটি চলে এক বছর, দাবাতে বেগ 
পায় জারের সৈন্দল।” ১৮৩০-১৮৩১,এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে লিথুয়ানিয়ায়। চতুর্থ 
দশকের শুর্তে সারা রাশিয়ায় “কলেরা দাঙ্গা” হয়, কলেরা মহামারীর সময় কোয়ারা্টিন 
ব্যবস্থার ফলে এদের উত্তব। ভূমিদাসপ্রথা ও জার প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত গণ প্রতিবাদ এগুলি । সবচেয়ে বড়ো হাঙ্গামা ঘটে তাম্বভ, সেন্ট পিটারস্বূর্গ 


৯২০ 


এবং স্তারায়া রুসায় নেভগরদ সামারক বসাতিগুলির বিদ্রোহ)। উক্রেনে চাষীরা 
ব্যাপকভাবে সংগ্রামকর্ম চালায়, এখানে পদিয়া ও ভাঁলনিয়ার চাষীদের সশস্ত্র 
আন্দোলনের নেতা ছিলেন উীস্তম কার্মালিউক। কৃষক আন্দোলন চলে বিরাট সব 
এলাকায়, যোগ দেয় হাজার হাজার লোক। ১৮৪৯এ কুস্ক্ গুবেনিষ়া পাঁতিভ্ল্‌ 
জেলায় ছজন জমিদারের প্রায় ১০ হাজার ভূমিদাস একযোগে বিদ্রোহ করে। জামদারদের 
অধীনস্থ ভূমিদাসের পাশাপাশি রাস্ট্রীয় এবং জার পাঁরবারের অধীনস্থ ভূমিদাসরা 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের নিষ্ঠুরতা এবং বলপূর্বক আদায়ের বিরুদ্ধে প্রাতবাদে যোগ দেয়। 
প্রায়ই দণ্ডার্থে প্রেরিত সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধত। ১৮৪১ এবং ১৮৪২'এ ভলগা 
এবং উরাল এলাকায় চাষারা লাঠি, কাস্তে এবং মাঝে মাঝে এমনাক বন্দুক হাতে লড়ত 
সৈনাদের সঙ্গে। কৃষক আন্দোলন বাড়তে লাগল : ১৮২৬ এবং ১৮৩৪'এর মধ্যে ১৪টি 
কৃষক হাঙ্গামা ঘটে, আর ১৮৪৫ এবং ১৮৫৪'র মধ্যে ৩৪৮। 

অ-রুশ অণ্চলগুলিতে সামন্তবিরোধী আন্দোলন নতুন আকার গ্রহণ করে; সামন্ত 
শোষণ এবং ওপনিবেশিক অত্যাচার --দুয়োর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চাষারা। ১৮৪১'এ 
লাতভিয়া ও জাঁজয়ায় চাষীরা ব্যাপকভাবে উীত হয়। কসাক সামরিক উপাঁনবেশনের 
বিস্তার এবং জার সরকারের নিষ্ঠুর রাজ্যগ্রাস নীতির ফলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ককেশাসের 
পাহাড়িয়ারা ব্যাপক আন্দোলন করে। তৃতীয় দশকে বিদ্রোহ ঘটে আবখাজয়া, কাবার্দা 
এবং ওসোতিয়ায়। চেচ্নিয়া ও দাগেস্তানে পাহাড়িয়াদের মুক্ত সংগ্রাম রূপ নিল 
মুরিদ্বাদে। এটি সমস্ত “কাফেরকে” নিঃশেষ করার জেহাদ ডাকা একটি প্রতিক্রিয়াশীল 
মুসলমান আন্দোলন। সমাজের সমস্ত স্তর তাদের আভ্যন্তরীণ বিভেদ সমেত যোগ 
দেয় এ আন্দোলনে । বিভেদের ফলে জার সরকারের প্রবলতর সশস্ত সৈন্যদলের 
মুখোমীখ এসে আন্দোলন হঈনবল হয়ে পড়ে। ১৮৩৪ থেকে ১৮৫১৯ পর্যন্ত জার 
ওপনিবোশিকতার বিরুদ্ধে দাগেস্তান ও চেচূনিয়া পাহাঁড়য়াদের আন্দোলন চালান 
শামিল। পণ্চম দশকে শ্রামক হাঙ্গামা যেমন, উরালে) আরো ঘন ঘন হতে থাকে। 
শ্রামকদের আন্দোলনে কৃষকদের তুলনায় আরো বোঁশ এঁক্য ও দঢ়ুতার ছাপ দেখা যায়। 

১৮৪৮ এবং ১৮৪৯'এ পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশের বিপ্লব সে সময়কার 
কৃষক আন্দোলনে উদ্দীপনা জোগায় এবং রাশিয়ায় ভামিদাসাবরোধী মনোভাবকে 


ব্যাপক করে তোলে। 


১৯শ শতকের চতুর্থ এবং পণ্চম দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন 


দৃভাঁরয়ানস্তভোর একটি অংশ বুর্জোয়া সম্পকের জগতে এসে পড়োছল। 
ভূমিদাসপ্রথার সঙ্কট তীব্রতর হওয়াতে তারা ভূমিদাসপ্রথার অবসান এবং উপর থেকে 
সংস্কারের মাধ্যমে সামন্ত রাজতন্্রকে বুজোয়া রাজতন্রে রূপান্তরের কথা তোলে। 
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চতুর্থ দশকের শেষে গড়ে ওঠা উদারনৌতিক ব্াদ্ধজীবীদের নানা দলের মধ্যে 
তকাীবতর্কে এটা দেখা ায়। 

“পশ্চিমী” নামে পারিচিত একটি দল ইউরোপীয় বুর্জোয়া প্রথার পক্ষে ছিল, 
কিন্তু “দলাভভক্তরা” একান্ত রূশ বৌশস্ট্ের কথা জোর দিয়ে বলতেন। “পশ্চমীদের” 
কাছে কোভেলিন, চিচোরন, বতাঁকন, কর্শ ইত্যাদ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বুয়া 
পার্লামেন্টারি রাজতন্ন আদর্শ স্বরূপ । “স্লাভভক্তরা” েকরেয়েভাঁস্ক, খাময়াকভ, 
আক্সাকভেরা ইত্যাঁদ) গ্রামসমাজ (কামউন) এবং পিতৃপ্রধান গ্রামজীবনের জয়গান 
করতেন। “্লাভভক্তরা” বলতেন, “অবক্ষয়ী পাশ্চাত্যের সর্বনেশে প্রভাব” এবং 
প্রলেতারিয়েতবাদের বিষফোড়া” থেকে রাঁশয়ার পারন্রাণের একমান্ত উপায় হল 
পিতৃপ্রধান সমাজ এবং অর্থোডক্স চার্৮। সব রকমের মতানৈক্য সত্ত্বেও “পশ্চিমী” এবং 
'্লাভভক্তরা” একাঁট বিষয়ে একমত ছিলেন -- ভূসম্পান্ত এবং রাজতন্ত্র অটুট রেখে 
উপর থেকে ভূমিদাসপ্রথা অবসান করা প্রয়োজন। বিপ্লবী আন্দোলনের আশঙ্কা তাঁদের 
এক করেছিল। ও 

ভূমিদাসমালিক এবং উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রগাতিশল রুশ 
বুদ্ধিজীবীরা, এ"রা চাইতেন জারতন্ত্ের 'বপ্রবী উচ্ছেদ এবং ভূমিদাসপ্রথার সম্পূর্ণ 
অবসান। দূভারয়ানস্তভো থেকে আসা বিপ্লবীদের নতুন পুরুষের প্রতানাধ হেতসেন 
ও ওগাঁরওভ ডসেমাবস্টদের ছাড়িয়ে যান চিন্তাধারায়, কেননা সমাজের বপ্লবী 
রূপান্তরে জনগণের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে আরো চূড়ান্ত 
মতবাদ পোষণ করতেন বোলনাস্কি। “আমাদের ম্াক্তসংগ্রামে 'বাভন্ন শ্রেণী থেকে 
উদ্ভৃত বাদ্ধজীবণ দ্বারা দৃভারয়ানস্তভোর স্থান গ্রহণের অগ্রদূত তিনি” (লেনিন)। লোঁনন 

আরো বলেন যে, এমন সেন্সর বাহর্ভূতি 

7 ৩ (স্বাধীন) রচনার অন্যতম শ্রেন্ঠ নিদর্শন হল 
ৃ /৮% ০ গগোলকে 'াঁখিত বোঁলনাঁস্কির বিখ্যাত 
্ ৫ ১৯ চিঠি। নিজের আধ্যাঁত্মক সঙ্কটের বিষয়ে 
১ গগোল যে “বন্ধবান্ধবের সঙ্গে পন্রালাপ 
থেকে নির্বাচিত অংশ” নামক বই লেখেন 
তার প্রাতীক্রিয়াশীল, ভূঁমদাসপ্রথা সমর্থক 
ভাবধারণার জন্য "বোলনস্কি এ চিঠিতে 
গঞগোলের নিন্দা করেন সক্রোধে। হেসেন, 
ওগারওভ ও বোলনাস্কর বহুমুখণ 


"্ট পিটার্সবৃর্গের পিটার ক 79815 বস্তুবাদী প্রত্যয় ও 

সে সবৃর্গের রও পল দুর্গে নিঃসঙ্গ 

কারাবাসের কুঠাঁর (কটি [িসেমব্রস্টের আঁকা)। কম্পস্বগঁয় সমাজতন্ত্রের ভাবধারণার 
প্রচার, ভূমিদাসপ্রথা ও জার আমলের 
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স্বরূপের সাহসা উদ্ঘাটন, জনগণের শিক্ষা এবং সামাঁজক মনীক্তর জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম 
রাশিয়ায় বিপ্লবী গণতান্তিক চিন্তাধারা সৃষ্টিতে মহান ভূমিকা নেয়। ১৮৪৫এ সেন্ট 
পিটারসবুর্গে পেন্রাশেভাষ্কির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিপ্লবী চক্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে হের্সেন ও বোঁলনাস্কির চিন্তাধারা; এ চন্ত্রুতে প্রাতফাঁলিত হয় তখনকার মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবী গণতান্্িকদের সামাঁজক রাজনোৌতিক ও মতাদর্শগত অন্বেষণ । চক্রের 
কয়েকজন গণাবপ্লবের কথা সমর্থন করতেন, তাঁদের আশা ছিল চাষ, শ্রামক ও সৈন্যদের 
জাগারত করা যাবে বিদ্রোহে । ১৮৪৯'এ চক্রাটকে ভেঙে দেওয়া হয়। পশ্চিমে ১৮৪৮ 
এবং ১৮৪৯'এর বিপ্লব পরাজিত হল, তখন হেৎ্সেন কল্পস্বগর্ণয় এই ধারণাট 
পাঁরবেশন করেন যে, পাঁজবাদী পর্যায় এাঁড়য়ে গ্রাম সমাজের মাধ্যমে সরাসাঁর 
সমাজতন্দে উপনীত হবার সম্ভাবনা আছে রাশিয়ার। লোৌনন বলেন যে, হেৎসেনের ওই 
কজপস্বগঁয় ধ্যানধারণার মধ্যে “সমাজতন্দ্ের ছিটেফোঁটা নেই 


১৯শ শতকের দ্বিতীয় পাদে জার সরকারের পররাম্দ্র নীতি 


এ পরেও ইউরোপে বিপ্লবের সম্তাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বৈদোশক নীতির মূল 
উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করত জার সরকার। ইউরোপের “সশস্ত্র প্রহরী”র ভূঁমকায় 
প্রথম নিকলাস ১৮৩১৯'এ পোঁলশ বিদ্রোহ দমন করেন নৃশংসভাবে; ১৮৪৯'এ 
অস্ট্রীয় প্রতীক্রিয়াপন্থখদের সঙ্গে হাত মালয়ে হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের অবসান তান ঘটান। 
ইউরোপায় নানা বিপ্লবের ফলে হত মর্যাদা “পৃত মৈত্রীকে”* আবার চাঙ্গা করার 
প্রচেষ্টায় রুশ জার প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রাতক্রিয়াপন্থী রাজাদের সঙ্গে ঘাঁনচ্ঠ 
যোগাযোগ রেখে চলতেন। 

একই সময়ে ভূমিদাসপ্রথার ভিতরকার বাড়ন্ত সঙ্কট প্রতিরোধে, “দামন্তঃ শোষণের 
ক্ষেত্র বৃদ্ধি ও দেশের মধ্যকার উত্তেজনা হাসের চেস্টা চালায় জার সরকার; বলকানে 
রাজনৈতিক প্রভাব প্রাতন্ঠা, কৃষ্ণ সাগর প্রণালর ওপর 'নিয়ল্ণ এবং ট্রান্সককেশাসে 
দখালি এলাকা বাঁদ্ধর আশায় পূর্বের সমস্যা নিয়ে আরো তৎপরতা দেখা 'দিল 
সরকারের । জারের আত্মসাংমূলক নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য 
ইউরোপায় দেশের জঙ্গী পরিকল্পনার এবং পারস্যের শাহ ও তুরস্কের সুলতানের 
প্রাতশোধ স্পৃহার। এ সবের ফলে উদ্ভূত কুটনৌতিক ও সামারক সংঘাতের সংখ্যা বেড়ে 
গেল পূর্বে বিশেষ করে তুকর্শ শাসনের বিরুদ্ধে গ্রীকদের অভ্যুঙ্থানের পর। নিকট 
প্রাচ্য রাশিয়ার শাক্ত সয়ে ব্রিটিশ কৃটনীতির আতঙ্ক হয়, গ্রীক সমস্যায় যাতে 
রাশিয়া নজর না দেয় তার চেষ্টায় ব্রিটেন ট্রান্সককেশাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি 
প্রাতহিংসামূলক য্দ্ধ বাধাতে সাহায্য করে পারস্যের শাহকে । ১৮২৬-১৮২৮এর 
রুশ-পারসীক ষৃদ্ধ কালে রুশ সৈন্যদল এঁরভান ও নাখিচেভান খাঁনেত জয় করে, 
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কবলে আনে তাব্রজকে এবং ১৮২৮'এ তুক্মান্চাই'এর চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে 
শাহকে। এ চুক্তিতে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তরক্ত হল পূর্ব আম্েনিয়া। 

১৮২৮'এ রুশ-তুকর্ যুদ্ধ' শুরু হল। যুদ্ধের ফলে ডানিউবের মুখ এবং 
ককেশাসের কৃষ্ণ সাগর উপকূল পেল রাশিয়া, তখান রূশ সাম্রাজ্যের অস্তভূর্তি জার্জীয়ায় 
যুক্ত হল আখাল্‌তাঁশখ 'প্রদেশ। ১৮২৯'এর আদ্রয়ানোপল চুঁক্ততে যৃদ্ধের অবসান 
ঘটে, এ চুক্তি অনুসারে স্বায়ত্তশাসন পেল সাবিয়া, মল্‌্দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া, স্বাধীন 
হল গ্রীস। ১৮৩০'এ গ্রাঁসকে স্বাধীন রাম্দ্র ঘোষণা করা হয়। 

তুকাঁমিশরী যুদ্ধে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে প্রথম নিকলাস বসফোরাস উপকুলে 
একটি রুশ আভষান বাহনীকে নামান, ১৮৩৩'এ উনাঁকয়ার-ইস্কেলোস্স মৈত্রী ও 
পারস্পারক সাহায্য চুক্তি সই করাতে তুরস্ককে বাধ্য করে রাশিয়া। চুক্তির সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ একটি সর্ত ছিল, দার্দেনেলসে অন্যান্য দেশের যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করতে 
পারবে না। ১৮৪১এ অবশ্য লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্রাটশ সরকারের 
প্রস্তাবে গৃহীত দার্দেনেলস্‌ বিষয়ক একাট নতুন চুক্তিতে এ"সততট বাতিল হয়। 

১৮৪৬'এ জ্যেন্ঠ জজের কাজাখরা রুশ সাম্রাজ্যের প্রজা হল; আঠারো শতকে 
রাঁশয়া ও কাজাখস্তানের যে মিলনপ্রান্রয়ার শুরু তা সম্পূর্ণ হল এভাবে । রুশদের 
সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনোৌতিক সহযোগতার প্রভাবে কাজাখ অর্থনাতর চিরাচরিত 
বাচ্ছন্নতা ব্যাহত হল, কয়েকটি যাযাবর কাজাখ মন দল কৃষিতে । 


ক্রিমণীয় যদ্ধ, ১৮৫৩-১৮৫৬ 


পূর্বের সমস্যার আর একট সঙ্কটের ফলে নিকট প্রাচ্যে প্রভাব ক্ষেত্রের জন্য 
ইউরোপায় শক্তিবর্গের রেষারেষির দরুন ভ্রিমীয় যুদ্ধ ঘটে। এটির শুরু রুশ-তুক" 
যুদ্ধ হিসেবে, কিস্তু পরে এঁট দাঁড়াল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক ও 
সা্ডনয়ার যুদ্ধে; আস্ট্রিয়া ও প্রাঁশয়া নিরপেক্ষ কিন্তু রাশিয়ার বিরদ্ধে শনুভাবাপন্ন 
ছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে এ্যাডমিরাল নাখিমভের নেতৃত্বে রুশ নৌবাহনাী 'সিনপে 
একাঁট চমৎকার জয়লাভ করে (১৮ই [৩০শে] নভেম্বর, ১৮৫৩)। সলভেতাস্ক দ্বীপপন্ঞজ, 
পেন্রপাভ্লভস্ক (কামচাৎকা) এবং ওদেসায় ব্রিটিশ ও ফরাসী যদ্ধজাহাজের আব্রমণ 
পরাভূত করে চ্ছানীয় রক্ষী সৈন্যদল। ১৮৫৪'র শরতের শুরু থেকে ক্রিমিয়া প্রধান 
যৃদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল, এখানে শন্রুবাহিনী সেভান্তপল অবরোধ করে। শরুপক্ষের 
তুলনায় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদে দুর্বল হলেও সেভাস্তপলের রক্ষীরা দেখা গেল মনোবল, 
যুদ্ধগ্ণ এবং রণকৌশলে অনেক শ্রেয়। শত্রু পথ রোখার জন্য সেভাস্তপল উপসাগরের 
প্রবেশমুখে নৌবহরের একটি অংশ ডুবিয়ে দেওয়া হল, ডোবানো জাহাজগুলির কামান 
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বসানো হল ভূমিতে, নাবিকেরা রক্ষা সৈনাদলে যোগ দিল -_ এরা ৩৪৯ দিন ব্যাপী 
অবরোধের সময় (১৮৫৪,অক্টোবর _ ১৮৫, অগস্ট) সহর রক্ষা করে অসমসাহসে। 
ভূমিদাসাভীত্তক রাশিয়ার টেকনিকাল ও অর্থনৈতিক অনুশ্নতি এবং জার আমলের পচা 
অবচ্থা বোঝা গেল এ যুদ্ধে। তবু অস্ত্রবলে শ্রেয় রুশ-বিরোধী জোটের বাহিনী 
জিততে পারেনি সহজে, অনেক দিন চলে যাদ্ধা ১৮৬'র প্যারিস চুক্তিতে যুদ্ধের 
সমাণ্তি। চুক্তির সতীল রাঁশয়ার পক্ষে কড়া। কৃষ সাগরে নৌবাহিনী রাখা রাশিয়ার 
পক্ষে নাষদ্ধ হল, কিন্তু ভীম লোকসান বিশেষ হয়নি, ডানিউবের মুখে সামান্য ভূমি 
ছেড়ে দিতে হয় শুধু 

ভূমিদাসাঁভাত্তক অর্থনৌতিক ও রাজনৌতিক ব্যবস্থার আসন্ন পতনের কথা উল্ঘাটন 
করে ব্রিমীয় যুদ্ধ জন-উত্তেজনার সৃম্টি করে। যুদ্ধের সময় চাষীদের সামন্তবিরোধী 
আন্দোলন আরো শাক্তশালী হয়, বিশেষ করে কিয়েভ গুবেনিয়ায়, সেখানে গণ 
সৈন্যদলভূক্ত উপলক্ষে চাষীরা বেগার খাটতে ও জমিদারদের কথা মেনে চলতে 
অস্বীকার করে। শব্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষায় তারা তৈয়ার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাল যে, 
ভমদাস রূপে খিদমত্‌ করতে হবে না এমন স্বাধীন কসাক হিসেবে তাদের দেখতে 
হবে। যুদ্ধের পর কৃষক হাঙ্গামার বহর আরো ব্যাপক হয়ে দেখা দিল দেশের 'বাভন্ন 
অংশে: ১৮৫৭'এ পশ্চিম জাঁজয়ায়, ১৮৫৮'তে এস্তল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও বেলরুশিয়ায়, 
১৮৫৯'এ ভলগা অববাঁহকায় এবং বিশেষ করে মধ্য গুবোর্নয়াগ্যীলতে। গণ 
আন্দোলন প্রসারত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী গণতান্তিকদের কার্যকলাপ বাড়ল। 
এমনাঁক ১৮৫৩'তেই হেত্সেন লণ্ডনে “স্বাধীন রুশ প্রেস” সংগঠিত করেছিলেন, এতে 
নানা ঘোষণাপত্র তিনি ছাপাতেন, তারপর তিনি প্রাতজ্ঞা করেন ঘ্ধব তারা” 
(“পলিয়ার্নায়া জভেজদা”) নামক সিম্পোজিয়াম ৫১৮৫৫ থেকে) এবং “ঘন্টা” 
(“কলোকল”) (১৮৫৭ থেকে); লেনিন বলেন যে, শেষোক্তঁটি “কৃষক ম্যক্তির স্বপক্ষে 
ছিল দ্‌ঢ্ুভাবে।” সেন্ট পিটারসবুর্গে আইনসঙ্গত প্রেসকে সুকৌশলে বিপ্লবন প্রচারের 
জন্য ব্যবহার করে চোরনশৈভাস্ক এবং দব্লালউবভ সফল বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যান। 
তাঁদের সাময়িক পন্ন “সমসামায়ক” েসভরেমেনিক”) হের্খসেনের “ঘন্টা” মতোই 
প্রগাতিশশল রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক কাটত। 


১৯খ শতকের প্রথমার্ধে রূশ সংস্কৃতি 


ভুমিদাসপ্রথার আধকতর বিকলন এবং নতুন পুজবাদশী সম্পর্কের বিকাশে 
রুশ জাতীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরে পৃথক দুট সামাজিক সংস্কীতির মস্তত্ব স্প্ট 
হয়ে ওঠে। সামন্ত জমিদারদের প্রাতক্রিয়াশশীল সংস্কীতির বিরোধিতা করে 
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সহ 
হি 





রেড স্কোয়ার, মস্কো । িলথোগ্রাফ, ১৮৪০। 


প্রগাতিশীল, গণতান্িক ও বিপ্লবী সেই সংস্কৃতি যার মধ্যে জনগণের মাাক্ত পিপাসা 


প্রাতফাঁলত। 
দেশের অর্থনোতিক বিকাশ ও প্রশাসানক যন্তের ব্লামক জাঁটলতার জন। 
শিক্ষাপ্রাতজ্ঞানের সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হয় সরকার। ১৭৫৫'এ সংস্থাঁপত মস্কো 


িশ্বাবদ্যালয় ছাড়াও উীনশ শতকের প্রথম দিকে বিশ্বাবদ্যালয় খোলা হল সেন্ট 
পিটারসবূর্গ কাজান, খাকভ্‌, দের্পাত (তার্ত) এবং ভিলনোতে (১৮৩২'এ বন্ধ)। 
১৮২৮ সালে খোলা হল সেন্ট পিটারসবূর্গে টেকনলাজকাল ইনাস্টাটিউ। রুশ 
অনুসন্ধানীদের আঁবন্কার ভূগোল বিদ্যার অগ্রগতির সাক্ষ্য। রুশ পাণ্ডতদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল যল্তাবিজ্ঞান ও বিদুৎ হীঞ্জানয়ারং, তার উৎসাহ আসাঁহল রুশ শিল্পে 
টেকনকাল বিপ্লবের সূত্রপাত থেকে। এই নতুন আগ্রহের ফলে চলে কতকগদীল 
অনন্যসাধারণ গবেষণা । 

বিপ্লবী গণতাল্লিক মতবাদ বিস্তারের সংগ্রামে বকাশ পেল রূশ সামাঁজক 
চিন্তাধারা; হের্সেন ও বেলিনস্কির রচনাবলী বস্তুবাদী দর্শনকে নিয়ে গেল নতুন 
একটা স্তরে, ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সাহত্য সমালোচনা, নশীতিশাস্ত্র এবং নল্দনতত্বের 
ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করল রুশ ও বিশ্ব সংস্কৃতিকে । তখন জারের রাশিয়ায় যে অবস্থা তাতে 


১২৬ 


প্রথাতিমূলক ভাবধারার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সাহিত্য ও কলা। তীন্র 
সামাজিক আন্দোলন প্রকাশ পেল সাহিত্য ও কলায় নানা ঝোঁকের পরিবর্তনে 
(রল্যাসাসজ্ম, সোণ্টিমেন্টালজ্‌ম, রোমাণ্টাসজ ম)। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে রূশ কলা ও সাহত্যের প্রধান ধারা হয়ে দাঁড়াল 
বাস্তববাদ; এর প্রকাশ পৃশকিন, গ্রিবয়েদভ, লেম্তভ এবং গগোলের লেখায়, ফেদতভ 
এবং ইভানভের চিন্রকলায়, গ্রি্কার সঙ্গীতে এবং শ্চেপাঁকনের নাট্যকলায়। ইউরোপণয় 
সংস্কীতর সবচেয়ে প্রগাঁতশীল ভাবধারণা গ্রহণ করে প্রগাঁতশীল রুশ সংস্কৃতি শুভ 
প্রভাব বিস্তার করে দেশে এবং বিদেশে, বিশেষ করে স্লাভ দেশগুলির জনগণের 
সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
প:জবাদশী পর্ব 
ভুমিদাসপ্রথার পতন 


উাঁনশ শতকের মাঝামাঝি সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক এবং দেশের বাড়ন্ত উৎপাদন 
শাক্তর বরোধের ফলে একাঁট সংঘাত দেখা দিল তণর সামাজিক ও অর্থনোতিক সঙ্কটের 
রূপে। সামস্ত ভূমি ব্যবস্থায় প্রাতচ্ঠিত পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক টেকনিকাল অগ্রগাত 
এবং শ্রমোৎপাঁদকার উন্নতির 'বঘ্ম হয়ে দাঁড়াল, দেশীয় বাজার সঙ্কুচিত হল, ধন- 
সণয়ের গতি কমে গেল এবং উৎপাদনের পঃাঁজবাদী পদ্ধাত গঠন ব্যাহত হল। 
ভূমিদাসপ্রথার সঙ্কটে জনগণের অবস্থা আরো খারাপ দাঁড়াল, গণ মুক্তি সংগ্রাম পেল 
বৃহত্তর ইন্ধন। রাশিয়ার অর্থনৌতক ও রাজনোতিক বিকাশের বাস্তব ধারা ষম্ঠ দশকের 
শেষাশোঁষ দেশে একটি বৈপ্লবিক পারাস্থিতি আনে । এ অবস্থায়, ক্রিমীয় যুদ্ধে পরাজয়ের 
পর ১৮৬১,'র ভূমি সংস্কারের উদ্যোগে বাধ্য হল জার সরকার! "দ্বিতীয় আলেক্সান্দর 
(রাজত্বককাল ১৮৫৫-১৮৮১) বললেন, নিচের থেকে অর্থাং কৃষক বিপ্লবের ফলে ঘটার 
আগে উপর থেকে ভূমিদাসপ্রথার অবসান করা ভালো । এ সংস্কার উপজাত হয় জনগণের 
বিপ্লবী আন্দোলন থেকে, এতে জার সরকার বাধ্য হয় সংস্কার-সাধনে। গণ আন্দোলন 
কিন্তু আগেকার মতোই স্বতঃস্ফর্ত, বিভক্ত ও স্থানীয় রয়ে গেল, চাষীদের কোনো নেতা 
ছিল না; দুর্বল রুশ বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী ছিল না, শ্রেণী হিসেবে তখনো 
প্রলেতারয়েত গড়ে ওঠেনি। সংস্কার রচনায় নিষুক্ত সরকারী সমস্ত সংস্থা এবং 
দভরিয়ানস্তভো গুঝৌর্নয়া সমাতিগ্দলির একমানন উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থে 
সংস্কারকে কাজে লাগানো । ভূঁমদাস-মালক এবং উদারপল্থাঁদের মধ্যে ষে সংগ্রাম চলে 
সেটা শুধু কতোখানি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে তা নিয়ে, সেটা শাসক শ্রেণীর 
ঘরোয়া সংগ্রাম মান্ন। ভূমিদাস-মালিক এবং উদারপম্থশদের বিরুদ্ধে ছিলেন বিপ্লবী 


৯১২৮ 


গণতাঁন্লকেরা, এ'রা লড়ছিলেন কৃষক শ্রেণীর সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তর জন্য। ১৮৬১'র 
সংস্কারে ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটল । জাঁমদারদের মালিকানা থেকে সবস্দদ্ধ ২ কোটি 
২৫ লক্ষ ভূমিদাস মুক্ত পেল। জমিদারদের শ্রেণন প্রাধান্যের যা ভিত্তি, দৃভরিয়ানস্তভোর 
হাতে জাঁমর সেই মাঁলকানা অটুট রইল। 

১৮৬১'র ১৯শে ফেব্রুয়ারর “নদেশে” চাষীরা যে জমি পেল, সংস্কারের আগেকার 
তুলনায় গড়ে তা আকারে ছোট । সংস্কারের আগে তাদের যা জাম ছিল তার পাঁচভাগের 
দুভাগ পর্যন্ত জমিদারদের জন্য কেটে রাখা হল এবং এই কেটে রাখা জাঁমই সাধারণত 
সেরা জাঁমি। চাষীদের দ্বারা তাদের কাছে আর্পত জাম কেনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা 
প্রবার্তিত হয় মাত্র ১৮৮১ সালে, এটা কার্যকরী হল যেভাবে তার নাম “ক্রয় প্রাক্রিয়া”। 
গঁমির সত্যকার যা দাম তার চেয়ে বেশি ধরা হল । “রয় প্রন্রিয়া” সমাপ্ত না করা পর্যন্ত 
চাষীদের মুক্ত মনে করা হত না। তাদের আগেকার সামন্ত বাধ্যবাধকতা করে যেতে 
হত। কেনার খরচা এবং অসংখ্য কর চাষী খামারের আয় ছাঁড়য়ে যাওয়াতে খামারগুঁল 
উৎসন্ে যেত! কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক দুঃস্থতার সৃস্টি হল। ১৯০৭ পর্যন্ত চলে 
জাম-কেনা টাকার আদায়। জমির জন্য ক্ষুধা, মালিকানার বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডীকরণ, তার 
উপর অসংখ্য কর এবং রাস্ট্রের প্রাভি বাধ্যবাধকতা, সব মিলিয়ে কৃষকদের বন্ধন দশা 
আরো দুর্হ হয়ে উঠল। কাজের পাঁরবর্তে চাষীদের জাঁম ইজারা দেবার যে চাকরান 
ব্যবস্থা সংস্কারের পর প্রচলিত হয় তা আসলে বেগারর একটা ছদ্মবেশী রূপ । 
১৮৬৩'তে ১৯শে ফেব্রুয়ারির সংস্কারের অন্তর্গত হল রাজকীয় তালুকের ভূঁমদাসেরা 
এবং ১৮৬৬,তে রাস্ট্রের ভূমিদাসেরা। ১৮৬১'র ভূমি সংস্কার হল ভূমিদাস-মালিক 
কর্তৃক প্রবর্তিত বুর্জোয়া সংস্কার। এতে পঠঁজবাদ বিকাশের অনুকূল কিছু অবস্থার 
সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সংস্কারের পরও রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার অনেক দায়ভাগ্ টিকে 
থাকে। অ-রুশ অণ্ণলে সংস্কারাঁট বিশেষ একাঁট রূপ নেয়। পূর্ব উক্রেনে জমিদারদের 
উপকারার্থে এমনাঁক শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত জমি কেটে রাখা হয়, কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে 
শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত। ভলগা অববাহিকায় অত্যন্ত ছোট ছোট ভূমিখণ্ড দেওয়া হয় 
অ-রুশ জাতির কৃষকদের । ককেশাসে ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটে ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ 
সালের মধ্যে, যে সর্তে অবসান ঘটে সেটা জামদারদের পক্ষে এমনকি আরো অনুকূল । 
যেমন, জজার্য় জমিদারদের কৃষকদের তুলনায় সাতগুণ বোঁশ জাম এবং তার উপর 
ভূমিদাসমক্তর জন্য ৭০ লক্ষ রূবল পারিতোষিক দেওয়া হয়। ককেশীয় কৃষকদের 
সামায়ক বন্ধন ১৯১২ পর্যন্ত বজায় থাকে, জাম কেনা শুরু হয় ১৯১৩?তে। 
ভূমিদাসপ্রথার জের এখানে আরো অসংখ্য। এদের প্রভাব কেন্দ্রীয় গুবোর্নিয়াগদালির 
তুলনায় আরো প্রবল। বেলরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পশ্চিম উত্রেনে ব্যাপক কৃষক 
হাঙ্গামা এবং ১৮৬৩-১৮৬৪ সালের পোলিশ বিদ্রোহের ফলে কৃষকদের কিছু 
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সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য হয় জার সরকার -- তাদের আরো বোশ জমি দিতে হয়, 
কমাতে হয় জাঁমর মূল্য, সাময়িক বন্ধন্রে অবসান করতে হয়। 

ভাঁমিদাসপ্রথা অবসানের পর সপ্তম এবং অস্টম দশকে জার সরকার অন্যান্য কয়েকাট 
বুর্জোয়া সংস্কারের প্রবর্তন করে স্থানীয় শাসনে গ্রামাণ্চলে ১৮৬৪'তে এবং সহরে 
১৮৭০), আদালতে (১৮৬৪'র আদালত সংক্রান্ত নতুন বাঁধ), অর্থ ব্যধস্থায় (১৮৬ ০'এ 
রাম্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় নিয়ল্পণের পুনগ্গঠন, ইত্যাদি), সৈন্য বভাগে 
(১৮৭৪'এ সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সেবার প্রবর্তন ইত্যাদ) এবং অন্যান্য কয়েকাট 
ক্ষেত্রে। এ সমস্ত সংস্কার অবশ্য সামন্ত রাজতন্ত্ের বুর্জোয়া রাজতান্তিক রূপান্তরের 
পথে একটি মাত্র পদক্ষেপ। স্থাননয় বুয়া প্রাতীনাধমূলক অঙ্গগ্ালকে কিছুটা 
কার্যকলাপের সুযোগ দেওয়া হল বটে, কিন্তু জারতল্তে দভারয়ানস্তভো-জমিদারদের 
একনায়কত্বই বজায় রইল, প্রধানত তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও বিশেষাধিকার রক্ষিত হল। 


সপ্তম দশকের বিপ্লব গণতান্দিক আন্দোলন 


ভাঁমদাস-মালিকদের স্বার্থে প্রবার্তিত সংস্কারের সাড়ায় সারা রাশিয়ায় জাগে গিণ 
আন্দোলনের নতুন একটি জোয়ার। ১৮৬১-১৮৬৩'এর মধ্যে প্রায় দু হাজার কৃষক 
হাঙ্গামা ঘটে। প্রায়ই প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং জারের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাতে পাঁরণত 
হত এগুলি। সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ ঘটে বেজদ্‌না (কাজান 'গুবোর্নয়া) এবং 
কান্দেয়েভ্কায় (পেন্জা গুবৌর্নয়া) ১৮৬১'তে। চাষাঁদের বিচ্ছন্ন স্বতঃস্ফৃত 
কার্ষকলাপ সফল হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু এগুলি বিপ্লবী গণতান্নিক 
বৃদ্ধজীবীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় নাগাদ রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে 
প্রধান ভূমিকা দ্‌ভরিয়ানস্তভোর হাত থেকে চলে আসে সেই সব ব্দাদ্ধিজীবীদের কাছে 
যারা অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্য নয়, যাদের উৎপত্তি পোঁট বুর্জোয়া, বাঁণক, যাজক 
সম্প্রদায়ের নিম্স্তর এবং চাষীদের মধ্যে (রাজনোচিনাঁস)। ১৮৬১'তে রুশ বিপ্লবী 
আন্দোলনে একটি নতুন পর্বের শুরু । এটি হল বুর্জোয়া গণতান্লিক আন্দোলন। প্রায় 
১৮৯৫ পযন্ত এটি চলে। 

প্রশ্থীতিশীল মধ্যাবন্ত বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী মনোভাব প্রকাশ পায় সেন্ট 
পটারস্বূর্গ, মস্কো এবং কাজামের ছাত্র বিক্ষোভে, গুপ্ত রাজনৌতক সাঁমাতর 
আবির্ভাবে এবং বেআইনী লেখার বণ্টনে (“রূশদের প্রতি”, “তরুণদের প্রতি”, “নবীন 
রাশিয়া” ইত্যাদি ঘোষণা)। সপ্তম দশকের শুরুতে “ভূমি ও স্বাধীনতা” নামক গপ্ত 
বিপ্রবী সমাতির প্রাতিষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা নেন চৌর্নশেভাষ্কি, হেসেন ও ওগ্রারওভ। 
এ দশকে বিপ্লবী গণতান্ত্িকদের কার্ধকলাপের এীতহাঁসক গুরুত্ব বিরাট । এতে প্রকাশ 
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পায় নপীড়ত জনগণের স্বার্থ, সংস্কারের লুঠেরা প্রকৃতি উদ্বাটিত হয়, ভূমিদাসপ্রথার 
জের এবং জার স্বেচ্ছাচারের বিরূদ্ধে আন্দোলন চলে। এ*রা জার সরকারের 
তাঁবেদার উদারপম্থীদের মুখোস খুলে নেন, এদের কাছে রাশিয়ার 
সাম্াজক রূপান্তরের একমান্র উপায় ছিল গণ-বিপ্লব। তত্বের জগতে বিপ্লবী গণতাল্লিকেরা 
দ্বন্বমূলক বজ্কুবাদ পর্যন্ত পেছন কিন্তু এীতহাঁসক বন্তুবাদ তাঁদের আয়ন্ত 
হয়ন। ্‌ 
সপ্তম দশকের বিপ্লবী গণতাল্তিকেরা ছিলেন কজ্পস্বগর্ঁ সমাজতাল্ত্রক। প্রাচীন 
কৃষক গোম্ঠী সমাজের মাধ্যমে সমাজতন্ত্ে উপনীত হবার স্বপ্ন তাঁরা দেখতেন, কিন্তু 
পাঁশ্চম ইউরোপের কম্পস্বগর্ণ সমাজতান্নিকদের সঙ্গে তাঁদের এই পার্থক্য ছিল যে তারি 
বিপ্লবে আস্থা রাখতেন, শান্তপূর্ণ উপদেশামৃতে নয়। রুশ বিপ্লবী গণতান্তিকদের 
প্রশংসা করতে হয় এই জন্য যে, তাঁরা শুধু যে জার আমলের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরুপ 
উদ্ঘাটিত করেন তা নয়, বুর্জোয়া পশ্চমকে আদর্শ করে তোলার বিরুদ্ধেও আন্দোলন 
চালান। বিশেষ করে চোর্নিশেভাস্ক পজবাদের গভীর সমালোচক ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের লোকের বিপ্রবী ভাবধারণা এবং আভজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়ে রুশ বুদ্ধিজীবীদের 
সাহায্য করেন চোনশেভস্কি ও হের্সেন। বিপ্লবী আন্দোলনের মতাদর্শগত তত্গত 
এবং কৌশলগত সমস্যা নিয়ে দুজনের মতানৈক্য ছিল। চোর্নশেভস্কি ছিলেন আরো 
সঙ্গত গণতান্ত্রিক। 

রুশ সামাঁজক জশবনের বিকাশে এবং রাঁশয়ার অন্যান্য জাতির প্রগাঁতিশল 
বাদ্ধজীবীদের মতাদর্শগত শিক্ষায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে সপ্তম দশকের বিপ্লবী 
গণতান্কেরা -- রাঁশয়ার বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর এই অগ্রদূতেরা, রুশ 
গণতান্লিক সংস্কৃতির এই পতাকা বাহণশরা । উক্রেনে গৃপ্ত রাজনোতিক চন্রগুলির সদস্যরা 
(নিচিপরেত্কো এবং অনারা) যোগাযোগ রাখত হের্ঘসেনের সঙ্গে। চোর্নশেভা্কি, 
দক্রীলউবভ এবং হেত্সেনের সঙ্গে ঘানষ্ঠ সংযোগ ছল তারাস শেভচেঙ্কোর। তাছাড়া 
হেত্সেন ও চোর্নশেভাঁস্কির চিন্তাধারার শূভ প্রভাব পড়ে বেলরুশিয়ার নামন বিপ্লবী 
গণতান্িক কাসতুস্‌ কালিনভাঁস্কর কার্যকলাপে এবং বেলর্যাশিয়ার প্রগাঁতিশশল লেখক 
বগৃশোভিচের রচনায় । একই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণত হন আর্মোনিয়ার বিপ্লবী গণতান্তিক 
নালবান্দিয়ান: হেঙ্সেন ও ওগ্রারিওভের সঙ্গে এর ব্যাক্তগত পাঁরচয় ছিল। হেৎ্সেন ও 
চোর্নশৈভন্কির রচনাবলনর সঙ্গে পরিচয় কাজাখ শিক্ষাবিদ ভাঁলখানভ এবং তখনকার 
সামাঁজক ব্যাপারে নামকরা জজর্শয় লেখক চাভচাভাজে'র প্রগাঁতশীল বিশ্বাস গঠনে বিশেষ 
সাহায্য করে। 
' রুশ বিপ্রবী গণতান্লিকদের ভাবধারণা গ্রহণ করেন অন্যান্য স্লাভ দেশের 
প্রগাতিবাদীরা যেমন বৃলগারীয় বিপ্লবী মুক্তসংগ্রামের নেতা বতেভ ও লেভাঁস্ক এবং 
সাবাঁয় বিপ্রবী মাকাঁভচ। 


রি ১৩১ 





চোঁনশেভাঁষ্কির “সামাজক মত্যুদণ্ড”। কজমিচভের 
আঁকা থেকে। 


১৮৬৩"তে কেন্দ্রীয় জাতীয় সমাতির নেতৃত্বে পোল্যান্ডে বিদ্রোহ ঘটে । “লালদের” 
*পার্টর কয়েকাঁট নেতা (দমব্রভাঁস্ক ইত্যাদ) রুশ বিপ্লবী গণতাল্রিকদের ভাবধারণার 
অংশদার ছিলেন। একই বছরে বেলরুশিয়া এবং 'লথুয়ানয়ায় শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ; 
এর উপর বাঁলম্ঠ প্রভাব ছিল রুশ বিপ্লবী গণতান্নিক আন্দোলনের । 'লথুয়ানিয়ায় 
[দ্রোহের নেতা ছিলেন সেরাকভাঁস্ক এবং ১৮৬৩'র এাপ্রলে তান ধরা পড়ার পর 
মাংস্বীকয়াভীচউস। বেলরুঁশয়ায় বিপ্লবের নায়কতা করেন কালিনভাঁদ্ক; হানি 
লথুয়ানয়া ও বেলরদাশয়ার গণ-সরকারের (“লাল সরকার”) প্রধান ছলেন। পোলিশ 
[বিদ্রোহ দমনের জন্য জার সরকার যে সৈন্যদল পাঠায় তার কয়েকাটি আফসার 'ছিলেন 
“ভূমি ও স্বাধীনতা” সংগঠনের সদস্য এবং চালাতেন বিপ্লবাত্বক কার্যকলাপ। এ+দের 
কয়েকজন পেতেবৃনিয়া এবং অন্যরা) 'িদ্রোহশী দলে যোগ দিয়ে পোলিশ জনগণের 
মুক্তির জন্য প্রাণ দেন। হের্সেনের প্রকাশিত “ঘণ্টা” পান্নকায় এবং রুশ বিপ্রবাঁদের 
বেআইনণ ইস্তাহারে পোলিশ, িথুয়ানীয়, বেলরূশীয় এবং উত্রেনীয় জনগণের জাতীয় 
ও সামাজক মুক্তি সমর্থন করা হয়। ১৮৬৪'তে এক লক্ষ লোকের একটি জার বাহনাঁ 
পোলিশ বিদ্রোহ দমন করে; বিদ্রোহীরা নৃশংস শাস্ত পেল। রাশিয়ায় কষক আন্দোলনে 
যোগদানকারী এবং বিপ্লবী গণতন্মের নেতাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় সমান নিষ্ঠুর- 
ভাবে। ১৮৬২'তে চৌর্নশৈভস্কি গ্রেপ্তার হন। ১৮৬৪'র ১৯শে মে সর্বসাধারণের 
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সামনে একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে ফাঁসির মণ্ে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর একাঁট তরবারি 
ভাঙা হয়, তারপর দণ্ডভোগের জন্য পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। 

গণতান্ত্রিক শাক্তর চাপে জার সরকার কাবু হল না। অগ্রণী কৃষক বিপ্লবে বিপ্লবা 
গণতান্তিকদের আস্ছা সার্থকতা লাভ করেনি। 


রাশিয়ায় পঃাঁজবাদের বিকাশ, ১৮৬০-১৮৯০ 


রুশ ইতিহাসের নতুন পঠাজবাদী পর্বের শুরু সপ্তম দশকে । ভূমিদাসপ্রথার পতনে 
প:াঁজবাদ দ্রুত এঁগয়ে যাবার সুযোগ পায়। সংস্কারের বিশ বছর পর যন্রদ্ধারা উৎপাদন 
হস্ত উৎপাদনকে চূড়ান্তভাবে হটিয়ে দেয়। ১৮৮০'তে বস্বশিল্পে তাঁতের দুই-তৃতীয়াংশ 
ছিল যল্নচাঁলত। নবম দশকে শিল্পাবপ্রব সম্পূর্ণ হল। শুরু হল গুরু [শিল্পের 1বকাশ, 
দেখা দিল নতুন সব শিল্প কেন্দ্র। সামাঁজক সম্পর্কে, সমাজের শ্রেণধ কাঠামোয় গুণগত 
পারবর্তন হল: আঁবিভূতি হল নতুন শ্রেণী -- প্রলেতারিয়েত ও বুজোঁয়া। সংস্কার 
পরবতারঁ রাশিয়ায় শিল্প বিকাশের হার পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে বেশি ছিল। ১৮৬০ 
থেকে ১৯০০ - এই ৪০ বছরে রাশিয়ায় উৎপাদন বাড়ে সাতগূণ। জার্মানিতে একই 
সময়ে পঁচিগুণ, ফ্রান্সে আড়াইগুণ, ব্রিটেনে দুগুণের একট্র বোশ। বিকাশের উচ্চ হার 
সত্বেও রাশিয়া কিন্তু অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ, তখনো মূলত কৃষিপ্রধান দেশ রয়ে গেল। 
রুশ শিল্পে উৎপাদন ও শ্রামকের পুঞ্জীভবন ছিল খুব বেশি: হাজারের বেশি শ্রমিক 
খাটে এমন বৃহৎ উদ্যোগের সংখ্যা ১৮৬৬ থেকে ১৮৯০'এর মধ্যে দুগুণের বোশি 
বাড়ে, এ সব কারখানায় সমবেত শ্রামকের সংখা বাড়ে তিনগুণের বেশি আর উৎপন্ন 
প্রায় পাঁচগুণ। ১৮৯০'তে শ্রামকদের শতকরা ৪৬ জন এবং মোট উৎপনের শতকরা 
৪৩ ভাগ সংহত "ছিল বড়ো কারখানাগুলিতে। বড়ো 'শিল্পোদ্যোগ বাড়ে বটে, "কস্তৃ 
হস্তশ্রমনিরভর পুরনো কর্মশালাগুলি অন্যান্য দেশের তুলনার আরো বোঁশ দিন টিকে 
থাকে রাশিয়ায়: তাছাড়া পণ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন বেশ ব্যাপক ছিল, প্রধানত 
কুটির শিল্পে। কারখানা-সহরের সঙ্গে সঙ্গে হইেভানভো-ভজনেসেনস্ক, বগরদ্ক, 
সেপরুখভ ইত্যাদি) গড়ে ওঠে বিকশিত কুটির শিল্প সমেত বড়ো বড়ো গ্রাম পোভলভো, 
ভর্সমা ইত্যাদি)। সংস্কারের প্রথম দশ বছবের পর কোম্পানি স্থাপন প্রক্রিয়ার হিড়িক 
আসে রাশিয়ায়, ব্যাঙের ছাতার মতো এগুলি গজিয়ে উঠতে থাকে, জল্পনাকজ্পনা চলে 
নতুন নতুন িল্পোদ্যোগ নিয়ে। পাঁচ বছরের মধ্যে (১৮৬৯-১৮৭৩) মোট ৬৯ কোটি 
৭৬ লক্ষ রুবল মূলধন সমেত ২৮১টি লামটেড কোম্পাঁন প্রাতিষ্ঠিত হয়। শেয়ার 
বাজার গরম থাকার সময় প্রাতীন্ঠত অনেক কোম্পানি ১৮৭৩'এর 1শক্প সঙ্কটে 
দেউাঁলয়া হয়ে গেল। ১৮৭৮'এ শিল্পে যে সাচ্ছলোর সময় শুরু হয় তা বেশ দিন 
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টেকেনি, নবম দশকের গোড়াতে দেখা দেয় আর একটি সঙ্কট, অতি-উৎপাদনের সঙ্কট, 
দর্ঘকালব্যাপণ মন্দা চলে ১৮৮৬ পর্যন্ত। ১৮৮৭'র আগে অর্থনৌতিক উন্নাতির লক্ষণ 
দেখা যায়ান, ভূমিদাসপ্রথার দায়ভাগের দরুন রুশ শিল্প সওকটাবস্থা থেকে বোরয়ে 
আসতে বেগ পায়। 

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং বিশ্ববাজারের সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে 
বাম্পীয় পাঁরবহণ ব্যবস্থা বিকাশের সুবিধা হয়। রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৮৬৫'তে ছিল 
৩,৮০০ কিলোমিটার, ১৮৯০'এ সেটা হল ২৯,০০০ কিলোমটার। রুশ নদীতে 
বাম্পীয় পোতের সংখ্যা ১৮৬৮'এর ৬৪৬ থেকে ১৮৯৫এ ২,৪৩১ হয়। 

মোটা মুনাফার সন্তাবনায় বিদেশী পংঁজবাদীরা রাশিয়ায় আকৃষ্ট হল; রুশ 
অর্থনীতিতে এদের প্রবেশ বৃদ্ধি পেল নবম দশকে এবং বিশেষ করে শেষ দশকে, 
পশ্চিমে একচেটিয়া পাজবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৮০'তে খাঁন, ধাতু, হীঞ্জনিয়ারং 
এবং রাসায়ানক শিল্পে বিদেশী মূলধনের ভাগ এ সব শিল্পে বিনিয়োগ করা মোট 
শেয়ার মূলধনের শতকরা ৩৮ 'ছিল। 

রাশিয়ায় পঁজবাদের বিকাশ চলে অসমানভাবে। উরালে আগে ভুঁমিদাসশ্রমের 
[ভত্তিতে যে শিল্প গড়ে ওঠে তা অনেক 'পাঁছয়ে থাকল। ১৮৬৭ থেকে ১৮৯৭'এর 
মধ্যে ঢালাই লোহা উৎপাদনের মোট পাঁরমাণে উরালের ভাগ শতকরা ৬৫.১ থেকে 
নামে ৩৫.৮'এ, আর সে সময় দক্ষিণের শিল্পের ভাগ বাড়ে শতকরা ০.৩ থেকে 
৪০:৪ পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় কালো-মাঁট ও মধ্য ভলগার গুবৌর্নয়াগুলিতে (এখানে 
বেগারি বর্তমান ছিল প্রথরভাবে) পঃঁজবাদী সম্পকের বিকাশ ব্যাহত হয় ভূমিদাসপ্রথার 
জেরে। যেখানে সংস্কার প্রবর্তনের আগেই বেগারিপ্রথা হাীনবল হয়ে গিয়োছিল সেই 
কেন্দ্রীয় শিজ্পা্লগুলিতে ভূঁমিদাসপ্রথার জের শক্তি হারায় অচিরে এবং পংঁজবাদী 
ধাতু ও বস্ত্র শিল্প দ্রুত এাঁগয়ে যায়। পধাজবাদাঁ বিকাশের সর্বোচ্চ হার দেখা দেয় 
বাল্টক, আজভ এবং িসককেশীয় (ককেশাসের অগ্রবতাঁ) অঞ্চলে; এর কারণ শুধু 
সম.দ্র বন্দরের নৈকট্য নয়, প্রাক-সংস্কার দিনগুলিতে সামন্ত সম্পকেরি অপেক্ষাকৃত 
দুর্বলতা । নবম দশকে দাঁক্ষণে গড়ে ওঠে নতুন শিল্পাঞ্চল -_- দনবাস (দনেংস করলা 
এলাকা) এবং ক্লুভই রগ; গড়ে ওঠে নতুন শিল্পকেন্দ্র -_ দন তারের রস্তভ, তাগান্রগ 
এবং ইয়েকাতেরিনস্লাভ (বর্তমান দনেপ্রপেত্রভ্‌স্ক)। দ্রান্সককেশাসের প্রধান 'শিল্পকেন্দ্ 
হয়ে দাঁড়াল বাকু। সাইবেরিয়ায় প্রচুর কাজ চলে সোনা খনিতে, খোঁড়া হয় লোহা ও 
কয়লা খাঁন। 

িল্পবাদ্ধ এবং প্রাম থেকে সহরে লোকের আগমনের ফলে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের 
চাঁহদা বেড়ে গেল। ফলে বাজারের জন্য চাষ এবং পশুপালন প্রসার লাভ করে। 
বেগারপ্রথায় চালিত ভূসম্পাত্তগাঁল পংাঁজবাদী খামারে রূপাস্তারত হল। বাজারের 
জনা খামার উৎপাদনের বাদ্ধতে কৃষকদের বিভাগ তারুতর হল -- মাঝের স্তর “ভেসে 
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ক ও শত তত পু আক চর লি এ বে পতত , এক সর 23০ 4. ০৮ রর নিউ ্ এমা পর ১ 
হ লা আর আছি নখ তা কি ১০1 তা নে 2 ই ৮১ এ রি এটি বে 2, ৫ 
রঃ রি প্র ১২ রী টি হি ১ ২ 5 বত আত 8২০ 
হা নর্শিি ৩ বির ১১ ও 227742581৮5 ক টির ই এ এন 
সর ক লী ৫ রি রঃ পা ২০১৫ 
শ্লিত নি 


এ 
তর হর্প টি 2 চা সু সি 58. 
বধু হিপ রজত 2 ভি? 





. বকেয়া আদায়। পৃিরেভের আঁকা। 


গেল”, এক দিকে রইল গ্রাম্য বুর্জোয়ার ছোট দল ও অনযাঁদকে প্রলেতারয়েত হয়ে- 
ধাওয়া অনেক গাঁরব কৃষক। কৃষকদের ভাঙনে শিত্পজাত দ্রব্যের জন্য দেশীয় বাজার 
প্রসারত হল, নতুন শ্রেণী -_ প্রলেতারয়েত ও বুর্জোয়া _ এদের গঠনের প্রধান 
উৎস ছিল এ ভাঙন। পধাঁজবাদণী বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ভঁমদাসপ্রথার জেরে। ভূ্বামী 
হিসেবে দভাঁরয়ানস্তভোর আধিপত্য এবং কৃষকদের আঁধকারহা নতায়, গ্রামাণ্ডলে 
পঁজবাদের বিকাশ চলে 'প্রাশয়ান” পদ্ধীততে __ বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তি বজায় রেখে 
্মদারদের উপর অর্থনোতিকভাবে নির্ভরশীল কৃষকদের নিষ্ঠুর শোষণ মারফত। জাম 
কেটে নেওয়ার ফলে দেখা দেয় বিরাট ভূমি-ক্ষধা। ভাগচাৰ এবং গতরে-খেটে খাজনা 
পারশোধ ব্যবস্থায় স্বসবান্ত হয়ে যায় কৃষকেরা । এর উপর বন্ধ কেনা বা কাঁষ পদ্ধাতর 
উন্নয়নে কোনো আগ্রহ ছিল না জাঁমদারদের। গ্রামাণ্চলে ভ্লমাগত বৃতুক্ষা এবং দারিদ্র 
লেগে থাকত; গ্রামবাসীদের বোঁশর ভাগের নিনক্রয়ক্ষমতার ফলে দেশীয় শল্পবাজার 
সঙ্কুচিত হয়। 

রাশিয়ায় কাঁষতে পীজবাদের 'বকাশ অষ্টম দশকের শেষের দকের কাঁষ সচ্কটে 
াটিল হয়ে ওঠে, ভূঁিদাসপ্রথার জেরে এ স্কট গড়ায় শেষ দশকের মাঝামাঁঝ পযন্ত! 
১৮১১-১৮১২'এর আকাল ও দৃভিক্ষি গুরুভার চাপায় রশ অর্থনীতিতে । অনেক 
অণ্টলের লোক ব্যাপকভাবে 'নশ্চিহ হয়ে গেল। 


৯০৫ 


প:াজবাদের প্রসার । মধ্য এশিয়া জয় 


রুশ পঠাঁজবাদ ককেশাসকে অর্থনৈতিকভাবে নিজের অঙ্গীভূত করতে শুরু করে 
সংস্কার পরবতাঁ যুগে । দীর্ঘ ও রক্তাক্ত ককেশীয় যুদ্ধ শেষ হল ১৮৬৪'এ। এরপর 
কেন্দ্রীয় অণ্চলে যা আগেই প্রবার্তিত হয়োছিল সেই বুর্জোয়া সংস্কার জার সরকার 
ককেশাসে চালু করে, অবশ্য সীমাবদ্ধভাবে; কয়েকাঁট প্রশাসনিক পাঁরবর্তন করা হল. 
স্থানীয় রাজনৈতিক বৈশিন্ট্যের অবসান ঘটাবার প্রয়াসে সর্ব রুশ প্রশাসন চাপানো 
হয়। এ সব 'বাঁধব্যবস্থায় বিকাশমান রুশ পঃঁজবাদে ও তারপর বিশ্ববাজারে ককেশাসকে 
আনার স্মাবধা হল। কিন্তু দ্রান্সককেশাসে 'িতৃতান্নক সামস্তপ্রথার জের এবং তার 
সঙ্গে জার প্রশাসন কর্তৃক প্রবার্তত সামরিক সামন্ত শাসনপ্রণালী প:জবাদী সম্পক 
বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। কীষপ্রধান অণ্চল হিসেবে রয়ে গেল ট্রান্সককেশাস, রুশ 
[শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎস ও বাজার ছিল এ এলাকা। সিসককেশাস কিন্তু 
পংাজবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর হল অনেক তাড়াতাঁড়; প্রধানত রুশ বসাঁতিকারীরা 
অনাবাদী স্তেপগু'লিতে কৃষিকার্য চালায়, উাঁনশ শতকের শেষ নাগাদ এগুলি বাজারের 
জন্য খামারদ্রব্য উৎপাদন ও পশুপালন করতে থাকে। তখন কুবান এবং স্তাভ্রপল 
অণুলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জনের বোশ ছিল রূশ ও উক্রেনীয়রা। এ 
সময়ে কৃষ্ণ সাগর অণ্চলেরও বিকাশ ঘটে : বড়ো সমুদ্র বন্দর (নভরাসইস্ক, তুআপসে) 
এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র (আনাপা, সচি) খোলা হল, দেখা দিল বড়ো একটি সুরাশল্প 
(আব্রাউ-দিউর্সো)। রেলপথ ীনম্মাণ (্রীনসককেশীয় রেলওয়ে, ১৮৭১-১৮৮৩ : 
ভ্লাদকাভ্কাজ রেলওয়ে, ১৮৭৫ ইত্যাঁদ), তেল (বাকু, গ্রজনি) এবং লোহা 
(চিআতুরি, আলাভোৌর্দ, কাফান) খনিতে কাজের দরুন ককেশাসের অর্থনোৌতক বিকাশ 
ত্বরান্বিত হয়। 

১৮৬৪-১৮৮৫'তে মধ্য এশিয়া জয় করে রাশিয়ার অন্তভূক্ত করে জার সরকার। 
তিনটি বৃহৎ সামন্ত রাজ্যের একাটিকে কেখন্দের খাঁনেত) তুলে দেওয়া হল আর দুটির 
(বোখারার আমরশাহশী এবং বার খাঁনেত) এলাকা কাময়ে রুশ জারের উপরাজো 
পাঁরণত করা হল। ১৮৬৭'তে অধিকৃত সমস্ত এলাকাগুলিকে জুড়ে বড়োলাট শাসিত 
তুঁকিস্তান অণ্ুল গড়া হল, এর কেন্দ্র হল তাশখন্দ। সামারক কর্তৃপক্ষদের হাতে ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত হওয়াতে ওঁপাঁনবেশিক আমলের প্রবর্তন এবং স্থানীয় জনগণের যে কোনো 
বিক্ষোভ দমনের স্মাবধা হয়। ১৮৮০-১৮৯৬'এর মধ্যে ট্রান্সকাসাপয়ান রেলওয়ের 
প্রধান লাইন 'নর্মাণে মপ্্য এশিয়া দ্ুত পাঁরণত হল তূলাচাষ অণ্চলে এবং রুশ 
শিল্পদ্রব্যের বাজারে । 
শাসন, সামারক (সাক) উপাঁনবেশন, স্থানীয় লোকদের হীনতর অঞ্চলে বিতাড়ন, 
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বাইরের প্রাতযোগতায় স্থানীয় কুটির শজ্প এবং চাষী ও কারিগরদের আঁধকাংশের 
সর্বনাশ -- এ সব সত্তেও বাস্তব দিক থেকে রাশিয়া কর্তৃক মধ্য এশিয়া আত্মসাংকরণের 
একটি সদর্থ ছিল মধ্য এঁশয়ার জনগণের পক্ষে। এতে অবসান ঘটে সামন্ত দ্বন্দের; 
সামন্ত অনৈক্য দূর করার মতো অবস্থার সাষ্ট হয়। প্রগতিশীল রুশ সংস্কৃতির সঙ্গে 
যোগাযোগের মাধ্যমে মধ্য এীশয়ার মেহনতীরা সারা-রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে এসে 
পড়ে । সামন্ত ও প:ঃঁজবাদী উৎপাঁড়ন ও জার সরকারের ওপাঁনিবোশক নীতির বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে তারা রুশ জনগণের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ মিন্র ও নেতা পেল। 

রুশ পঃঁজবাদ যে ছড়িয়ে পড়ার এবং সাম্রাজ্যের প্রান্ত প্রদেশে বাজার পাবার 
প্রয়াস করে তার পিছনে অনেকটা ছিল দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা । রাশিয়ার দক্ষিণ 
এবং পূর্ব উপান্ত অনেক বোশি করে রুশ পঃজবাদের উপাঁনবেশ হয়ে দাঁড়াল। 
প:াঁজবাদ প্রসারের সম্ভাবনায় সংস্কার পরবতর্শ রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ বিরোধ কিছুটা 
কমে বটে, কিন্তু এর সমাধান হয় না। আধা-সামন্ত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশায় 
হাজার হাজার রুশ ও উক্রেনীয় চাবী কেন্দ্রীয় অণ্চল ছেড়ে গেল সাইবোরয়া ও দূর 
প্রাচ্যের বসাঁতাবরল অংশে। কিন্তু নতুন জায়গায় তাদের উপর উৎপণীড়ন চালাল 
রাজপ্রুষেরা, শোষণ চালাল স্থানীয় বুর্জোয়ারা। বসতিকারীদের অনেকে একেবারে 
সর্বস্বান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় অণ্চলে ফিরে এসে যোগ দিল প্রলেতারয়েতের দলে। নতুন 
অঞ্চলে যেসব বসাতিকারী সাফল্য অন করে তারা দেশের উপান্তভাগের অর্থনোৌতিক 
বিকাশে, খামার-শস্যের বিস্তারে, প্রাকীতিক সম্পদের ব্যবহারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। 
স্থানীয় আধবাসীরা রুশ এবং উন্রেনীয় বসতিকারীদের কাছ থেকে শিখল উন্নততর 
খামার-পদ্ধীতি, পেল খামার যন্ত্র, নতুন শস্য আল, চিনিবীট ইত্যাদি), উন্নততর 
পশুপালন, আরো ভালো বাঁড়, পারবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা । 

পঃজিবাদী বিকাশের পথে রাশিয়া এসে পড়াতে রুশ বুর্জোয়া জাতিঃ গঠনের 
দর্ঘকালব্যাপন প্রপ্রিয়া সম্পূর্ণ হল: সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠল উক্রেনীয়, 
বেলরুশীয়, জায়, আর্মেনীয়, লাতিভীয়, এস্তনীয় এবং অন্যান্য বূজৌয়া জাতি। 
কয়েকটি লোকসমন্টি অবশ্য প্রাকবিপ্লব রাশিয়ায় জাতিতে পরিণত হয়নি কেকেশাসের 
পাহাড়িয়ারা, বাশাকর, 'কার্গজ, তুক্মেন ইত্যাদি)। এদের কয়েকাঁটি তখনো বিকাশের 
দিক দিয়ে আধা-পিতৃতান্নিক আধা-সামন্ত পর্যায়ে থাকে। 

জারতন্ল্র এবং বিদেশী পঃঁজর উপর কিছুটা নিভভরশশীল রুশ বুর্জোয়া কখনো 
বিপ্লবী ছিল না: সংস্কার পরবতর্শ পর্বে আসন্ন বিপ্লবের ভীতিতে দৃভাঁরয়ানস্তভোর 
সাম্রাজ্যের শাসকচন্রের সঙ্গে তারা আরো শক্তভাবে বাঁধা পড়ে। উপান্ত অণ্চলের জাতীয় 
বূজোঁয়ারা জাতঈয় স্বার্থ রক্ষার কথা কপচাত বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যথাসাধ্য 
চেষ্টা করত যাতে স্থানীয় অ-রুশ মেহনতাঁরা সারা-রূশ বিপ্লবী আন্দোলনের আওতায় 
না পড়ে, তারা চাইত উগ্র জাতীয়তাবাদের 'বষ সঞ্চারণ। সারা রাশিয়া জুড়ে শ্রেণী 
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যোগাযোগ বাঁলম্ঠতর হতে লাগল, তখন অ-রুশ বুর্জোয়ারা রুশ বৃর্জোয়ার সঙ্গে 
মৈত্রী এবং জারতল্মের সঙ্গে আপোষের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। 


অষ্টম দশকে বিপ্লবী নারোদনিক (জনবাদ)। 
অন্টম ও নবম দশকে জার সরকারের জ্বরাম্্র নীতি 


সপ্তম দশকে চের্নিশৈভাঁস্ক এবং বিপ্লবী গণতান্রিক ব্াদ্ধজীবীর অন্যান্য নেতারা 
দণ্ডিত হবার এবং ব্যাপক কৃষক আন্দোলন ম্রিয়মাণ হয়ে যাবার পর শুরু হল প্রাতক্রিয়ার 
একাঁট পর্ব । অস্টম দশকের গোড়ার দিকে বিপ্লবী আন্দোলন কিন্তু আবার উদ্দীপনা 
লাভ করল। এ সময় প্রধান বিপ্লবী ধারা হল নারোদ্‌নিকরা । প্রথম নারোদ্ীনক চন্রগুলি 
গঠিত হয় সপ্তম দশকের শেষাশেষি এবং অম্টম দশকের শুরুতে (নাতান্সন, ইশুৃতিন, 
দলগশিন ইত্যাদর নেতৃত্ে)। নারোদনিক আন্দোলন চরমে পেশছল তখন যখন তাঁরা 
“জনগণের মধ্যে গেলেন”। ১৮৭৩-১৮৭৪,'এ নবীন বাদ্ধজশবীরা অনেক সময় 
চাষীদের পোষাক পরে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন প্রধানত ভলগা, দন এবং দনেপর এলাকায় । 
কৃষক গোম্ঠীকে আদর্শ করেন এরা, এর মধ্যে দেখেন সমাজতন্বের বাঁজ, এদের 
বিশ্বাস ছিল যে কৃষক শ্রেণীই বিপ্লবের প্রধান শাক্ত, সমাজতান্তরক প্রচারের সাহায্যে 
সারা রাশিয়াব্যাপী অভুযুঙ্থানের জন্য গ্রামান্চলকে জাগাবার প্রয়াস করেন এপরা। রুশ 
নারোদনিকদের ভাবধারণা সাড়া জাগায় উক্রেনীয়, আমেন্নীয় ও জজাঁয় গণতান্তিক 
বাঁদ্ধজীবীদের মধ্যে। “জনগণের মধ্যে যাওয়া” নামে পারাচত এই আন্দোলন ব্যর্থ 
হল। ১৮৭৪'এর শেষাশেষ এক হাজারের বোশ নারোদ্নিক-বিপ্রবী গ্রেপ্তার হলেন, 
তদন্ত চলে ১৮৭৭-১৮৭৮ পর্যন্ত, তারপর ১৯৩ জনের বিচার করা হয়। ১৮৭৬'এ 
“ভূমি ও স্বাধীনতা” নামক নারোদনিক সংগঠন গড়া হয় সেন্ট পিটারস্বুর্গে। এর 
প্রধান সদস্য ছিলেন ব্লাভ্চিন্স্কি, প্লেখানভ, মিখাইলভ, আপতেকমান ইত্যাঁদরা। 
“ভাঁমি ও স্বাধীনতা” সংগঠনের কার্যপন্থা ছিল কৃষক বিদ্রোহ সংগািত করার জন্য 
গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করা। ১৮৭৯'তে ব্যাক্তগত সন্াসের বিষয়ে মতানৈক্যের ফলে 
“ভূমি ও স্বাধীনতা” দু দলে বিভক্ত হয় --“চোর্ন পেরেদেল” বা “কালো পনবশ্টিন” 
(প্লেখানভ, আক্পেলরদ, আপতেকমান, জাসুদিলচ ইত্যাঁদরা) এবং “নারোদনায়া ভাঁলয়া” 
বা “গণ স্বাধীনতা” (€ুজলিয়াবভ্‌, মিখাইলভ, ফ্ুলেঙ্কো, ফিগ্‌নের, পেরোভ্ঙ্কায়া 
ইত্যাদিরা)। 

“ভাঁম ও স্বাধীনতা” সংগঠনের নীতি মোটের উপর বজায় রাখে প্রথম দলাঁট; 
পরে এদের কয়েকজন প্লেখানভের নেতৃত্বে নারোদনিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক 


২৩৮ 


ঘুঁচয়ে মার্সবাদ গ্রহণ করেন। “গণ স্বাধীনতা” দলের লক্ষ্য ছিল রাজনোতিক বিপ্লবের 
সংগঠন, এরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কাজে সমস্ত শাক্ত নিয়োগ করেন। 

১৮৭৯-১৮৮০'র নতুন বিপ্লবী পাঁরস্থিতিতে নারোদ্নিকদের বিপ্লবাঁ কার্যকলাপ 
একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান। বিপ্লবী পারস্থিতর একান্ত 'বৈশিম্ট্য ছিল শ্রামক 
মান্দোলনের বিস্তার এবং রাশিয়ার প্রথম স্বানভর শ্রামকশ্রেণী সংগঠনের উদ্ভব: 
ওদেসায় “দক্ষিণ রুশ শ্রমিক সংঘ” (১৮৭৫) এবং সেন্ট পিটারূস্ব্র্গে “রুশ শ্রীমকদের 
উত্তর সংঘ” (১৮৭৮)। প্রথমাঁটর মতোই এই "দ্বিতীয় বিপ্রবী পাঁরস্ছিতি বিপ্লবে পাঁরণত 
হয়নি । জনগণের বিপ্লবী উদ্দীপনা চালনের ক্ষমতা ছিল না নারোদনিকদের। ১৮৮১'র 
১লা মার্চে জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের হত্যায় তাঁরা নিজেদের শাক্ত নিঃশেষ করে 
ফেলেন। জার সরকার প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া এবং পুলিশী সন্দাসের নীতি অবলম্বন করল। 
নতুন জার তৃতীয় আলেক্সান্দরের (রাজত্বকাল ১৮৮১-১৮৯৪) সরকার কয়েকটি 
প্রতীক্রিয়াশীল 'বাঁধব্যবস্থা বা “প্রাতি-সংস্কার” চালু করে --উদ্দেশ্য, সামন্ত প্রথার জের 
বজায় রেখে এবং ভূমিদাস সংক্রান্ত করেকঁটি আইন পুনরায় চালু করে স্বৈরতন্ম ও 
দভরিয়ানস্তভোর শ্রেণীশাসন জোরদার করা। ১৮৮৯'এ “জেমৃস্কি নাচালানিক” বা 
"গ্রাম্য শাসক” প্রথা প্রবার্তত হল; ১৮৯০'এ গ্রাম শাসন বাধ এবং ১৮৯২'এ সহরের 
স্থানীয় প্রশাসন বিধির পৃলার্বচার করা হল। ১৮৯৪ থেকে জার সরকার ১৮৬৪ সালের 
আদালত বিধির পুনর্বিচার শুরু করে। 


রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন এবং মার্ঝবাদের প্রসার 


পংীঁজবাদ বিকাশের সঙ্গে রুশ প্রলেতারিয়েত দানা বাঁধে। ১৮৬৬'তে কুহৎ শিল্প 
এবং রেলওয়েতে ৭,০৬,০০০ শ্রমিক ছিল, ১৮৯০ নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,৩২,০০০। 
প্রলেতারয়েতের দ্রুত বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে চলে বৃহৎ 1শল্পোদ্যোগে তাদের অধিকতর 
পুঞ্জীভবন। কোট কোটি কৃষকের নেতৃত্ব নিল শ্রামক শ্রেণী। উন্রেন, বেলরুশিয়া,. 
বাল্টক অণ্চল, পোল্যান্ড এবং ককেশাসের নানা জাতির শ্রীমকদের বিপ্লবী আন্দোলনে 
টেনে আনে প্রগতিশীল রুশ শ্রামকেরা। উক্রেনের প্রলেতারিয়েত রুশ এবং উক্রেনীয় 
জনগণ উভয় থেকে গঠিত; বেলরুশিয়া, বান্টক অণ্চল এবং ট্রান্সককেশাসে 
প্রলেতারয়েতদের বড়ো একটা ভাগ ছিল রুশ শ্রামকেরা। এীতহাঁসিক বিকাশের সমগ্র 
সামাজিক ও জাতীয় উৎপণড়নের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামে রাশিয়ার সমস্ত জাতির 
শ্রমকদের নেতা "হয়ে দাঁড়ায় রুশ শ্রামকেরা। প্রলেতারীয় সংহতি সমস্ত জাতির 
শ্রীমকদের এক করে। | 
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ইউজভ্‌কাতে খাঁন মজুরদের বাঁড়। ১৯শ শতকের অস্টম দশক। ড্রয়িং। 


নবম দশকের শপ সঙ্কটের সময়; এ সংকটের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে শ্রামকদের 
মধ্যে ধর্মঘট আন্দোলন আরো ব্যাপক হয়। কেন্দ্রীয় শিল্পার্চলে মেস্কো, ইভানভো- 
ভজনেসেনসক এবং সেপুখভে) কয়েকটি ধর্মঘট হল। এদের অন্যতম হল ১৮৮%'তে 
ওরেখভো-জুয়েভোর বিখ্যাত মরজভ ধর্মঘট -- রূশ শ্রীমকদের প্রথম সংগঠিত গণসংগ্রাম 
এঁটি। ধর্মঘট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল উক্রেন ১৮৮০'তৈ কিয়েভ ও ৯৮৮৪,তে 
পল্‌তাভা রেলকমাঁদের ধর্মঘট ইত্যাদি), বেলরুশিয়া এবং বল্টিক অণ্চলে। প্রাতিটি 
ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিল রুশ শ্রামকেরা, নিজেদের দম্টান্তে তারা 
উৎসাহ জোগায় অন্য জাতির শ্রামকদের। 

রাশিয়ায় শ্রামক আন্দোলনের বিস্তার এবং পাশ্চম ইউরোপায় শ্রামকদের আঁভজ্তার 
প্রভাবে প্রথম রুশ মাঝ্সবাদী সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে অবস্থা অনুকূল হয়। ১৮৮৩"তে 
জেনেভায় প্লেখানভ প্রথম রুশ মাক্সবাদ দল গঠন করেন --- *্রমমুক্তি দল”; এটি রুশ 
বিপ্লবী শ্রামক আন্দোলনের তত্ত্গত বূুনিয়াদ স্থাপন করে। রাশিয়ায় বৈজ্ঞানক 
সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারা বিস্তারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এর সদস্যরা । খাস রাশিয়ায় 
দেখা দিল মার্জবাদী দল ও চন্র। ১৮৮৩-১৮৮৪'র শীতকালে সেন্ট পিটারসবূর্গে 
ব্লাগয়েভের দল গঠিত হল; ১৮৮৫'তে তাঁচসৃস্কর দল, ১৮৮৮'তে ব্ূসনেভের দল, 
১৮৮৮'তে কাজানে ফেদসেয়েভের দল, ইত্যাদি । রুশ শ্রামক শ্রেণীর সামনে দেখা দিল 
একটি বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের সমস্যা। এ ধরনের পার্টি গঠনের পক্ষে 
নারোদঁনিকরা ছিল মতাদর্শগত অন্তরায়। নারোদানকদের 'বরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাঁশয়ায় 


১৪০ 


মার্সবাদের বিস্তারে মহান তাৎপর্য আছে প্লেখানভের রচনার -- “সমাজতন্ত্র ও রাজনোতিক 
সংগ্রাম” (১৮৮৩), “আমাদের মতভেদ” (১৮৮৫), “ইতিহাস বিষয়ে অদ্বৈতবাদী 
মনোভঙ্গীর বিকাশ” (১৮৯৫), “ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা” (১৮৯৮) এবং অন্যান্য 
লেখা । নারোদাঁনিকদের ভ্রাস্তধারণার মার্সবাদী সমালোচনা প্রথম দেন প্লেখানভ এবং 
এভাবে রাশিয়ায় মার্সবাদ বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করেন। ১৮৯৩'এ সেন্ট পিটারস্বুর্গে 
লোঁনন আসেন এবং ওখানকার মাক্সবাদীদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। নারোদীনকদের 
আত্মমূখী ভাববাদী মতাদর্শে চরম আঘাত হেনে লোনিন তাঁদের মতাদর্শগত পরাজয় 
সম্পূর্ণ করেন। “ জনগণের বন্ধুরা” কী এবং কীভাবে তাঁরা সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের সঙ্গে 
লড়েন?৮ (১৮৯৪) বইতে তিনি দেখান যে শেষ দশকের উদারপল্থী নারোদনিকরা 
হলেন কুলাক চাষীদের মতাদর্শগত প্রবক্তা, এপ্রা বিপ্লবী আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করেন 
এবং জার সরকারের সঙ্গে মিটমাটের পক্ষে প্রচার চালান। “রাশিয়ায় প”ীজবাদের বিকাশ" 
গ্রন্থে (১৮৯৬-১৮৯৯; ১৮৯৯'তে প্রকাশিত) লোনন গ্রামাণ্চল সংক্রান্ত পারসংখ্যান 
এবং সরকারী লোকগণনা থেকে আহত অনেক তথ্যের সাহায্যে নারোদাঁনকদের আত্মমূখী 
ভাববাদশ এই মতামতের খণ্ডন করেন যে রাশিয়ায় পঠাঁজবাদের যে বিকাশ চলেছে তা 
“কীন্রমভাবে”। তান দেখান কী ভাবে কাষ ও শজ্পে পঃঁজবাদের 'বকাশ ঘটেছে, 
কৃষকশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ভেদ চলেছে, গড়ে উঠছে প্রলেতআরয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণী; 
তান দেখান কেন আসন্ন বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নেবে প্রলেতারয়েত। শুধু 
নারোদীনিকদের সমালোচনা করে ক্ষান্ত হননি লেনিন, তান মার্সবাদের বুর্জোয়া 
উদ্ারনৌতিক পথসঙ্গীদের, তথাকাঁথত বৈধ মার্সবাদীদেরও বিরোধিতা করেন। ১৮৯৫'এ 
সেন্ট িটারস্বুর্গে লোৌনন শশ্রামক শ্রেণীর মুক্ত সংগ্রাম সংঘ” প্রাতিষ্ঠিত 
করেন। অনুরূপ সংঘ গঠিত হয় মস্কো, কিয়েভ, ইয়েকাতে রনস্লাভ এবং অন্যান্য 
সহরে। লেনিনের সংঘ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্মু মেলাবার 
বুনিয়াদ রচনা করে এবং একট বিপ্লবী প্রলেতারায় পার্টির কোষ কেন্দ্রে পারণত হয়। 
রুশ বিপ্লবী ইতিহাসের তৃতীয়, অর্থাৎ প্রলেতারীয় পর্ব শুরু হল ১৮৯৫তে। 


সংস্কার পরবতর্শ পৰে জার সরকারের বৈদোশক নাত 


ক্রিমীয় যুদ্ধের পরাজয়ে জার সরকারের আন্তজাতিক মর্যাদার হানি হয়। জার 
সরকারের কুটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ১৮৫৬ সালের প্যারিস চুক্তির ফলে রাশিয়ার 
উপর যে সব বাধানর্দেশ চাপানো হয় সেগুলিকে নাকচ এবং বলকানে রুশ প্রভাবের 
পুনঃপ্রাতষ্ঠা। জার সরকারের আশা ছিল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোঁলিয়নের সঙ্গে 
সমঝোতার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এ নীতি অসার্থক হওয়াতে রশ পররাম্ 
মল্লী গর্চাকভ প্রাশিয়ার সঙ্গে সমঝে'তা করতে চান। ফরাসী-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের 
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চপ 


পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে প্রাশিয়ার সমর্থনে গর্চাকভ ১৮৭০'এর ১৯শে অক্টোবরে ঘোষণা 


কটন যে প্যারিস চুক্তির বাধানিদেশমূলক সতে রাশিয়া নিজেকে আর আবদ্ধ মনে 


করে না। ব্রিটিশ কুটনশীতির বিরোধিতা সত্বেও রাশিয়া এবং অন্যান্য শাক্তর প্রাতাঁনধিরা 
১৮৭১'এর ১৩ই মার্চ একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, এতে কৃ সাগর নিরপেক্ষতা 
নীতি বাতিল হল, ওখানে নৌবহর রাখা এবং উপকূলবতাঁ আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের 
অনুমতি রাশিয়া পেল। কৃষ্ণ সাগরে আবার প্রাতান্ঠিত হল রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব । 
১৮৭৩'এ “তিন সম্রাটের মৈত্রী” -- রাঁশয়া জার্মীন ও অস্ট্রো-হাঙ্গোরর সম্মাটের 
মৈত্রী গঠিত হল, কিন্তু এ মৈত্রী দেখা গেল খুব শক্ত নয়, কেননা বলকান এলাকায় 
আস্ট্রয়ার সম্প্রসারণ এবং জার্মান সাম্রাজোর বার্ধফু শাক্ত রুশ শাসকচন্রকে ভীত 
করে। 

১৮৭৫'এ বসাঁনয়া এবং হের্খসেগাঁভিনায় তুকর্শ কবলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা 
দিল; বুলগারিয়াতে অনুরূপ বিদ্রোহ ঘটে ১৮৭৬'এ। সার্বয়া এবং মা্টানগ্রো বলকান 
জনগণের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিল। বলকান স্লাভদের স্বায়ত্তশাসনের একটা দাবী 
জানায় রুশ কূটনীতি, মতলব ছিল রুশ জারের ছত্রছায়ায় সমস্ত স্লাভদের একনীকরণ। 
বলকান স্লাভদের প্রাত আন্তারক সহানুভূতির জন্য রাশিয়ার প্রগাঁতিশীল ব্দাদ্ধিজীবা 
এবং লোকসাধারণ তাদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করে; কয়েক হাজার রুশ স্বেচ্ছাসেবক 
মুক্ত সংগ্রামে যোগদানের জন্য সার্বয়ায় গেল। যুদ্ধ সফল হলে আভ্যন্তরীণ সামাজিক 
সমস্যা থেকে রাশিয়ার জনগণের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করা যাবে এবং বলকানে রুশ প্রভাব 
শীক্তলাভ করবে, এই আশায় তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জার সরকার । 

১৮৭৭-১৮৭৮'এর রূশ-তৃকাঁ যুদ্ধে রুশ সৈন্যদলের সফলতায় তুরস্কের সম্পূর্ণ 
সামারক পরাজয় ঘটে। রাশিয়ার জয়লাভ ১৮৭৮ সালের সান স্টেফানো শান্ত চুক্তিতে 
পাকা হল। কিন্তু বিস্মাকের সমর্থনে, ব্রিটিশ ও অস্ট্রীয় কুটনীতির নিবন্ধে সে 
বছরে আন্তর্জাতিক বার্লন কংগ্রেসে যুদ্ধের ফলাফল পুনরায় বিচার করে 'দেখা হল। 
পশ্চিমী শীক্তদের বিরোধিতা সত্তেও রুমানয়া, সায়া এবং মণ্টিনিগ্রো স্বাধীনতা 
লাভ করল, বূলগারিয়া পেল স্বায়ত্তশাসন আধকার। বাতুম, কার্স আর্দাগান এবং 
আশেপাশের জায়গা পেল রাশিয়া, তাছাড়া ক্রিমীয় যুদ্ধে হাতছাড়া-হওয়া বেসারাবিয়ার 
দক্ষিণ অংশ। ূ 

বা্লন কংগ্রেসের পর রাশিয়া রাজনোতিক 'বাচ্ছন্নতার অবস্থায় পড়ে। মধ্য এীশয়ায় 
ইঙ্গ-রূশ বৈর বেড়ে চলল। এ অবস্থায় ১৮৮১,তে জার সরকার “তন সম্রাটের মৈত্রীকে 
আবার চাঙ্গা করায় সম্মতি" জানাল। কিন্তু বলকানে রুশ-অস্্রীয় প্রাতদ্বান্বতায় আঁচরে 
এ চুঁক্তর কোনো মূল্য রইল না। | 

ইতিমধ্যে, ১৮৮৭ থেকে যার সপ্তাবনা স্পম্ট, সেই রুশ-ফরাসী সমঝোতার ফলে 
দেখা দিল রুশ-ফরাসী মৈন্রী, এটি হল আস্ট্িয়া, জার্মানি এবং ইটালির ভ্রিপক্ষী য় 


১৪৭ 


মৈন্লী গঠনের পাল্টা বন্দোবস্ত। রাশিয়াকে ফ্রান্স বৃহৎ খণ দেওয়াতে এবং রুশ শিল্পে 
ফরাসী প:জিলগ্রিতে দুই দেশের সমঝোতা তাড়াতাড়ি ঘটে। ১৮৯১'এর রুশ- 
ফরাসী চুক্তির পারপূুরণ করে ১৮৯২'এর একাঁট সামারক চুক্তি, এটি ১৮৯৩'এর 
শেষে অনুমোদিত হয়। ফরাসী-রুশ মৈত্রীর ভিত্তিতে ১৯১০৭'এ গঠিত হয় 
আতাঁত। 

উনিশ শতকের মাঝামাঝি দূর প্রাচ্য ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কন যুক্তরান্ট্রের 
রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে বহুদিনকার রুশ-চীন অর্থনৈতিক যোগাযোগ 
[বিনন্ট হবার সম্ভাবনা ঘটাতে রাশিয়া বাধ্য হয়ে আমূর অববাহকা আত্মসাং করে। 
আপোষ-আলোচনার ফলে ১৮৬০'এ রুশ-চীন চুক্ত সম্পাদত হল, এতে রাশিয়া ও 
চীনের স্ছায়ী সামান্তরেখা নিরদদোঁশিত এবং রুশ-চীন বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক নিয়ন্তিত হয়। 
মার্কন পঁজবাদীদের প্রতিযোগিতা, প্রশান্ত মহাসাগরে রাশিয়ার শক্তিহীনতা এবং 
আর্ক নানা অসুবিধার জন্য জার সরকার মার্কিন শাসক শ্রেণীর নাছোড়বান্দা প্রস্তাব 
মেনে নিতে বাধ্য হয়, ১৮৬৭'তে আলাস্কা এবং উত্তর আমোরকায় রাঁশয়ার অন্যান্য 
অঞ্চল বেচে দেওয়া হয় মার্কন যুক্তরাষ্ট্রকে । 


১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রূশ সংস্কৃতি 


সংস্কার পরবতাঁ পর্যায়ে শিল্প বিপ্লবের সমাপন এবং বৃহদাকার যন্ত্র শিল্পের 
[বিকাশে রুশ বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল অগ্রগাঁত দ্ুততর হয়। 

সে সময়কার রুশ সামাঁজক চিন্তাধারার বিকাশ প্রকাশ পেল চোন“শেভাঁস্কি এবং 
দ্রীলউবভের রচনাবলণীতে। মাক্স বলেন, চোর্নশেভাস্ক মহাপনণ্ডিত ও সমালোচক, তাঁর 
অর্থনোতিক গবেষণা সম্বন্ধে মার্জ উচ্চমত পোষণ করতেন। উনিশ শতকের শেষাশেষি, 
রাশিয়ায় প্রলেতারয়েতের গঠন এবং বিপ্লবী মাক্সবাদের ভাবধারণা প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে, সাধারণ গণতান্ত্রিক ভাবধারা ছাড়াও রুশ সংস্কীতিতে দেখা দিল নতুন 
সমাজতান্দিক নানা উপাদান। মাক্সপল্থী প্রথম রচনা হল প্লেখানভের, নবম দশকে 
এগুলির প্রকাশ। 

সাহিত্যে ও কলায় সমালোচনামূলক বাস্তববাদ প্রধান ধারা হিসেবে পাকাপাকি 
প্রতিষ্ঠিত হল। সাহত্যে এ ধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তুর্গেনেভ, গন্চারভ, তলস্তয়, 
দস্তয়েভাস্ক, সালাতিকভ-শ্চোদ্রন, উস্‌পেনাঁস্কি এবং নেব্রাসভ। প্রগাতশীল গণতান্তিক 
ঝোঁক প্রকাশ পায় রূশ চিন্রকলা, সঙ্গীত এবং নাট্যমণ্চে। প্রগতিশীল রুশ সংস্কীতির 
মহান মতাদর্শগত 'বিষয়বন্ত্ু এবং গভাঁর জাতাঁয় ভাব রাশিয়ার অন্যান্য জাতির 
সংস্কৃতিতে বিপ্লবী প্রভাব বিস্তার করে। 


প”াঁজবাদের বিকাশ এবং বুয়া জাতির গঠন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় 
সংস্কৃতিসমূহকে আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যায়। যে কোনো জাতির সংস্কৃতিতে 
ধরা যায় দুটি সংস্কৃতির সংঘাত। প্রতি দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, এবং 
অনেক ক্ষেন্রে, প্রাতিক্রিয়াশশীল সামন্ত ও যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যৃদ্ধে জিততে হয় 
িপ্লবী-গণতান্নিকদের। রুশ জারতন্বের “বৃহৎ শাক্ত” সুলভ উগ্রজাতিবাদ এবং 
সাম্রাজ্যের উপান্ত প্রদেশে জার রাজপুরুষগণ কর্তৃক চাপানো ওপাঁনবোশক শাসন 
ব্যবস্থা প্রগতিশীল গণতান্ত্িক সংস্কৃতি বিকাশে বাদ সাধে। 

জনসাধারণকে আলোকদানের, জনগণের কাঁথত ভাষার কাছাকাছি সাহাত্যিক 
ভাষাকে নিয়ে যাওয়ার এবং নতুন বাস্তববাদঈ সাহত্য সৃম্টির সংগ্রামে স্থানীয় প্রগাতশীল 
বাদ্ধিজীবীরা অনুপ্রেরণা এবং নোৌতিক সমর্থন পায় প্রগাতিশল রুশ সংস্কৃতি থেকে। 
প্রগতিশীল রুশ মনীষী এবং চিরায়ত লেখকেরা সর্বদাই ভ্রাতৃত্বমূলক সমর্থন জানান 
অ-রুশ সংস্কৃতিগুলির নায়কদের _- উন্রেনের কাব বিপ্লবী তারাস শেভচে্কো, 
আজেরবাইজানের শিক্ষাবদ আখুনদভ, লাতভিয়ার লেখক গণতান্ত্রিক ইয়ানিস 
রাইনিস, কাজাখস্তানের কাব এবং শিক্ষাবদ আবাই কুনান্বায়েভ প্রভীতিকে। 

বিশ্বসংস্কাতির ভাণ্ডারে সুন্দর সম্পদ জোগায় রুশ জনগণের এবং বিশেষ করে 
বড়ো রুশী জনগণের অবদান। বিশ্ব বিজ্ঞান ও কলার বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা নেন রুশ 
বিজ্ঞানী, লেখক, চিত্রকর, সুরকার এবং নাট্যাশিল্পীরা। 


সামাজ্যবাদ এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে রাশিয়া 


সাল্মাজ্যবাদের পৰে রাশিয়ার প্রবেশ। 
বিপ্লবী সংগ্রামের কেন্দ্র রূপে রাশিয়া 


উনিশ. শতকের শেষ দশকে বৃহৎ শিল্প দ্রুত প্রসারিত হয়, এর মূলে প্রধানত 
ব্যাপক রেলপথ নির্মাণ (নবম দশকে ৭,৭০০ িলোমিটার, শেষ দশকে ২২,৬০০ 
কিলোমটার), জার সরকারের প্ঠপোষকতা রেক্ষামূলক শক, সরকারী অর্ডার 
ইত্যাদ) এবং স্বর্ণমান গ্রহণ (১৮৯৭'এর মুদ্রা সংস্কার)। পঃঁজবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ 
এবং প্রসারের সময় এট। গ্রামাঞ্চলে প:জিবাদী সম্পকেরি বিকাশ এবং কৃষকশ্রেণনীর 
ভাঙন থেকে শ্রাীমক বাহিনী এবং কারখানাজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি দেশীয় বাজার 
সৃন্টি হয়। সারা রাশিয়ার শিল্প প্রাতিষ্ঠানে শ্রীমকদের মোট সংখ্যা ১৮৯০ এবং 
১৯০০ সালের মধ্যে শতকরা ৬৬৬ ভাগ বাড়ে (১৪,২৪,৭০০ থেকে ২৩,৭৩,৪০০) 
এবং উৎপাঁদত পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য বাড়ে শতকরা ১০০ ভাগ (১৫০ কোটি ২৭ লক্ষ 
রূবল থেকে ৩০০ কোটি ৫৯ লক্ষ)। 
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১ নং তালিকা 
১৮৯০ এবং ১৯০০'তে রাশিয়ায় কয়লা, তেল এবং লোহা আকরিক নিষ্কাশন এবং লোহা 


ও ইস্পাত তোর (লক্ষ পদ হিসেবে) 
॥ ১৮৯০ | ১৯০০ 
নিরিহাছে মিনির যারা রারলযার [ ০5: 
ভিন 
| 
কয়লা -- মোট নিজ্কাশন . | ৩,৬৭২ ৯১৯৫২ 
তার মধ্যে দনেংস কয়লা এলাকা , ূ ১,৮৩৩ ৬,৯১৫ 
মোটের অনুপাতে শতকরা : | ৪৯৯ ূ ৬৯৫ 
তেল -. মোট নিম্কাশন . (২,৪১০ | ৬৩২০ 
তার মধ্যে বাকু . |. ২০২৬) 1 ৬,০১০ 
মোটের অনুপাতে শতকরা . ূ ৯৩০৮ 1 ৯৫১ 
লোহা আকরিক -- মোট নিচ্কাশন . | ১০৬৩ ূ ৩,৬৭২ 
তার মধ্যে দক্ষিণ অঞ্চল . . ২৩০ ২,১০১ 
পু 
মোটের অনপাতে শতকরা . ২১৬ | 6৭+২ 
£ ৰ ূ 
ঢালাই লোহা -- মোট | ৫৫২ ূ ১,৭৬৮ 
তার মধ্যে দক্ষিণ অঞ্চল . . ূ ১৩৪ | ৯১৬ 
| | 
মোটের অনুপাতে শতকরা . | ২৯৩ | ৫১৮ 
ৃ | 
লোহা এবং ইস্পাত _ মোট . ৃ ৪৮৪ ১,৩৪৪ 
তার মধ্যে দক্ষিণ অণ্টল . | ৮৬ ৫৯২ 
মোটের অননপাতে শতকরা ১৭-৮ 


ূ 88. 
অগ্রগাতির মূল বৈশিষ্ট্য হল গুরু শিল্পের বৃদ্ধি। শিল্পোৎপাদন ১৮৯০-১৯০০'এর 
মধে; মোট দ্বিগুণ বাড়ে, কিন্তু গুরু শিল্পের বাড়ে ১৮০% আর লঘু শিল্পের মান্ত 
৬০%। রাশিয়ার দক্ষিণ অণ্লে খাঁন এবং খনন 1শল্পের বৃদ্ধি অসাধারণ দ্রুতভাবে চলে। 
উরালের ছবিটা আলাদা । পুরাতন, প্রাক-সংস্কার সম্পর্ক তখনো এখানে বজায় 
থাকাতে (লোহা কারখানার মালিক তথা বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের একচেটিয়া, ক্ষ,দ্রাকার 
্রমি মারফত শ্রামকদের সঙ্গে কারখানার সংযোগ, ইত্যাদি) শিল্পাঁবকাশের বাধা ঘটে। 
উরালের প্রাকীতিক সম্পদের বিরাট বোঁচন্র্য এবং আয়তন সত্তেও টেকানিকাল পশ্চাদগামিতা 
কাটানো হয় অতি মল্থরভাবে, শ্রমোৎপাঁদকা পড়ে থাকে শিচু স্তরে, 
ফলে প:জবাদী দক্ষিণের ক্রমশ পিছনে পড়ে উরাল, এ দক্ষিণে ভুমদাসপ্রথা 
অবসানের পর উনিশ শতকের শেষ কটি দশকে বৃহৎ শিপ এাঁগয়ে 
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যায়। এ জন্য দক্ষিণ অণ্চলগুিতে “ছল না এীতহ্যগত প্রথা, সামাজিক সম্প্রদায়ভেদ 
বা জাতীয় বিভাগের বালাই, আধবাসীদের কোনো নিীর্দস্ট অংশ ছিল না অপাঙক্তেয়” 
(লোনন)। ধাতুর উৎপাদনে উরালের ভাগ অস্টম দশকে ৬৭% থেকে ১৯০০'তে 
২৮%এ নেমে আসে। 

অসীম প্রাকীতিক সম্পদের আধকারী রাশিয়া, লোকসংখ্যা বিরাট, বিজ্ঞানে এবং 
টেকনিকাল ক্ষেত্রে তার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান _- এ সবের তুলনায় শেষ দশকে শিল্প 
বৃদ্ধির বহর সন্ভতাব্যের অনেক পিছনে ছিল। এ দশকে রাশিয়া কয়লা উৎপাদন 
দেড়গুণের বোশ বাড়ায় বটে, কিন্তু তবু বিশ শতকের গোড়ায় মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে 
উৎপাদনের বিশভাগের মান্র একভাগ, ব্রিটেনের প্রায় এক-চতুর্দশাংশ, জার্মানর 
এক-ষম্ঠাংশ এবং ফ্রান্সের অর্ধেক ছিল এর পাঁরমাণ। ১৯০০'তে লোহার 
উৎপাদনে পাঁথবীতে চতুর্থ স্থান আধকার করে রাশিয়া, পোরয়ে যায় 
ফ্রা্সকে, কিন্তু তখনো মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট 'ব্লটেন এবং জার্মীনর অনেক পিছনে 
পড়ে থাকে। মাথাপিছু উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৌতিক সূচকে এ ব্যবধান আরো 
বোঁশি ছিল। ১৮৯৮'তে রাশিয়ায় মাথাপিছু লোহা উৎপাদন ছিল ফ্রান্সের ২৫৭০. 
মার্কন যুক্তরাম্ট্রের ১০%০ এবং 'ব্রটেনের প্রায় ৮%৪। শিজ্পবাদ্ধ সত্বেও রাশিয়া তখনো 
কৃষিপ্রধান দেশ। ১৮৯৭'এর লোকগণনায় দেখা গেল জনসংখ্যার ৭৭-২% কৃষিজনীবী, 
মাত্র ১৭.৩% শিল্প, ব্যবসা, পাঁরবহণ এবং নির্মাণে নিষুক্ত। ইউরোপীয় রাশিয়ার 
নগরবাসীরা ছিল মোট জনসংখ্যার মান্ত শতকরা ১৩:৪ ভাগ। 

দেশীয় বাজার সীমাবদ্ধ থাকাতে শিজ্পবাদ্ধির তুলনায় পেছিয়ে ছিল কারখানাজাত 
দ্রবোর চাহিদা । বাজার সঙ্কোচনের ফলে খণের মহার্ঘতা দেখা দিল আতি-উৎপাদনের 
সংকেত হিসাবে । এ সঙ্কট ঘটে শতকের সাঁন্ধক্ষণে। ১৮৯৯'এর শেষে ব্যাঙ্ক হার 
(রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের) ওঠে ৭%এ, বছরের শুরুতে এটি ছিল ৫%। প্রাইভেট বাণাজ্যক 
ব্যাঙ্কগুলি বিল ভাঙানো এবং খণদান কামিয়ে আঁবলম্বে খণশোধের তাগিদ দিতে 
লাগল। ১৮৯৯'এর গ্রীষ্মকালে ফন দোভজ, মামন্তভ এবং আল্‌চেভস্কির বৃহৎ 
ব্যাঙ্কিং শিল্প জোট দেউলিয়া হয়ে গেল। 

লঘু শিল্পে সঙ্কটের শুরু, কিন্তু এটি চরমে পেশছয় ধাতু এবং হীঞ্জনিয়রিং 
শিল্পে । বাজেটের অর্থ সাহায্যে এবং বিদেশী খণের মাধামে শিল্পের এ শাখাগুি 
প্রধানত বেড়ে ওঠে। আর্ক অকুলানের জন্য সরকার রেলওয়ে সরঞ্জামের অর্ডার 
কামিয়ে দেওয়াতে এ শিল্পগুূলিতে অতি-উৎপাদনের সঙ্কট আরো তীব্র হয়ে উঠল। 
১৯০০-১৯০৩'এর মধ্যে মোট শিল্পোৎপাদন ৫.৭% কমে, তূলোর পাঁরভোগ ০-৬% 
হাস পায়: কিন্তু একই সময়ে লোহা উৎপাদন কমে ১৫৫, রেল উৎপাদন ৩২০০, 
লোকোমোটিভ ও রোলিং স্টক উৎপাদন ২৫&-৩৭ % । ধাতু কারখানাগুির মোট উৎপাদন 
ক্ষমতার মাত ৫৩০ কাজে লাগানো হয় ১৯০৩'এ। 
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সঙ্কট এবং তার পরের মন্দার ফলে বিশ্ব উৎপাদনে রুশ ধাতু শিল্পের ভাগ 
১৯০০'র ৭-৮%০ থেকে ১৯০৮'এ ৪-৮০০এ নামে। একই সঙ্গে এ শিল্প সঙ্কটে 
শজ্পের পুঞ্জভবন আরো ত্বরান্বিত হল। সর্বোচ্চ পুঞ্জীভবন ঘটে দাঁক্ষণ অণ্লের 
ধাতু, কয়লা এবং তেল শিল্পে; রাশিয়ায় আরো বেশি পারমাণে বিদেশী পঠজ প্রবেশ 
করে যৌথমৃূলধনের আকারে, সরকারী অর্ডারে প্রধানত এর মুনাফা, এঁর 'ভাত্ততে 
উপরোক্ত শিল্পগাঁলর 'বকাশ। এমনাঁক ১৯০০'তেই দক্ষিণ রাঁশয়ার মোট লোহা 
উৎপাদনের প্রায় ৫০০ এবং মোট রুশ উৎপাদনের ২৫৭১ আসে ও অণ্ুলের ষোলো'ট 
ধাতু কারখানার পাঁচটি থেকে। শিল্পের পুঞ্জীভবনের সঙ্গে ঘটে শক্তি নিয়োগের বৃদ্ধি; 
ইীঞ্জনের মোট শাক্ত (খনি, পাঁরবহণ এবং সামারক কারখানা বাদে) ১৯০০'তে 
৮,৫৪,০০০ অশ্বশাক্ত থেকে ১৯০৮'এ ১২,০৬,০০০ অশ্বশক্তিতে দাঁড়ায়, অর্থাৎ 
৪১.-২% বৃদ্ধি। তাছাড়া শিল্পের পুঞ্জশভবনের সঙ্গে যৌথমূলধন 'বাশিন্ট বাণাঁজ্যক 
ব্যাঙ্কগ্ুঁলর পঠাঁজ বাড়ে। ১৯০০ থেকে ১৯০৮এর মধ্যে সব্বৃহৎ ১২টি এ-রকম 
ব্যাঙ্কের মূল পঠাঁজ সমস্ত যৌথমৃলধন বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের মোট পাঁজর ৬৮:৮৭ থেকে 
ওঠে ৭৮-২%তে। শিল্প ও ব্যাঙ্কঙের পুঞ্ীভবন শিল্পে একচেটিয়া জোটের 
আঁবর্ভাবের পথ রচনা করে। রুশ শিল্পে প্রথম একচোঁটয়া উদ্যোগ দেখা দেয় ১৮৮০- 
১৮৯০'এর মধ্যে। কিন্তু প্রথম্কার এই একচেটিয়া চুক্তিগ্ীল 'ছিল অস্থায়ী ও ভঙ্গুর । 
১৯০০-১৯০৩'এর শিল্প সঙ্কট শুর্‌ হওয়াতে ক্রমে ক্রমে শিল্পের সমস্ত শাখায় 
একচেটিয়া প্রসার লাভ করে। ১৯০২'এ জারের রাশিয়ার সবচেয়ে শাক্তশালী 
1সপ্ডিকেট, “প্রদামেত” গঠিত হল রুশ ধাতু কারখানাগ্ীলর উৎপন্ন বিক্রয়ের জন্য; এ 
[সিণ্ডিকেটে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় ফরাসা, বেলাঁজয়ান এবং জার্মান মূলধন। এর পর 
১৯০৪'এ গাঁঠত হয় “প্রদুগল”, দনেংস কয়লা এলাকার খাঁনজ জবালানি বিক্রয়ের 
সামাত এবং উরাল লোহা কারখানা মালিকদের ট্রাস্ট, ইত্যাঁদ। তেল শিল্পে এরুচেটিয়া 
সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা দেয় অল্প পরে, কিন্তু এমনকি ১৯০০তেই সুইডিশ 
ফার্ম নোদুবলের হাতে ছিল তেলজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদনের ৩০০/০। লঘু শিজ্পেও 
1সাণডকেট দেখা দিল। ১৯০১'এ পাটকল এবং সেন্ট পিটারস্বুর্গের বন্দ উৎপাদকদের 
দুটি িপ্ডিকেট গঠিত হল। ১৯০৪ নাগাদ প্রায় ৩০টি প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত একচেটিয়া 
সংগঠন বর্তমান ছিল, এরকম গৃপ্ত সংগঠনের সংখ্যাও তিরিশের কম হবে না। 

বাজার নিয়ে রেষারোষ লাগল একচোঁটয়া সংগঠন এবং বাইরের উৎপাদকদের মধ্যে । 
যেসব বাজারে প্রাতযোগারা বাবসা চালাচ্ছে সেখানে “লড়াইয়ের” জন্য বিশেষ কম দাম 
রাখে সিশ্ডিকেটগৃলি। তাছাড়া বিভিন্ন দলের ভাগ বাড়াবার জন্য একচেটিয়া 
সংগঠনগৃলির অভ্যন্তরেও চলে রেষারোষ। িজ্প, বাঁণজ্য ও পাঁরবহণ উদ্যোগে 
ব্যাজের যোগদান এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে একচোঁটয়াগুঁলর যোগদানে 'শঙ্প ও ব্যাঙ্ক- 
মূলধন এক হল, গড়ে" উঠল মহাজন পঃজি ও মহাজন চক্র শাসন। 


10” ৯৪৭ 


বিশ শতকের গোড়ার দিকে রুশ প:জিবাদ সাম্রাজাবাদী বিকাশের পায়ে প্রবেশ 
করে। উৎপাদন ও মূলধনের আত পুঞ্জসীভবনের ভিত্তিতে পঠাঁজবাদী একচেটিয়া 
সংগঠনের আবির্ভাব, শিল্প ও ব্যাঙ্ক মূলধনের মিশ্রণ এবং মহাজনী পাঁজ ও- মহাজন? 
চক্র শাসনের সংগঠন, মূলধনের রপ্তান, পাথবীর অর্থনোতিক এবং এলাকাগত বিভাগ 
ও পূনার্বভাগের সংগ্রামে রাশিয়ার যোগদান - সাম্রাজ্যবাদের এ সমস্ত লক্ষণ সে 
সময়কার রাশয়ায় দেখা 'দিল। তবু দেশের সামাঁজক ও অর্থনৌতক কাঠামোয় 
ভূমিদাসপ্রথার প্রথর জের টিকে থাকাতে রুশ সাম্রাজ্যবাদের স্বকীয় কিছ বৈশিষ্ট্য 
ছিল। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাণাঁজ্যক খামার বেড়ে ওঠে, দেশের নানা অণ্ুলে দেখা 
দেয় বিশেষীকরণ, বিদেশ থেকে আরো বোশ করে আসে খামার যল্ন, রাশিয়ায় এদের 
নির্মাণও বাড়ে, আরো বড়ো আকারে চলে মজ্ার-শ্রাীমকের নিয়োগ; জামি, ভারবাহণ 
পশন্‌ এবং উন্নত খামার যন্ত্র জড়ো হয় কুলাক অর্থাৎ ধনী খামারীদের হাতে । ১৯০০*তে 
ইউরোপীয় রাঁশয়ার ৪৮টি গুবৌর্যয়াতে ১ কোটি ১১. লক্ষ চাষীখামারের মধ্যে 
২০ লক্ষ ছিল কুলাকদের (১৮-৫%০), ২৫ লক্ষ মধ্যচাষীঁদের (২২০) এবং ৬৬ লক্ষ গারব 
চাষীদের (৫৯:৫%)। বিক্রয়যোগ্য জমির দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশের, এবং 
চাষীদের ইজারা-নেওয়া জমির &০%০ থেকে ৮০%০এর মালিক ছিল কুলাকেরা; যত 
ঘোড়া তার অর্ধেকের বোৌশ ছিল কুলাকদের হাতে । ঘোড়া ও খামার যন্ত্রপাতি হারিয়ে 
চাষীদের বোশর ভাগ নিঃস্ব হয়ে যাওয়াতে জমিদারেরা বেগারি-শোষণ ছেড়ে 'দয়ে 
খামার কাজে প:ঁজবাদী পদ্ধাতি অবলম্বন করে। তারা খামার যন্ত্রপাতি জোগাড় করে, 
শস্যের পালাবদল এবং ঘাস-রোপণের প্রবর্তন করে, মজুরি-শ্রীমকের নিয়োগ বাড়ায় । 
নিজেরা চাষ-আবাদ শুরু করার সময়, সপ্তম দশকে যেসব জাম জমিদারের সম্পাত্ত হিসেবে 
লিখে রাখা হয় কিন্তু যা কৃষকদের হাতেই ছিল সেগ্লি চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে 
নিয়ে জমিদারেরা “বেড়া দিয়ে ঘিরল”। 

শিল্পে অত্যন্ত বিকশিত পধাজবাদী নানা রূপের সঙ্গে কষতে চলতে থাকে 
অনুন্নত আধা-সামন্ত সম্পকাাঁদ এবং জমিদারদের রাজনৈতিক আধিপত্য । উাঁনশ শতকের 
শেষ নাগাদ ৩০ হাজার বড়ো জমিদারের হাতে ছিল ৭ কোটি দোসয়াতনা জাঁম, অর্থাৎ 
মহাল ছু ২,৩৩৩ দৌসয়াতিনা: এঁদকে ১ কোটি ৫ লক্ষ দারদ্যপীড়ত 
চাষীখামারের ভোগে ছিল এ কোটি ৫০ লক্ষ দেসিয়াতিনা, অর্থাং খামার পিছ গড়ে 
৭ দেঁসিয়াতিনা। জমিদারেরা চাষীঁদের উৎপণৃড়ন করত, ভাগচাষ বা বেগারির ভিত্তিতে 
অত্যন্ত চড়া খাজনা এবং জারমানার ফলে মেহনত চাষীদের দুরবস্থার সশমা ছিল না। 
১৮৭০ সালে প্রতি একশ জন গ্রামবাসীর ছিল ২০ট ঘোড়া আর ১৯০০ নাগাদ 
১৪টি। চাষের আদম পদ্ধাত এবং গতানুগাঁতিক খামার কাজ -- এগুলি ভূমিদাসপ্রথার 


১৪৮ 


দায়ভাগ। প্রায়ই শস্য হানি ঘটত। মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির 
যে সমগ্র ব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী হয়ে উঠছে এ দুয়ের মধ্যকার গভীর অসামঞ্জস্যের ফলে 
শতকের শেষে কৃষি-সঙ্কট প্রথর হয়ে ওঠে। পঠঁজবাদী বিকাশের ফলে মধ্যযুগীয় ভমি 
ব্যবস্থা ও ভুমিদাসপ্রথার সমস্ত জেরের অবসান ঘটানো এতিহাসিকভাবে আনবার্য হয়ে 
পড়ে। এ পাঁরবর্তন আনা চলত দনভাবে: হয় বিপ্লবে নয় সংস্কারে । কৃষিতে “প্রাশিয়ান 
ইউঙ্কার* ধাঁচের প:াঁজবাদী 'বকাশের জন্য লড়ে জমিদাররা; এ পদ্ধাততে জাঁমদারের 
সাবোঁক ভূঁমদাসভন্তক মহাল ক্রমে ভ্রমে বুর্জোয়া উদ্যোগে পাঁরণত হল, চাষীদের 
উৎপনড়ন ও সর্বনাশ ঘটল এর ফলে, দেখা দিল ক্ষদুদ্র একাঁট কুলাক শ্রেণী । বড়ো 
ভূসম্পান্ত, সম্প্রদায়গত বিশেষাধকার প্রভৃতি সামন্ত প্রথার জেরের অবসান ঘটানোর জন্য 
আন্দোলন চালায় চাষীরা । প:ঁজবাদী ও আধা-সামন্ত নানা সম্পর্কের 'বজড়ন গ্রামাণ্চলে 
দুঁট সামাঁজক সংগ্রামের সৃম্টি করে: সমগ্র কৃষক শ্রেণী ও জমিদারদের মধ্যে সংগ্রাম 
এবং কুলাক ও গাঁরব চাষীদের মধ্যে সংগ্রাম । বূজোৌয়া-গণতান্ত্রক বিপ্লবের পক্ষ নেয় 
চাষীরা । দেশের রাজনোৌতিক ও অর্থনোতিক কাঠামোয় ভূমিদাসপ্রথার জের টিকে থাকাতে 
ও রাজনোতিক উৎপাঁড়নে রাশিয়ার শ্রামক শ্রেণীরও দুরবস্থা ঘটে। তাই এদের উচ্ছেদে 
প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল রুশ শ্রামক শ্রেণীর । 

উনিশ শতকের শেষ কয়েকটি দশকে রুশ প্রলেতারিয়েত দ্রুত সংখ্যায় বাড়ে। 
১৮১৯৭'এর লোকগণনা হিসেবে, শিল্প, রেলওয়ে, কৃষি, নির্মাণ এবং কাঠ কাটায় 
মজুর-শ্রীমকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি; এদের মধ্যে প্রথম স্থান তখনো 
সৃতাকল শ্রমকদের (১৯০০ সালে -- ৬২১,০০০ অথবা সমস্ত শিল্প-শ্রামকদের 
৩৮), দ্বিতীয় স্থান ধাতুকমর্শদের (২,৩৬,০০০)। 1শল্পের নতুন শাখা এবং নতুন 
শিল্পাণ্ুলে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে প্রলেতারিয়েত। ১৮৮৭-১৮৯৭'এর মধ্যে ধাতু 
কারখানাগ্ালতে শ্রমিকদের সংখ্যা ১০৭০ বৃদ্ধি পায়, তুলনায় বস্ত্রশিজ্পে " বাড়ে 
&৭/0। ১৮৯০'তে গুরু [শিল্পে কর্মরত শ্রামকেরা "ছিল সমস্ত শশল্প-শ্রীমকদের 
৪৩%০; ১৯০০ নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০%/০। দারদ্র্য দশায় পাঁতিত চাষী সম্প্রদায় 
থেকে প্রধানত আসে প্রলেতারিয়েত। 

কৃষিতে উৎপাদনী শাস্তির বিকাশ নিচু স্তরে থাকাতে দেখ। দেয় বিরাট সংখ্যায় 
উদ্ধত্ত শ্রামক, মজুদ শ্রামকদের বিরাট একটা বাহনী। ১৯০০ নাগাদ এদের সংখ্যা 
পৌঁছয় ২ কোটি ৩০ লক্ষে, অর্থাৎ মোট প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীদের প্রায় অর্ধেক। 
গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় আবাদ অণ্টলগুলিতে জনাধিক্যর প্রভাব পড়ে 
শ্রীমকদের মজারতে, ১৯০৬-১৯০৭'এর বিপ্লব পর্যন্ত মজুর একেবারে বাড়োনি। রুশ 
শ্রমকদের কম মজুরির ফলে প:উজিবাদীরা সাংঘাতিক আতি-মুনাফা লুঠত, পশ্চিম 
ইউরোপের দেশগালির. তুলনায় বাঁনয়াদী মূলধনের ওপর চলাঁত মুনাফার দু থেকে 
তিন গুণ বেশি। জার আইনে ধর্মঘটে যোগদান ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য হত। 
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ধক্তু ১৮৯৭'তে রুশ শ্রীমকদের দৃঢ় ধর্মঘট আন্দোলনের ফলেই কর্মীদনকে আইনত 
সাড়ে এগারো ঘণ্টায় নামানো হয়। ভূমিদাসপ্রথার জের এবং পযাীলশ অত্যাচার দুইয়ে 
গিলে অত্যন্ত লুঠেরা প্রকীতির শোষণ দেখা দল -_ এ শোষণ চলত অকারণ জরিমানায়, 
নানাভাবে মজুরী হ্থাসে এবং কারখানা মালিকদের দোকানের একটি পদ্ধাততে, 
মরসৃমী শ্রীমকদের খত বাঁধা করে রাখার একটি ব্যবস্থায় এবং শারর্শীরক শাস্ততে। 
কারখানা ঘরগুীলর অবস্থা ছিল অস্বস্থ্যকর -_ যৎসামান্য আলো, 'ঘাঞ্জ, তাছাড়া বায়ু 
চলাচল এবং 'নরাপত্তা ব্যবস্থার বালাই নেই। এর ফলে শ্রামকদের স্বাস্থ্য হান হত 
ভয়ঙ্করভাবে। 
শুধু বৃদ্ধির দ্রুত হারে নয়, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগে পুঞ্জভবনের জন্যও রুশ 
প্রলেতাঁরয়েতের নিজস্ব একটা রূপ ছিল € ২ নং তালিকা দ্ৃষ্টব্য)। 
২ নং তালিকা 
১৯০১, ১৯১০ এবং ১৯১১৪,এ ইউরোপীয় রাশিয়ায় শিজ্প পনঞজজীভবনের মাত্রা 
(ফ্যাক্তীর ইনস্পেন্টরদের তদারকাধণীন উদ্যোগ) 
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1িশজ্প পুঞ্জীভবনের এই উচ্চ মান্রার কারণ এই যে, নতুন পংাঁজবাদী দেশে রাশিয়ায় 
শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি __ ধাতু শিজ্প, জবালানি এবং হীঞ্জানয়ারং __ 


ওয়ারশ এলাকা বাদে। 


গোড়া থেকেই বৃহৎ প:জবাদী উদ্যোগ হিসেবে বেড়ে ওঠে । জার সরকার রেলওয়ে 
এবং সামারক অর্ডার ব্যাপক আকারে দেওয়াতে গুরু শিঙ্প শাখার ক্ষেত্রে বৃহৎ 
উদ্যোগের নির্মাণ বেশ জোর চলে। মজ্ারর মান অত্যন্ত নিচু থাকাতে বোঁশ যন্ত্র 
ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। শ্রামকদের কায়িক শ্রম বোশ লাভজনক 'ছিল। সেই জন্য 
আঁধকতর বিকশিত পংঁজবাদী দেশগুলির তুলনায় রাশিয়ায় শিল্প পুঞ্ীভবনের চেয়ে 
বোশ ছল শ্রামক পুঞ্জীভবন। 

রাশিয়ার অর্থনোতক ও রাজনৈতিক পশ্চাদবর্তিতার জন্য দেশে বিদেশী পাঁজর 
অনুপ্রবেশের সুবিধা হয়। বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রকাণ্ড বাজার, সস্তা শ্রম, এতে 
নিজেদের দেশে যা মুনাফা তার চেয়ে বোশি পেত বিদেশী প:জিবাদীরা। পঠাঁজর 
আমদানিতে রুশ শিল্প বিকাশ দ্রুততর হয় বটে, কিন্তু শিল্পের প্রধান শাখাগুলি 
(কয়লা, ধাতু, তেল এবং অন্যান্য কয়েকটি শাখা) বিশ্ব মহাজনী পংঁজর করুণা নিভর হয়ে 
পড়ে। অর্থনীতাঁবদ ওল হিসেব করেছেন যে, ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৯ পর্যস্ত লিমিটেড 
কোম্পানিগুলিতে ৫৮ কোটি ২২ লক্ষ রুবল বিদেশী পাঁজ ঢোকে, অর্থাৎ সে সময়কার 
শেয়ার পাঁজর মোট বাদ্ধর প্রায় ৫&২%। বিশ শতকের শুরু নাগাদ লিমিটেড 
কোম্পানিগ্ীলর এক-তৃতীয়াংশের বেশি স্টক ও শেয়ারের অংশীদার ছিল বিদেশে । 

১৯০০'এ রাঁশয়ায় বৈদেশিক শেয়ার মূলধনে বিভিন্ন জাতির মালিকানা ছিল এই 
রকম (লক্ষ রূবল হিসেবে): বেলাজয়ান, ২৯৬৫; ফরাসী, ২২৬১; জার্মান, ২১৯৩; 
'ব্রাটশ, ১৩৬৮; আমেরিকান, ৮০। কয়েকটি বাদ 'দয়ে, রুশ একচেটিয়া সংস্থাগ্যলির 
নিয়ল্পণ করত বিদেশী ব্যাঙ্ক। দজ্টান্তস্বরৃপ, “প্রদামেত” ও পপ্রদুগল”এর শীর্ষে ছিল 
ফরাসী ব্যাঙক। 

রুশ [শিল্পে ও ব্যাঙ্কে বিদেশী প:ঁজর অননপ্রবেশ ছাড়াও, বিদেশী পাঁজর উপর 
রাঁশয়ার নির্ভরতা বাড়ে রাষ্ট্রীয় খণের ফলে। ১৯০০'এর শেষে রুশ সরকার রেলওয়ে 
ও শিল্প নির্মাণ এবং অস্ত্রশস্ত্র জন্য ব্যাপকভাবে বিদেশী খণ নেয়॥ ১৯০০ 
রাশিয়ার বিদেশী খণ ছিল ৩৯৬ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল, ১৯০৪ নাগাদ এটা দাঁড়ায় 
৪২৫ কোট রুবল। সে সময় রূশ খণ তমসকের বোশর ভাগ ছিল ফ্রান্সের হাতে। 
বিদেশী খণ ও বিদেশ পাঁজর সাহায্যে জার সরকার আভ্যন্তরীণ বিরোধজনিত অচল 
অবস্থা থেকে রেহাই পাবার চেস্টা করত। কিন্তু সুদ, ভিভিডেশ্ড এবং প্রাতষ্ঠাতাদের 
মুনাফা আকারে বিদেশে ন্রমশ বোঁশ করে মোটা টাকা যাওয়াতে দেশের মধ্যে পঠুজলগ্নির 
সম্ভাবনা কমতে থাকে । এ 'দকে রাঁশিয়াতে পধাঁজ আমদানি হলেও সেই সঙ্গে রাশিয়ার 
ভূমিকা ছিল পারস্য, চীন, মাণ্টুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া দেশে 
পঠীজ রপ্তানির, বড়ো না হলেও বেশ তৎপর সে রপ্তানি। বিদেশে ১৫ কোটি রুবল 
পঠজিলাগ্ করে রাশিয়া। 'বিদেশশী পাঁজর মুখাপেক্ষী রুশ মহাজনী পাঁজ এই ক্ষেত্রেও 
ছিল প্রথমোক্তের কান্ষ্ঠ অংশীদার স্বর্প। যেমন, ১৮৯৫"তে প্রাতঙ্ঠিত রুশ-চাঁনা 


১৫১, 





পৃতৃচেন্কভো খাঁন সামাতির ৩২ নং খাঁনর ব্যারাক, ১৯০০। 


বাত্কের শেয়ারের প্রধান অংশীদার ছিল ফরাসী ব্যাঙ্কাররা, মূল শেয়ারের শতকরা 
বাষাঁটুর বেশি ছিল এদের হাতে । এমনাঁক তেল, তামাক এবং মাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে বৃহং 
একচোটয়া জোটেও রুশ শিল্পকে রাখা হত পরাধীন করে, যাঁদও শেয়ারের ভাগ তার কম 
ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়ার পদক্ষেপের সময় “ভতরকার” উপাঁনবেশ এবং 
আধা-উপাঁনবেশগূলিতে পাঁজ রপ্তানি অনেক বাড়ে : প:ঁজলাগ্ন করা হল মধ্য এশিয়া, 
্রানসককেশাস প্রভাতিতে; উদ্দেশ্য গুলিকে পাকা মাল উৎপাদনকারী রূশ শিল্পের 
কাঁচা মাল সরবরাহের উৎসে পাঁরণত করা । বর্তমান শতকের শুরুতে মধ্য এশিয়ার 
তূলা কেনাবেচার বাজারে বিশেষ আধপত্য ছিল মস্কোর ব্যাঙ্কগুলির; এ ব্যবসার ১০ 
চালাত তারা । তুলা উৎপাদক এবং ব্যাঙ্কের মধ্যকার দালাল ছিল স্থানীয় সামন্ত বে'রা। 
জার প্রশাসন চলত এদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। সামন্ত উৎপণড়নের আত আদিম 
প্রথা বেদের হাতে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস করত রূশ পংঁজবাদ ও জারতন্্র। 
জার কর্মচারী এবং স্থানীয় সামন্ত আঁভিজাতদের সান্রয় সাহায্যে রুশ ব্যাঙ্কগদল 
তূলাচাষের সবচেয়ে ভালো ভালো জমি দখল করে চাষীদের সর্বনাশ ঘটায়। 
ট্রানসককেশাসে তেলগভ এলাকাগ্যালর ব্যাপারে এ রকম লুঠেরা নীতি অবলম্বন করে 
জারতন্ত্র এবং পাঁজবাদী একচেটিয়া সংস্থাগ্ীল। এভাবে রুশ মহাজনী পখাঁজর স্বার্থ 
জারতল্দের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত হল, জার প্িতুন" সব সায়াজ্যবাদ? ল্য 
ও পদ্ধাত যুক্ত হল পুরনো “সামরিক সামন্ত প্রথার” সঙ্গে । 


৯৫২ 


জারতন্কে “সামারক-সামন্ততল্ী সাম্রাজ্যবাদ” আখ্যা দিয়ে লোনন সাম্রাজ্যবাদী 
আমলের রাশিয়ার রাজনোতিক, বিধানিক এবং মতাদর্শগত রূপ ও সম্পকেরি বিশেষত্বের 
উপর জোর দেন। অর্থনৌতিক দনর্বলতার জন্য রুশ সাম্রাজ্যবাদ অবাধে পধাঁজ রপ্তানি 
করতে পারত না, তাই এাঁশয়ার ওপাঁনবোশক উপান্ত প্রদেশ এবং পাছয়ে-পড়া 
দেশগ্ঁলতে বাজার এবং কাঁচামাল উৎসের একচেটিয়া শোষণের সংগ্রামে প্রধানত নির/'র 
করতে হত জারতন্তের সশস্ত্র বাহিনীর উপর; সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে 
ন্রমশ বোশ করে নজর দিতে হল জারতল্কে। 

ভূমিদাসপ্রথার জের এবং রুশ গুরু শিল্পে বিদেশী পজির আধক্ের প্রভাব 
সবচেয়ে বৌশ করে দেখা যায় টেকনিকাল স্থাবরত্বের ঝোঁকে। দক্ষিণ রাশিয়ায় ধাতু 
শিল্পের এমনকি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শাখাগ্দালিতেও উৎপাদনের পুঞ্জশভবনের সঙ্গে 
চলত কম্টসাধ্য কাজে কায়ক শাক্তর ব্যাপক নিয়োগ । পধাজবাদীরা যল্নায়নে যথাসন্ভব 
কম খরচা করে ঘরে তুলত বিরাট মুনাফা; উৎপাদন বিস্তার, নতুন যল্পাতির প্রবর্তন, 
উৎপাদন এবং শ্রম প্রন্রিয়া রেশনালাইজেশনে সাধারণত তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, 
রুশ বিজ্ঞানী এবং টেকনিকাল চিন্তাধারার কণীর্ত বিষয়ে তারা অবজ্ঞা পোষণ করত। 
অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং উন্তাবনকে কাজে লাগানো হত না। কয়েকটি 
ক্ষেত্রে অবশ্য রুশ শিল্পে বৃহদাকার উৎপাদনের জন্য নতুন সাংগঠানক রূপ এবং 
এমনাক কিছু পারমাণে নতুন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করে বিদেশী পঠঁজ, এসব শাখায় 
প্রাধান্য লাভের প্রচেম্টায়। 

টেকানকাল উন্নাতর মাধ্যমে মুনাফা বাড়ানো হত না, বেশির ভাগ বাড়ানো হত 
উৎ্পাদনকে নিয়ামত এবং নিষ্টুরভাবে সীমাবদ্ধ করে, এমনাঁক একেবারে সরাসাঁর কামিয়ে 
দিয়ে। “প্রদামেত” প্রভাতি একচোটয়া ধাতু সংস্থাগ্াল সিন্ডিকেটের উদ্যোগগুঁলর পূর্ণ 
উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগাত না, কয়েকটি উদ্যোগকে তার৷ বন্ধ করে দেয়, কারখানার 
বিস্তার এবং নতুন সাজসরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় পঠঁজলাগ্র কমিয়ে দিত। তেল- 
ক্ষেত্রে একচেটিয়া সংস্থাগুলির ধন্রতত্র শোষণের ফলে তেল-উৎপাদন কমে গেল। তেল 
সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় ১৯০১'এ -- ৭০ কোটি ৬৩ লক্ষ পদ -- কিন্তু ১৯১৩ 
নাগাদ এটা দাঁড়াল ৫৬ কোটি ১৩ লক্ষ পুদে, অর্থাৎ ২০% হাস; বিশ শতকের প্রথম 
দশকে তেলের দাম বাড়ে ছ গুণ। টেকাঁনক এবং অর্থনীতির দিক 'দয়ে পশ্চাদবত 
রাশিয়ার উৎপাদনকে কৃত্রিমভাবে কমানোর ফলাফল হয় অত্যন্ত খারাপ -_ শিল্প বৃদ্ধির 
হার কমে গেল, জানস হল আগ্নিমূল্য, পণ্য সণ্টালন হাস পেল, কমে গেল ভোগের 
মান্রা, ভ্রমশ বাড়ল সাধারণ বেকার, সহরে ও গ্রামে মেহনতাঁরা ক্রমশ গারব হয়ে যেতে 
লাগল। 

বিশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত বিরোধ সবচেয়ে তাঁক্ষ: রূপে পনঞ্জীভূত 
হল রাশিয়ায়। রাশিয়ায় সামরিক সামন্ত অত্যাচার জাঁড়ত হয় পধাঁজবাদী ও জাতি- 
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1নপশড়নের সঙ্গে; জার সরকার, জামদার ও বুর্জোয়া কর্তৃক মেহনতাঁদের অত্যাচারের 
সঙ্গে যুক্ত হল পাশ্চমী সাম্রাজ্যবাদীদের লৃণ্ঠন ক্রিয়া। কয়েকাট সাম্রাজ্যবাদী শাক্তর 
স্বার্থসংঘাত বাধে রাশিয়ায় । রাঁশয়ার জনগণের কাছ থেকে ডিভিডেন্ড ও খণের সুদ 
সাহায্যে। জারতন্্ এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত 'ছিল। তাই 
জারতন্দের বিরুদ্ধে বিপ্লব হলে সারা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের শীক্ত হ্রাস ঘটত। এ 
পাঁরস্ছিততে রুশ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম একটা আন্তজাতিক তাৎপর্য পেল। শতকের 
মোড়ে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিপ্লবী চিন্তাধারার কেন্দ্র, লৌননবাদের অর্থাৎ 
সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগে মার্সবাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল রাশিয়া। 

পঃজিবাদী ও জমিদারদের নৃশংস শোষণ এবং এর সঙ্গে জারতল্লের বন্য স্বেচ্ছাচারে 
মেহনতাঁদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল, গভীর সামাজিক বিরোধগ্যাল অত্যন্ত তীক্ষণ 
হয়ে পড়ল। 

উৎপাদনের আত-পুঞ্জীভবন প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-চেতনা বৃদ্ধি এবং বিপ্লবের 
নেতা হিসেবে তাকে গড়ে তোলার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প প্রলেতারিয়েতদের 
বন্ধ; ছিল সহর ও গ্রামের শোষিত প্রলেতারিয়েত এবং আধা-প্রলেতারিয়েতরা। উনিশ 
শতকের শেষে শুধু কৃষি-শ্রামকের সংখ্যাই ছিল ৩৫ লক্ষ । এ শতকের শেষে লোৌননের 
হিসেবে প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েতের মোট সংখ্যা ছিল ৬ কোট ৩৭ লক্ষ; 
এর মধ্যে ২ কোট ২০ লক্ষ প্রলেতারয়েত। কৃষক সাধারণের সঙ্গে এদের ঘাঁনষ্ঠ 
যোগাযোগ থাকাতে এবং প্রলেতারয়েত ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ মেলাতে বিপ্লবী 
আন্দোলনে এ দুটি শ্রেণীর মৈত্রীর একটি বাস্তব ভীত্ত রচিত হয়; বিপ্লবের চালক 
শাক্ত ছিল সমাজের সবচেয়ে প্রগাতশশীল শ্রেণী -_ শ্রীমক শ্রেণী । 


বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুদয়, ১৯০০-১৯০৪। 
রাশিয়ায় মার্জবাদ পার্টির গঠন 
(রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি) 


সারা-রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা হিসেবে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্যের জন্য 
দরকার ছিল এমন একটি জঙ্গী বিপ্লবী পার্ট গড়ে তোলা যোঁট সবচেয়ে প্রগাঁতশশীল 
মাঝ্সাঁয়ি মতবাদে সজ্জিত, যোট সাম্রাজ্যবাদ আন্রমণে জনসাধারণকে নিয়ে যেতে এবং 
সমাজতাল্লিক বিপ্লবের “জয় নিশ্চিত করতে পারে। ভ্লাঁদামর লেনিন প্রাতিষ্ঠিত 
পাঁটিশট ছিল এ-রকম। 

বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টির বীজ হল ১৮৯৫*তে সেন্ট পিটারস্বূর্গে লোৌনন 
কর্তৃক প্রাতম্ঠিত “শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সংঘ” । 
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রূশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে শমনস্কে, ১৮৯৮'এর 
মার্চ মাসে, কিন্তু বাভল্ন সোশ্যাল-ডেমোক্রা্টিক চক্রু এবং দলকে একাঁট একক পার্টিতে 
পাঁরণত করা যায়ান এতে। অনেক সোশ্যাল-ডেমোন্লাটিক চক্রু ছিল “অর্থনীতবাদীদের/ 
প্রভাবাধীন, এণ্রা শ্রামক শ্রেণী কর্তৃক রাজনোৌতক আন্দোলন, শ্রামক শ্রেণীর প্রধান 
ভাঁমকা, এবং কেন্দ্রীভূত প্রলেতারীয় পার্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন। 
সুস্পষ্ট মার্সবাদী কর্মসূচী, বিপ্লবী রণকৌশল, একক সংকর্প ও কড়া নিয়মানু- 
বা্ততার একাঁটি জঙ্গী প্রলেতারায় পার্টিতে 'বাচ্ছি্ন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্গ্ালর 
এককরণে এবং “অর্থনখাঁতবাদীদের” পরাজয়ে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় “শ্রমমদাক্ত দল”এর 
সঙ্গে যু্মভাবে লৌনন কর্তৃক ১৯০০'তে প্রাতাম্ঠত “ইসরা” (“্ফুাঁলঙ্গ”) পান্নকা এবং 
তাঁর “কী কাঁরতে হইবে?” (১৯০২) এবং অন্যান্য রচনা । 

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক লেবর পার্ট দ্বতীয় কংগ্রেসে জেুলাই-অগম্ট, ১৯০৩) 
লোঁননের “ইসক্রা” কর্তৃক গড়ে তোলা মতাদর্শ এবং সংগঠনগত 'ভাত্ততে নতুন ধাঁচের 
একা মার্সবাদশ পাট প্রাতাম্ঠত হল। কংগ্রেসে যোগ দেয় “ইসক্রাপ্র বিরোধীরা, এই 
সবধাবাদীরা পরে মেনশোভক (সংখ্যা লাঘষ্ঠ দলের সদস্য) নামে পরিচিত হয়। এদের 
বিরদ্ধে তীর সংগ্রাম চালিয়ে লৌনন এবং তাঁর অনুগামী বলশোভকরা (সংখ্যা গারষ্ঠ 
দলের সদস্য) পার্টির কর্মসূচণতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আত গরুত্বপূ্ণ মার্সবাদাী 
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বল ২০১৯ হু ৭, হু নত 
এ শি মঠ এ নিজেও লিল ৩৭৩ 


[মনস্কের এই বাড়িতে রুশ সোশ্যাল-ডেমোলাটক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে। 


নীতি এবং ভূমি সমস্যা বিষয়ে বিপ্লবী গণতান্নিক দাবী অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন 
এবং মাক্সবাদাঁ পার্টির গঙনে আন্তজশাতিকতা নাতির সমর্থন করেন। এ কংগ্রেসে 
সত্যিকার বিপ্লবী কর্মসূচীতে সাঁজ্জত বলশোঁভিক পার্ট প্রতিষ্ঠিত হল, রুশ ও বিশ্ব 
শ্রীমক আন্দোলনের ইতিহাস মোড় নিল। “এক পা আগে দু'পা পিছে” (১৯০৪, মে) 
বই'এ লোনন মতাদর্শের দিক দিয়ে মেনশোভকদের বিধ্বস্ত করে মার্কবাদী পার্টি 
বিষয়ে নিজের তত্র বিশদ করেন। মার্সবাদী পার্টি গঠনের পক্ষে মেনশেভিকদের সঙ্গে 
তাঁর সংগ্রামের সেই সময়ে ও পরের বছরগুলিতে তাঁর সাথী 'ছলেন দৃমান্র উীলয়ানভ. 
ওজাঁনাকজে, ওলামনাস্ক, কালানন, কুর্নাতভাস্ক, কেংস্খভোলি, গুসেভ, 
জেমালয়াচ্কা, মিখা তৃসখাকায়া, ত্‌্সুলুকিজে, পেন্রভ্‌স্কি, ফ্রুনজে, বাউমান, 
বাবুশৃুকিন, ভরভূস্কি, লিতৃভিনভ, শাউীময়ান, স্তাঁলন, স্পান্দারিয়ান, সৃভের্দলভ 
প্রভীতিরা। 

শিল্প সঙ্কটের ফলে উদ্ভূত ভ্রুমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলনের পারস্থিতিতে বলশোঁভিক 
পার্ট গড়ে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণীর জাঁবনযান্রার মানের উপর পঃাঁজবাদীদের আক্রমণে 
শ্রাীমকদের শ্রেণী চেতনার 'বকাশ ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রভাব বাদ্ধ দুইয়েরই সাবিধা 
ঘটে। লোননের “ইসন্রা” কর্তৃক প্রচারত নীতি মেনে-চলা সোশ্যাল-ডেমোক্লাটক 
সংগঠনগুলির নেতৃত্বে শ্রমিকেরা অর্থনৈতিক ধর্মঘট এবং নিজেদের জীবনযান্রা মানের 
উন্নয়নে পধাঁজবাদী ব্যাক্তীবশেষ বিরোধন সংগ্রাম থেকে উপনাত হল শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতর 
স্তরে -- রাজনোতিক ধর্মঘট এবং রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলে, যার শ্লোগান ছিল: “জার- 
স্বৈরতন্ত্ মুদ্দাবাদ!” ১৯০০'তে খাকভে মে দিবসের রাজনৌতক িক্ষোভ-মাছলে 
১০ হাজার লোক যোগ দেয়। ১৯১০১'এর মে দিবসে সেন্ট পিটারসবুর্গ তিফ্‌লিস, 
ওয়ারশ, লজ, ভিল্‌নো, কভ্‌নো, কাজান প্রভাতি সহরে বিক্ষোভ-মাছিল বেরয়। ১৯০১'এ 
সেন্ট পিটারস্বুর্গে ওবুখভ্‌ কারখানার যে ধর্মঘট সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাতে শেষ হয় 
তার তাৎপর্য সাবশেষ; ১৯০২'তে বাতুমের রাজনৈতিক িক্ষোভ-মিছিল এবং দন তীরের 
রস্তভের সাধারণ ধর্মঘটও গুরুত্বপূর্ণ পুঁলশ নির্যাতন বাড়ল, তার উপর জার সরকার 
শ্রীমক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ছলনা চাতুর চালাল, উৎকোচের সাহায্য নিল। শতকের 
প্রথম দিকে বিপ্লবী পাঁরস্থিতির দ্রুত পরিণতির সময় গুপ্ত পুলিশের অধানে 
বৈধ শ্রীমক সংগঠন গড়ে জার সরকার বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শ্রামকদের 
দৃম্টি সরাবার চেস্টা করে। এ নাতি “পাীলশ সমাজতন্ন” বা “জুবাতভশ্চিনা" 
নামে আভাহত হল, সশস্্ পুলশবাহনীর কর্নেল জবাতভ এ সব 
সংগঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন বলে। ১৯০২'এর গোড়ায় মস্কোয় একটার পর একটা 
ধর্মঘট ঘটাতে বোঝা গেল শ্রামক আন্দোলন দাবাবার ক্ষমতা নেই জুবাতভ 
সংগঠনগ্‌লির। ১৯০৩, শ্রামক আন্দোলন নতুন ও উচ্চতর একটি স্তরে উপনাঁত 
হল। স্ছানীয় 'বাচ্ছন্ন ধর্মঘট থেকে বলশোঁভিকদের নেতৃত্বে শ্রমকেরা গেল সাধারণ 
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ধর্মঘটের পর্যায়ে, ট্রান্সককেশাস ও উন্রেনের সমস্ত শিল্পাঞ্চল যার মধ্যে জাড়য়ে পড়ে। 
১৯০৩'এ দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রায় দু লক্ষ শ্রমিক একটি সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয়। 

প্রলেতারিয়েতের পশ্চাদানূুসরণ করে চাষীরা জমিদারদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামী 
কর্মপল্থা অবলম্বন করে। ১৯৯০০ থেকে ১৯০৪, এ পচি বছরে রাশিয়ায় ৬৭০টি 
কৃষক হাঙ্গামা ঘটে। সবচেয়ে বড়ো হাঙ্গামা হয় ১৯০২ সালের বসম্তকালে খাকভ ও 
পল্‌্তাভা গুবোর্নয়ায়, ছদিনের মধ্যে এখানে ষাটটি জমিদারি মহাল বিনম্ট হয়। 

শতকের শেষে রাশিয়ার অ-রুূশ অণ্চলে গভীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন চলোছিল। 
বিশ শতকের প্রথম দিকে পোল্যাপ্ড, বাল্টক এলাকা, পূর্ব উন্রেন এবং বাকুর 
শিল্পগ্লি পুরানো শিল্পাণ্লগ্ালকে ছাড়িয়ে যায়। এসব এলাকায় ছিল বিপ্লবী 
স্কুলে তালিম-পাওয়া রুশ শ্রামকদের বড়ো দল এবং স্থানীয় জাতগুলির 
শ্রামকেরাও। মধ্য ভলগায়, উরালের কাছাকাঁছ জেলাগুলিতে, ককেশাসে (বাকু 
বাদে), তুঁকিস্তানে এবং সাইবোরয়ায় শিল্পবকাশ সবে শুরু হয়েছিল। মধ্য এশয়া ও 
কাজাখস্তানের অর্থনীতিতে, পাঁছয়ে-পড়া অণ্চলগুঁলতে পঁজবাদী সম্পকের 
অনুপ্রবেশে এগাীঁল এসে পড়ল রুশ সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ ব্যবস্থায়। সে-সময় অ-রুশ 
অঞ্চলে পরীঁজবাদী সম্পর্ক বিকাশের অর্থ ছিল জাতীয় ও ওপাঁনবোশিক পড়নের 
ধৃদ্ধি। উক্রেনীয়, বেলরুশীয়, লিথুয়ানীয়, তুক্মেনীয়, উজবেক, কাজাখ, জজীয়ি 
আর্মেনীয়, আজেরবাইজানীয় প্রভাতির জাতিগত বোশিষ্ট্ের পরোয়া করত না জার 
সরকার, স্কুলে এবং সরকার প্রাতজ্ঞানে সেখানকার ভাষা ব্যবহার 'নাঁষদ্ধ ছিল, জাতীয় 
সংস্কীতিগ্ালর লাঞ্কনা ঘটত। উত্রেন, দ্রান্সককেশাস, পোল্যান্ড, বাঁল্টক এলাকা এবং 
বেলরুশিয়ায় শ্রমক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে সারা-রুশ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের 
সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ রেখে । মার্সবাদী বিপ্লবী নানা সংগঠন গড়ে রুশ শ্রামকরা 
উপান্ত প্রদেশগুঁলির বিপ্লবী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নেয়। ক্রমবধমান শ্রীমক 
আন্দোলন অ-রুশ উপান্ত প্রদেশগ্ালর সমস্ত মেহনতদের সামাঁজক ও জাতীয় মুক্ত 
সংগ্রাম উদ্বুদ্ধ এবং সংহত করে। 

জাতীয় ম্দাক্ত আন্দোলন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমস্যার তত্বগত সুস্পম্ট 
একাঁট কর্মসূচী ও নীতি দরকার হয়ে পড়ে সোশ্যাল-ডেমোন্রাটদের পক্ষে, লেনিন এ 
কার্য সম্পাদন করেন। এর 'ভীত্ততে ছিল সমস্ত জাতির সম্পূর্ণ সমতা, আত্মকর্তৃত্বের 
আধিকার, প্রলেতারীয় আন্দোলনের আন্তজাতিক এঁক্য এবং এক একটি রান্ট্রে স্মলিত 
প্রলেতারীয় সংগঠনের মধ্যে সেখানকার সমস্ত জাতির শ্রীমকদের একতা । মেহনত 
মানুষদের সংগ্রামী এক্যের পক্ষ নিয়ে বলশোভিকরা দুটো ফ্রন্ট সংগ্রাম চালায় -- 
“বৃহৎ শীক্ত” উগ্রজাতিবাদ এবং স্থানীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের 'বরুদ্ধে। 

১৯০২ সালের .কৃষক বিক্ষোভের প্রভাবে পুরনো নারোদনিক চক্র থেকে পো 
বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পাঁটিট গড়ে ওঠে, রাশিয়ায় বিপ্লব আন্দোলনের 
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মহাক্ষতি করে মার্জবাদ-লোননবাদের বরোধী এই পার্ট। সোশ্যালস্ট- 
রেভোলিউশনাররা "ীবপ্লবী রাশিয়া” নামে একাটি সংবাদপন্র ও “র্‌শ বিপ্লবের অগ্রদূত” 
নামে একটি সামায়ক পন্র চালাতেন, দুটিই বিদেশে থেকে প্রকাশিত হয় ৯৯০০ থেকে 
১৯০৫ পর্যন্ত। দলের নেতা ছিলেন গেশ্দান, গংস, চের্নভ এবং আভ্ক্সোস্তয়েভ। দলটি 
স্বৈরতল্তের বিপক্ষে এবং গণতান্তিক প্রজাতন্তের পক্ষে ছিল, কিন্তু রূশ বু্জোঁয়া- 
গণতান্নিক বিপ্লবের সামাজিক সারার্থ এদের কাছে ধরা পড়ৌন। এরা বিপ্লবে 
প্রলেতারয়েতের প্রধান ভূমিকা এবং প্রলেতারাঁয় একনায়কত্বের কথা মানত না, চাষীদের 
মধ্যে শ্রেণীবিরোধ ও বৈষম্যের কথা স্বীকার করত না। গ্রামের যে গোম্ঠী সমাজ চাষীকে 
জমি 'দয়ে তার গাঁতিবাধর স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে জারতন্ত্রের আওতায় তার সামাজিক 
স্থান নির্ণয় করত, নারোদনিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই গ্রাম গোম্ঠীকেই 
সমাজীকরণের” একাঁট কজ্পস্বগর্ঁয় কর্মসূচী হাজির করতেন, জামদারদের ভূস্বত্বাধকার 
এবং জমির ব্যক্তিগত যে কোনো মালিকানার বিরোধিতা করে তাঁরা এই বিপজ্জনক ভ্রান্তির 
প্রচার করতেন যে “জামর সমাজীকরণ” হলেই, অর্থাৎ জমিকে সামাজিক সম্পাত্ততে 
পাঁরণত করে প্রত্যেক কৃষক পাঁরবারকে গোষ্ঠী সমাজের নিয়ল্মণে সমান পারমাণ জমি 
ব্যবহার করতে দিলেই শোষণ ও সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাবে চাষীরা । 

সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারদের মতে স্বৈরতন্ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান 
হাতিয়ার হল ব্যাক্তগত সন্াস। এ কর্মপন্থায় জনগণের বিপ্লবী উদ্যম ব্যাহত হত, 
তারা বাধ্য হত 'নীক্ক্ষয় থাকতে । রূশ সোশ্যাল-ডেমোব্লাটিক লেবর পার্টর দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে এ কথা স্বীকৃত হল যে, সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারদের কার্যকলাপ “শুধু 
প্রলেতারিয়েতের রাজনোৌতিক বিকাশের নয় স্বৈরতন্দের বিরুদ্ধে সাধারণ গণতান্ন্রিক 
আন্দোলনের পক্ষেও 'বিপজ্জনক”। 

বিশ শতকের গোড়াতে বিপ্লবী আন্দোলনে বৃদ্ধি পাওয়াতে উ্রনোৌতিক 
বুজোয়াদেরবরোধতামূলক প দেখা দিল। ১৯০২ সালের মার্চ মাসে 
জেমস্তভো প্রোক-বিপ্রব স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা যাতে প্রধান ভূমিকা নিত দৃভরিয়ানস্তভো 
এবং .বৃজৌয়ারা) কর্ণধারদের একটি চক্র “মুক্তি” নামক সাময়িক পত্র বের করে, এটি 
প্রকাশিত হত বিদেশে, সম্পাদক 'ছলেন স্ৰূভে। ১৯০৪ সালের জানুয়ারতে সেন্ট 
শিটারসৃবুর্গে সামায়ক পন্রটির সমর্থকরা “মুক্তি সামাতি” গড়ে। ১৯০৩ সালের 
নভেম্বরে “জেমস্তভো 'নিয়মতাল্তিকদের সমিতি” গঠিত হল, জেমস্তভোর সভাগ্ঁল যাতে 
সংঁবধানের দাঁব জানাতে পারে তার প্রস্তুতির জন্য। ১৯০৫ সালের অক্কোবরে সাধারণ 
ধর্মঘটের পর এ দুটি সমিতি মিলে গড়ে তোলে রুশ বুর্জোয়াদের প্রধান রাজনোতিক 
পার্টি __ কনস্টিটিউশন্যাল ডেমোক্রাটদের কেন্দ্রমূল (নামের রুশ আদ্যাক্ষরগুলর জনা 
এরা পাঁরচিত “কাদেত” বলে)। 
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রশ-জাপান যৃদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫)। 
রাশিয়ায় প্রথম বূর্জোয়া-গণতাল্ত্িক বিপ্লব (১৯০৫-১৯০৭) 


প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য লাভের সংগ্রাম আরো তীব্র হয়ে ওঠে শতকের সান্ধক্ষণে, 
প্রীতিযোগিতা চলল ব্রিটেন, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে । 
জাপান-ীন যুদ্ধে (১৮৯৪-১৮৯৫) চীনের পরাজয়ের পর সম্পাদিত গসমোনসোক 
চুক্তি (১৮৯৫) অনুসারে তাইওয়ান দ্বনপ (ফোম্মোজা) এবং পোর্ট আর্থার সমেত 'লিয়াওতুঙ 
উপদ্ধীপ চীন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় জাপানের হাতে। ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগিতায় 
রাশিয়া জাপানকে বাধ্য করে লিয়াওতুঙ উপদ্বীপ আত্মসাৎ করার ইচ্ছা পারিত্যাগ করতে। 
১৮৯৬ সালের মে মাসে সম্পাদত রুশ-চীনা চুক্তিতে মাণ্চ;রিয়ায় একটি রেলপথ 
(পৃর্চীন রেলওয়ে) নির্মাণের আধকার পায় রাশিয়া; পোর্ট আর্থার ইজারা নিয়ে 
সেখানে একটি নৌঘাঁটি নির্মাণের আঁধকার লাভের জন্য চীনের সঙ্গে রাশিয়া একি 
চুক্তি করে ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে। 

রাশিয়ার শক্ত বাদ্ধর আশঙকায় ব্রিটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে কোরিয়া 
দখল এবং মাণুুরিয়ায় নিজের শীক্ত সংহত করতে সাহায্য করে; উদ্দেশ্য ছিল জাপান 
ও রাশিয়ার মধ্যে লড়াই বাধানো, কেননা দূর প্রাচ্য তাদের সবচেয়ে বড়ো প্রাতযোগী 
[ছল রাশিয়া । সামন্ত চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়। 
“ইজারা নেবার” ছুতোয় চীনা এলাকা দখল করে ঘাঁটি বানায়। এর ফলে ই-হো-তুয়ান 
(বক্সার) বিদ্রোহ ঘটে ১৯০০ সালে, রাশিয়া সমেত আটটি বৃহৎ শাক্ত নিষ্ঠুরভাবে এর 
দমন করে। মাণ্চুরিয়া দখল করল জার সৈন্দল। ব্রিটেনের সঙ্গে ১৯০২ সালে একটি 
মৈত্রী চুক্তি করার পর জাপানী যাদ্ধবাদীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্ততি চালায়। 
এঁদকে জার সরকারও ভাবে যে, জাপানের বিরদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিজয়ী যুদ্ধে নিজের 
অবস্থা দঢ় হবে, রাশিয়ায় যে বিপ্লব দানা বেধে উঠছে তা আটকানো যাবে। 

১৯০৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি পোর্ট আর্থারে রুশ নৌবহরের উপরে জাপানি 
ডেস্ট্রয়ারের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণে রুশ-জাপান যৃদ্ধের শুরু! দুটি রুশ জঙ্গী জাহাজ 
(10170180) এবং একট নুজার ক্ষাতগ্রস্ত হয়। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় নৌবহরের আধিনায়ক এযাডমিরাল মাকারভের মৃত্যু পোর্ট আর্থার রক্ষীদের 
পক্ষে ভয়ানক একটি লোকসান। একই সময়ে কোরিয়ায় জাপানন সৈন্য অবতরণ করে, 
এবং মাণ্চুরীয় বাহিনীর আঁধনায়ক জেনারেল কুরপাতাঁকনের ননাক্ষয়, কাপুরুষসূলভ 
রণনশীতর সুযোগ নিয়ে পোর্ট আর্থার এবং দক্ষিণ মাণ্চয়ায় প্রধান রুশ সৈন্যদলের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ১৯০৪ সালের এপ্রিলে জাপানীরা লিয়াওইয়াও এলাকায় 
সমবেত রুশ সৈনাদল থেকে পোর্ট আর্থারকে 'বাচ্ছন্ন করে। পোর্ট আর্থারের রক্ষীদের 
ছেড়ে দেওয়া হল নিজেদের হাতে । পোর্ট আর্থার স্কোয়াড্রন চেম্টা করে ব্যহভেদ করে 
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ভলাদিভস্তকে পেশছবার (১০ই জুন এবং ২৮শে জুলাই), কিন্তু নেতৃত্ব দৃঢ় সংকল্প 
ছিল না বলে সে চেস্টা বিফল হল। ১৭ই অগস্ট থেকে ২১শে অগস্ট পর্যন্ত চলে 
'লয়াওইয়াঙের যুদ্ধ, এ সময় জাপানী দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বাহিনী ৩৯০টি কামান 
সমেত চেস্টা করে ঘুরে গিয়ে রুশ বাহিনীর ডান পাশ আব্রমণ করার । সাইবেরাঁয় 
পদাতিক কোর'এর দড়ুতায় এ আক্রমণ ব্যর্থ হল। জাপান প্রথম বাঁহনী তাইচি নদী 
পেরল রুশ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। নিজের বাহিনীর পার্খদেশ নিয়ে 
শাঙ্কত কুরপাতৃকিন মুকদেনে হটে যান। ১৯০৪ সালের অগস্টে প্রত্যক্ষ আক্রমণে 
পোর্ট আর্থার দখলের চেষ্টায় প্রভূত ক্ষাতিগ্রস্ত হল জাপানীরা, কিন্তু সাফল্য মিলল না। 
সমস্ত জাপানী আক্রমণ প্রাতিহত করে পোর্ট আর্থারের রক্ষীরা । প্রত্যক্ষ আক্রমণ ছেড়ে 
ধারাবদ্ধ অবরোধ শুরু করতে হল জাপানীদের। পোর্ট আর্থারের বীরোচিত প্রাতিরক্ষার 
ফলে যেসব জাপানী সৈন্য স্থলে নেমেছিল তার অন্তত অর্ধেক পোর্ট আর্থারের কাছে 
থাকতে বাধ্য হয়, আক্রমণ শুরু করার সুবিধা পায় রুশ বাহনীগুলি। কিন্তু প্রস্তুতি 
ভালোভাবে করা হয়নি বলে তা ব্যর্থ হল। ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর চলে 
শা নদীর যদদ্ধ, রুশ বা জাপানী, কারো পক্ষে চুড়ান্ত ফল হল না্‌। 

এযাডমিরাল রজেস্তুভেনস্কির আঁধনায়কত্বে দ্বিতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্কোয়াড্রন 
পোর্ট আর্থারের সাহায্যে বান্টক ছাড়ে অক্টোবরে। রজেস্তুভেনাঁস্কর স্কোয়াদ্রন এসে 
পড়ার আগেই সমুদ্রে প্রাধান্য নিশ্চত করার এবং মাণ্চুরীয় ফ্রুণ্টে চূড়ান্ত যুদ্ধে এক 
লক্ষ সৈন্যের বাঁহনী পাঠানোর জন্য, যেমন করে হোক পোর্ট আর্থার দখলের জন্য ব্যস্ত 
সমস্ত হয়ে পড়ে জাপানীরা। পোর্ট আর্থারের ভুবাহিনীর আঁধনায়ক জেনারেল 
কন্দ্রাতেঙ্কো নিহত হন ১৯০৪ সালের ইরা ডিসেম্বর; এ্যাডমিরাল মাকারভের 
মৃত্যুর পর ইনিই ছিলেন রক্ষণ বাঁহনার প্রাণ স্বরূপ। ১৯০৪ সালের ২০শে 1ডসেম্বর 
(২রা জানুয়ারি, ১৯৯০৫) কোয়ানতুঙ ঘাঁটি এলাকার আঁধনায়ক জেনারেল স্তেস্সেল 
আত্মসমর্পণমূলক সাঁ্ধ সই করেন; এ এলাকার অন্তর্গত ছিল পোর্ট আর্থার । পোর্ট 
আর্থারের প্রাতিরক্ষায় কয়েকাঁট জার জেনারেলের বেইমান ও অজ্ঞতা উন্ঘাটত হয়। 
অত্যন্ত কঠিন পারস্থিতিতে, বিদেশে সমুদ্র ও ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হাঁরয়ে রুশ 
নাবিক ও সৈন্যরা এবং আঁফসারদের মধ্যে যারা ভালো তারা প্রায় আট মাস ধরে দ্গ 
প্রাতিরক্ষায় বীরত্ব, চারত্র মাহাত্ম্য এবং আত্মত্যাগের পাঁরচয় দেয়। যুদ্ধে জার রাশিয়ার 
সামারক সংগঠন এবং গোটা শাসনযন্ত্রের গলিত অবস্থা ধরা পড়ে, অবনাতি ঘটে 
মেহনতীদের অর্থনৈতিক অবস্থায়, তাই জনগণের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল 
অসন্তোষ। ৃ র 

বিপ্লবের শক্তি উন্মোচনে ভূমিকা নেয় ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে বাকু শ্রামকদের 
সাধারণ ধর্মঘট: এর ফলে তারা ৯ ঘণ্টার কর্মীদন লাভ করে, রুশ শ্রীমক আন্দোলনের 
ইতিহাসে মাঁনবদের সঙ্গে শ্রীমকদের এই প্রথম যৌথ চুক্তি সম্পাঁদত হল। 


১৬০ 


১৯০৫এর বিপ্লবের শুরু 


সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রথম গণ বিপ্লব হল ১৯০৫-১৯০৭'এর রুশ বিপ্লব। যে 
কর্তব্যের সম্মুখীন হয়োছিল এই বিপ্লব তা হল স্বৈরাচারী রাজতন্বের উচ্ছেদ এবং 
অর্থনোতিক ও সামাজিক জীবনের সবক্ষেত্রে ভূমিদাসপ্রথার জেরের অবসান; এগুলি 
টিকে থাকার দরুন প্রলেতারয়েতের 'নিষ্ট্রতম প:াঁজবাদী শোষণ দেখা দেয়, রাশয়ার 
জনসংখ্যার আঁধকাংশ যারা সেই চাষীদের ভাগ্যে লেগে থাকত বারোমেসে অভাব, দারিত্র্ 
এবং সর্বনাশ। ভূমিদাসপ্রথার জেরের অর্থনোতিক 'ভীত্তর মূলে ছিল জাঁমদারদের 
ভূঁমস্বত্ব। সৃতরাং রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন ছিল কৃষি 
সমস্যা, জামদা'রি ব্যবস্থা অবসানের জন্য কৃষক সংগ্রাম। আধারের দিক দিয়ে আসলে 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লব হলেও, ৯৯০৫-১৯০৭'এর রুশ বিপ্লব সতেরো এবং উানশ 
শতকের মধ্যে যেসব বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে তাদের থেকে আমূল আলাদা ছিল -- এ সব 
বপ্লব ঘটে পধাজবাদের অভ্যুদয়ের কালে, যখন বুজোয়ারা ছিল বিপ্লবী শ্রেণী। 
১৯০৫-১৯০৭'এর 'বপ্লব ঘটে সাম্রাজ্যবাদের যুগে, যার াবকাশের খাসচরিন্র দেখা 
[দল পাঁজবাদের অবক্ষয়ে এবং সমস্ত সামাঁজক ও রাজনোতিক রোধের অধিকতর 
তঈব্রতায়। বিশ শতকের শুরু নাগাদ রাশিয়ায় শ্রামকেরা শুধু যে বাশিম্ট একটি 
শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠোছল তাই নয়, শ্রেণী-সংগ্রামে আভজ্ঞতা সণ্য় করেছিল, গঠন 
করোছল নিজস্ব মার্সবাদী পার্ট, দোখয়োছিল যে দেশের মধ্যে তারা সবচেয়ে অগ্রসর 
এবং সবচেয়ে সংগঠিত রাজনোতিক শাঁক্ত। ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবের একাঁট খাস 
বৈশিম্ট্য _- বিপ্লবের মধ্যেই দুটি সামাঁজক সংগ্রামের বিকাশ। লেনিন লেখেন: 
“আজকের রাঁশয়ায় দুটি যুধ্যমান শীক্ত থেকে নয়, দুটি বাভন্ন ও 'বাঁচন্র সমাজ- 
সংগ্রাম থেকে গড়ে উঠছে বিপ্লবের মমবিস্তু: এদের একাঁট নিহত আছে বর্তমান 
স্বৈরাচারী ভূমদাসপ্রথায়, অন্যাট হত ভবিষ্যং সেই বূজোয়া-গণতাল্ল্িক প্রথায় 
যোঁট আমাদের চোখের সামনে জন্ম নিচ্ছে । একাঁট হল সমগ্র জনগণের মুক্তির জন্য 
(বুর্জোয়া সমাজের মুক্তির জন্য), গণতন্তের জন্য, অর্থাৎ জনগণের স্বৈরক্ষমতার জন্য 
সংগ্রাম, আর অন্যট হল সমাজের সমাজতন্ী সংগঠনের জন্য বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে 
প্রলেতারয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম।% শ্রীমক আন্দোলনের ব্যাপকতায় শাঁঙকত এবং 
প্রাতীক্রিয়াশীল জামদার এবং জারতন্বের সঙ্গে বহুসূত্রে জাঁড়ত রুশ বুর্জোয়ারা 
গণতাল্তিক বিপ্লব বিকাশে ভয় পেত। বিপ্লবের প্রধান নায়ক হয়ে উঠল প্রলেতারিয়েত, 
আর চাষীরা বুর্জোয়াদের নয়, প্রলেতারিয়েতের মজুত শাক্তি এবং প্রধান মিত্র হয়ে 
দাঁড়াল। 

১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারির ঘটনায় বিপ্লব শূর্‌ হল সেন্ট পিটারসবূর্গে। 
শ্রীমকদের একাঁটি শাস্তপূর্ণ মিছিল পুরোহিত গাপনের নেতৃত্বে জার দ্বিতাঁয় 
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শীত প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ শ্রমিকদের উপর সৈন্যদের গ্লবর্ধণ, ১ই জানুয়ারি, ১৯০৫। 


[নিকলাসকে নিজেদের অভাব 1বষয়ে একাঁটি আবেদন পেশ করার জন্য যাচ্ছিল, সে সময় 
তাদের উপর গুঁলবর্ষণ করা হয়। মতের সংখ্যা হাজারের বোশ, আহত হল কয়েক 
হাজার। ভ্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করার আঁভপ্রায় ছিল 
সরকারের । “রক্তাপ্ন;ত রাঁববার” কিস্তু জারের উপর শ্রামকদের সরল বিশ্বাস ভেঙে দিল। 
' এমনাক সবচেয়ে 'পাছিয়ে-পড়া শ্রীমকেরাও বুঝতে পারল যে মুক্তির একমান্র পথ 
হল বিপ্লব। সেন্ট পিটারস্বুর্গের রক্তস্নানের জবাব রাশিয়ার শ্রামক শ্রেণী দিল ব্যাপক 
রাজনৈতিক ধর্মঘটে, রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলে। ১৯০৫ সালের জানুয়ারতে ৪ লক্ষ 
৪০ হাজারের বেশি লোকে ধর্মঘট করে, অর্থাৎ বিপ্লবের আগের গোটা দশকের সব 
ধর্মঘটে যত লোক যোগ দেয় (৪,৩০,০০০) তার চেয়ে বেশি। রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক 
দাবা ম্নলানো জান্দয়ারর এই ধর্মঘটে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল ধাতুকর্মারা। ৯ই জানময়ারির 
তযাকান্টেরংপর রাশিয়ার বাঁরো?চত প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে এঁক্যের একটি ব্যাপক 
আন্দোলন দৈখা.দেয় পাটচাত্যের শ্রামক এবং প্রগাঁতশীল লোকেদের মধ্যে। 

১৯০৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ার মুকদেন যৃদ্ধ শুরু হল, দুপক্ষ মিলিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ 
লোক। রুশ সৈন্যদের সাহস ও ধৈর্ধের ফলে রুশ বাহিনীকে ঘেরাও করার জাপানী 
ফিকির বার্থ হল। প্রধান রুশ সৈন্দল পিছিয়ে গেল তিয়েলিঙে। ১৯০৫ সালের 





৬৬২ 


১৪ই এবং ১৫ই মে সুশিমা প্রণালীতে জাপানী নৌবহরের হাতে. রজেন্তুভেনক্ষির 
স্কোয়াদ্রনের চরম পরাজয় ঘটল। এর রণনৈতিক তাৎপর্য বিচার করে লেনিন লেখেন: ' 
“রুশ নৌবহর একেবারে বিনষ্ট হয়েছে। যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে ... শুধু একটা 
সামরিক পরাজয় নয়, সামারক পতনেরই মুখোমদাখ হয়েছে স্বৈরতল্ল।” 

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির তৃতনয় কংগ্রেস লশ্ডনে বসে- 
১৯০৫ সালের এ্রাপ্রলে। মেনশোভকরা এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে জেনেভায় 
নজেদের সম্মেলন ডাকে । পা্টর তৃতীয় কংগ্রেস ও মেনশোভিক সম্মেলনের 
সদ্ধান্তগুলিতে বলশোভক ও মেনশোঁভকদের তত্ব ও রণকৌশলের গভার পার্থক্য" 
সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল। পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বলল, যে-বিপ্লব চলেছে তার প্রকাতি” 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক হলেও সর্বাগ্রে ও প্রধানত প্রলেতারিয়েতই সম্পূর্ণ জয়লাভ চায়, 
কেননা বিপ্লব জয়শ হলে নিজেদের সংগঠিত করার, রাজনৌতিকভাবে বিকশিত হবার এবং 
সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের পথে আগ্ুয়ান হবার সুযোগ পাবে প্রলেতারিয়েত। শ্রামক: 
শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রীমক-কৃষক মৈন্রী এই বিপ্লবের জয়লাভের অপারহার্য সর্ত, এর সঙ্গে সঙ্ধে 
উদারনোতিক রাজতন্ত্র বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে বোঝে 
যে, পার্ট ও শ্রামক শ্রেণীর প্রধান কর্তব্য হল ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট থেকে সশস্ত্র 
বিদ্রোহে উপনীত হওয়া এবং সে জন্য বিদ্রোহের সংগঠন এবং টেকনিকাল প্রস্তুতির 
আবশ্যকতার উপর জোর 'দিল। মেনশেভিকরা যে রণকোশলের “সিদ্ধান্ত নিল তাতে 
প্রলেতারিয়েতের আঁধপত্য এবং শ্রীমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত। বিপ্লবে 
উদার১নাতিক বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব এবং বিপ্লবী কর্মপন্থার পাঁরবর্তে ক্ষুদ্র সংস্কার এই 
ছল মেনশোভকদের প্রাতপাদ্য। এ রণকৌশলের মানে 'বপ্লবের শাক্তহ্াস। “গণতান্মিক 
বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোব্লাসির দুই রণকোশল” €১৯০৫) পুস্তকে লেনিন তৃতায় 
কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং বিপ্লবে বলশোঁভকদের রণনীতি ও রণকৌশলের একা তাতৃক 
ভাত্ত দেন, মেনশোভিকদের স্বধাবাদণী রণকৌশল তান উদ্ঘাটিত করেন, কী ভাবে 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্লিক বিপ্লবে পারণত হতে পারে তার একাট 
সুস্পম্ট পরিপ্রোক্ষত তিনি দেন রুশ মার্সবাদীদের । ৃ 

১৯০৫ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে বিপ্লবী আন্দোলন আরো জোরালো হয়॥ 
১লা মে সেন্ট পিটারস্বুর্গ, মস্কো, ওয়ারশ এবং অন্যান্য সহরে শ্রমিক ধর্মঘট ও 
বক্ষোভ-মিছিল ঘটে। ১৯০৬'এর জুন মাসে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিল লজে। তন 
দিন শ্রামকেরা ব্যারিকেড তুলে অসাম সাহসে লড়ে জার সৈন্যদের সঙ্গে। ইানভো- 
ভজনেসেন্স্কের ৭০ হাজার সৃতাকল মজুরদের ৭২ দিন ব্যাপী (১২ই মে থেকে 
২৩শে জুলাই) ধর্মঘট দেশের মেহনতাদের বিপ্লবী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করতে 'বিশেষ 
সাহায্য করে। ধর্মঘটের সময় মুখয়াদের একাঁট সোভিয়েত গড়া হয়। এটি বাস্তাবক 
শ্রামক প্রতিনিধির প্রথম একটি সোভয়েত। . 


11% ১৬৩ 


বিপ্লবী শ্রাীমক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বেড়ে ওঠে কৃষক আন্দোলন (৩ নং 
তালিকা দুষ্টব্য)। 











৩ নং তালিকা 
১৯০৫-১৯০৭'এর মধ্যে শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন 
ূ ১৯০৫ ১৯০৬ ৰ ১৯০৭ 
ধর্মঘট শ্রামকদের সংখ্যা হোজারে) . . . ২৮৬৩ ১,১০৮ ৭80 
কৃষক হাঙ্গামার সংখ্যা ১ . 52:2০ ৩,২২৮ ২,৬০০ ১,৩৩৭ 


১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ার মাসেই চাষীরা কুস্ক্$ ওরেল, চৌরন্নগভ, ভরনেজ, 
সারাতভ এবং তিফলিস গুবোর্নিয়ায় জাঁমদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালায়। 
বাল্টক এলাকায় ক্ষেত-মঞ্জুররা ধর্মঘট করে মার্চ মাসে। ১৯০৫এর বসন্ত ও গ্রীন্মকালে 
উক্রেন, বেলরূশিয়া এবং মধ্য ভল্‌গায় আন্দোলন ছাড়িয়ে পড়ল। নিজেদোর উদ্যোগে 
চাষীরা জমিদার ও সরকারের বনে গাছ কাটা শুরু করল, দাবী করল অত বৌশ খাজনা 
নেওয়া চলবে না, ইজারা-নেওয়া বন্দোবস্ত জমির জন্য চাকরান কাজের মাত্রা কমাতে 
হবে, জামদারদের ভূমি দখল করে তারা, জমিদারি মহাল প্যাঁড়য়ে ?দল, খাজনা 'দিতে 
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ধর্মঘটীদের উপর হামলা, ১৯০৫ । ভ্লাদামিরভের আঁকা। 


অস্বীকার করল। ১৯০৫'এর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কৃষকদের নাথবদ্ধ 
কার্যকলাপের সংখ্যা ১,৬৩৮টি। বিপ্লব কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে ১৯১০৫'এর 
গ্রীষ্মকালে দেখা দিল কৃষক শ্রেণীর প্রথম রাজনোতিক গণ-সংগঠন -- নিখিল রুশ কৃষক 
সামাত। 

সৈন্য ও নৌবাহিনীতে কয়েকটি বিদ্রোহ ঘটে। জন মাসে কৃষ্ণ সাগর বহরের জঙ্গী 
জাহাজ “পতেমাঁকন”এ বিদ্রোহ হল। সমস্ত কিছ দূর্বলতা ও ভ্রুটিবিচ্যাতি সত্তেও 
“পতেমাকিন” বিদ্রোহের এরীতহাসক তাৎপর্য 'বরাট: জারতন্বের সশস্ত্র বাঁহনীর 
বড়ো একটি অংশ __ একটি জঙ্গী জাহাজ এই প্রথম প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহের পক্ষ নিল। 
বিপ্লবী কার্যকলাপের গণচরিত্রে শঙ্কিত হয়ে জার সরকার অনেক কিছ 'ফাকরের 
সাহায্য নেয়। ৬ই অগস্টের একটি ইস্তাহারে পরামর্শমূলক একটি রাস্ট্রীয় দদমা 
প্রীতম্ঠার ঘোষণা করা হয়, পরে এর নাম হয় বুলাগন দূমা। দুমা আহ্বান করে 
বিপ্লবী উত্তেজনা হাসের আশা ছিল সরকারের । বলশোঁভিকরা দুমা সক্রিয়ভাবে বয়কট 
করল, কেননা 'বপ্লব যখন দ্রুত শাঁক্তসণ্ণয় করছে তখন দুমায় যোগ দিলে জনগণের 
দৃ্টি প্রধান কর্তব্য থেকে যাবে অন্যাদকে, সে কর্তব্য ছিল স্বৈরতন্তের উপর সরাসার 
চাপ দেওয়া । বাঁলাগন দুমা আর বসোন, লোনিনের ভাষায় “বপ্লবের ঘার্ণতে তা 
উড়ে যায়”। 

১৯০৫ সালের ২৩শৈ অগস্ট (ই সেপ্টেম্বর) রাশিয়া জাপানের সঙ্গে পোর্টসমথ্‌ 
চুক্তি সই করে; দাক্ষণ সাখালন, পোর্ট আর্থার এবং পোর্ট আর্থার থেকে চাঙ্গছুন 
পযন্ত রেলপথ জাপান পেল, কোরিয়াকে জাপান? প্রভাবক্ষেত্রের অন্তরভূক্ত বলে মেনে 
নেওয়া হল। অর্থনোতিক ও সামারক পশ্চাদবার্ততার দরুন যুদ্ধে পরাজয় ঘটে 
রাশিয়ার। জার আমলের প্রাতি জনগণের ঘৃণা আরো বাড়ল এ সামারক পরাজয়ের 
ফলে। 

বিপ্লবী জোয়ারের কাল। 
অক্টোবরের সারা-রূশ সাধারণ ধর্মঘট । 
[ডিসেম্বরের সশহ্ত্র বিদ্রোহ (১৯০৫) 

১৯০৫,এর হেমন্ত নাগাদ বিপ্লবী আন্দোলন ছাঁড়য়ে পড়ে সারা দেশে। 
৭ই অক্টোবর মস্কোয় কাজান রেলকমর্দের ধর্মঘট শুরু হয় এবং তারপর ছাঁড়য়ে পড়ে 
দেশের সব রেলওয়েতে । রেলকমর্দের পদাতৎক অনুসরণ করে শিল্প, বাণিজ্য, ডাক 
এবং টোলগ্রাফকমর্শ এবং অনারা। অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘটে বিশ লক্ষের বোঁশ লোক 


যোগ দেয়। ধর্মঘটের প্রধান স্লোগান ছিল স্বৈরতন্বের উচ্ছেদ এবং গণতাল্লিক 
প্রজাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠা। বিপ্লবী জনগণের চাপে ১৭ই অক্টোবর জার সরকার একটি 
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'ইস্তাহারে রাজনৌতক অধিকার এবং একটি বিধানিক রাষ্ট্রীয় দুমা আহবানের কপট 
প্রতিশ্রুতি দল। নিজেদের এবং সমস্ত লোকের জন্য প্রলেতারয়েত যা পেল তা স্বল্প 
কালস্থায়ী হলেও রাশিয়ার ইতিহাসে তখন পর্যস্ত অজানা _- ভাষণ, মুদ্রণ ও দ্রেড 
ইউানয়নের স্বাধীনতা । 

ইস্তাহার জাঁরর সময় মাল্লিসভার নতুন সভাপাত নিযুক্ত হলেন উদারনৌতকের 
মুখোষধারা ভিতৃতে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা জনগণকে হ:শিয়ার জানাল যে, 
জারতন্তের মতলব হল শাক্ত পুনার্বন্যাসের জন্য সময় লাভ করা। বিপ্লবী আন্দোলন 
দমনের জন্য “কালো শ” সংগঠন গড়া শুর করল জার সরকার । “কালো শ"দের সাহায্যে 
জার সরকার দাঙ্গা বাধাত, গ্রেপ্তার চালাত, নৃশংস ব্যবহার করত বিপ্লবীদের সঙ্গে, খুন 
করত তাদের । 

শুধু পালশমেন্টার পথে বিপ্লবী আন্দোলনে টেনে আনার চেম্টা করে 
উদারনৌতক বুর্জোয়া ও মেনশোভকরা, কিন্ত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা প্রচার করে 
বলশোভকরা মহা উদ্যমে এবং এর প্রস্ততি চালায়। শ্রাীমকদের সশস্ত্র দল সংগঠিত 
করে বলশোভকরা, অস্ত্র জোগায় তাদের, তাঁলম দেয়। ১৭ই অক্টোবরের পর বিপ্লবী 
আন্দোলন নতুন উৎসাহ পেল। জনসাধারণ নিজেরাই গড়ে তুলল এক অভূতপূর্ব গণ 
রাজনোৌতক সংগঠন, গড়ে তুলল শ্রামিক প্রাতানাীধদের সোভিয়েত। ১ই অক্টোবর সেন্ট 
পটারসব্র্গ সোভিয়েতের প্রথম সভা বসে। ১৯০৫'এর অক্টোবর ও ডিসেম্বরের মধ্যে 
ক্লাস্নয়ারস্ক, চিতা প্রভাতি সহরে সোভিয়েত প্রাতিষ্ঠত হল । ধর্মঘট আন্দোলনের 
পাঁরচালক-সংস্থা হিসেবে সোভিয়েতগ্লর সত্রপাত, কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির মধ্য থেকে 
তারা জনশাসনের বাহনের ভবিষ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, কয়েকাট সহরে মেস্কো, চিতা, 
নভরাসইস্ক ইত্যাদতে) সশস্ত্র অভ্যুঙ্থানের পাঁরচালনা তারা করে। সশস্ত্র জনগণের সশস্ত্র 
অভ্যুথানের প্রস্ততি এবং পাঁরচালনায় প্রধান ভূমিকা এদের অবধারিত, এভাবে 
সোভিয়েতগ্ঁলকে দেখতেন লোৌনন। আপোষপন্থী পার্টিরা সোভিয়েতগুলিকে মজুরদের 
শুধু শ্রমস্বার্থ রক্ষার, পঃঁজবাদশ মানব ও শ্রাীমকদের সংঘাত মীমাংসার সংস্থায় পারণত 
করার চেস্টা চালায়। বিপ্লবী শাক্তুর সংস্থা হিসেবে সোভিয়েতের ভূমিকা এরা অস্বীকার 
করে, সশস্ত্র অভ্যু্থানের কর্মাস্তে তাদের রূপান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সে সময় 
মেনশোভিকদের প্রভাবাধীন সেন্ট 'িটারসবূর্গ সোভিয়েত সশস্ত্র শ্রীমক দলকে 
বলে যে. তাদের কাজ শুধু আত্মরক্ষা, সশস্ত্র অভ্যু্থানের জন্য সংগঠন বা প্রস্তুতি এ 
সোভিয়েত করেনি। সেন্ট পিটারসবূর্গ ইত্যাদি বহু সহরে সে সময় বিপ্লবী উপায়ে 
মুদ্রণ স্বাধীনতা প্রাতিষ্ঠা করা হয়। সেন্ট িটারসবূর্গ, মস্কো এবং অন্য কয়েকাঁট 
সোভিয়েত নিজেদের সংবাদপনর প্রকাশ করত -__ “সংবাদ” (“ইজভোস্তয়া”)। প্রথম 
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বৈধ বলশোঁভক দৈনিক পন্রিকা'_ “নতুন জাঁবন" (্নভায়া জিজ্‌ন”) _ সেন্ট 
পিটারসবৃর্গে প্রকাশিত হয় ২৭শে অক্টোবর। তখন বলশোভক সংগঠনগ্যাল আধা-বৈধ 
অবস্থায় ছিল। ছ্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ঝাঁটাত বেড়ে গেল। 

নভেম্বরে নির্বাসন থেকে ফিরে এলেন লোৌনন। জনগণের নেতৃত্ব এবং সশস্ম 
দ্রোহের প্রস্তীততে বলশেভিক পার্টির কার্যকলাপের পাঁরচালনা তান করেন। 

[বপ্লবের গণ ভভীত্তর প্রসারণ এবং শীক্তবৃদ্ধি এবং এর মধ্যে যত সম্ভব তত 
গ্রামাপ্চলকে টেনে আনাকে অসীম গুরুত্ব দিতেন লোনন। শ্রামক শ্রেণীর বিপ্লবী 
কারকলাপের প্রভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম আরো তীঁক্ষ! রূপ ধারণ 
করল, ক্রমাগত বোঁশ লোক যোগ দিতে লাগল এতে । ১৯০৫'এর অক্টোবর-ডিসেম্বরে 
কৃষক সংগ্রামকর্মের সংখ্যা নাথ হিসেবে ১,৫৯০। ব্যাপকতম আকারে এ সব কার্যকলাপ 
ঘটে সেই সব এলাকায় যেখানে বৃহৎ জাঁমদারদের ভূসম্পাত্তর প্রাধান্য (মধ্য কালো মাটি 
অণ্টল, ট্রান্সককেশাস) এবং যেখানে কাঁষতে পংঁজবাদী পদ্ধাতর চর্চা বকাঁশত (বাঁল্টক 
অণ্চল এবং পাশ্চম উক্রেন)। এ আন্দোলনের মধ্যে পড়ে জামদারের বিরদ্ধে 
কার্যকলাপ (১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সমস্ত কৃষক কার্য কলাপের ৭৫" ৪০0), কর্তৃপক্ষ, 
প্ীলশ এবং সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাত (১৪: ৫৫) এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে 
কার্যকলাপ (১:৪%০)। মরশূমী মজুর হিসেবে প্রত বছর সহরে যেত যেসব চাষীরা এবং 
ধর্মঘটে যোগদানের জন্য গ্রামাণ্চলে যেসব শশল্পশ্রামকেরা নির্বাসিত হয়োছল তারা এবং 
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সৈভান্তপলে নিহত বিপ্লবীদের অন্তেন্টি, অক্লোবর, ১৯০৫। 


সৈন্য, নাবিক প্রভাতিরা কৃষক বিক্ষোভের প্ররোচক ও নেতা ছিল। বিপ্লব আন্দোলনে 
সহুরে মজুরদের আভজ্ঞতা তারা দিত চাষীদের । কয়েকাঁট এলাকায় চাষীদের বিপ্লবী 
কৃষক সাঁমাত গঠিত হয়, এগ্াল গ্রামাণ্চলে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেয়, কৃষক 
প্রাতানাধদের সোভিয়েত প্রাতিষ্ঠত হয় কয়েকটি জায়গায় । কৃষক আন্দোলনের জোয়ার 
থামাবার চেম্টা জার সরকার করে রক্তাক্ত নিপীড়নে, কপট প্রাতিশ্রাতিতে, যৎসামান্য 
সুবিধাদানে। ১৯০৫'এর ৩রা নভেম্বর একটি ইস্তাহারে জার ঘোষণা করেন যে ১৯০৬ 
সালের ১লা জানুয়াঁর থেকে জামির জন্য দেয় টাকা অধেক কমিয়ে দেওয়া হবে এবং 
তার পরের বছরের ১লা জানুয়ার থেকে একেবারে নেওয়া হবে না। একই সঙ্গে 
সেনেটকে নিদেশি দেওয়া হল যেন কৃষক ভূমি ব্যাঙ্ক থেকে জমি কেনার খণ আরো 
সুবিধাজনক সর্তে দেওয়া হয়। 

জার সৈন্য ও নৌবাহনশীর উপর আরো প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে শ্রামক ও 
চাষীদের বিপ্লবী কার্যকলাপ । ক্রন্স্তাদ, সেন্ট 'পিটারসবুর্গ, িয়েভ, খাকভ, বাকু, 
আশখাবাদ, ভ্লাদিভস্তক, তাশখন্দ ইত্যাদতে সৌনক ও নাবিকদের মধ্যে হাঙ্গামা ও 
বিদ্রোহ ঘটে। সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ ঘটে সেভাস্তপলে সৌনক ও নাবকদের মধ্যে 
১৯০৫ সালের ১১ই-১৫&ই নভেম্বর। এঁক্য না থাকাতে জারের বিশ্বস্ত সৈন্যরা 
'বিদ্রোহগ্ীলকে দমন করে। 

রুশ সোশ্যাল-ডেমোল্লা্টক লেবর পার্টর তৃতনয় কংগ্রেস স্লোগান তোলে যেন 
শ্রীমকেরা নিজেরাই আট ঘণ্টা কম্মীদন চালু করে দেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের 
বিপ্লবী উদ্যোগের স্ফুরণ এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে তাদের আনয়ন। ১৯০৫ সালের 
অক্টোবরে সেন্ট পিটারসবৃগ্ের শ্রঘমক সাধারণ এ স্লোগান গ্রহণ করে। ২৯শে অক্টোবর 
সেন্ট পিটারসবূর্গ সোভিয়েত ৩১৯শে অক্টোবর থেকে সমস্ত কারখানায় আঠ ঘণ্টার 
কর্মীদন চালু করার দ্ধান্ত নেয়: পোল্যান্ডে সামরিক দণ্ডাঁবাধ এবং ভ্রন্স্তাদে 
বিপ্লবী সৌনিক ও নাবিকদের কোর্ট-মার্শাল বিচারের বিরুদ্ধে শ্রীমকদের নিকট নতুন 
একটি রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু করার আহ্বান জানায় সেন্ট পিটারসবুর্গ সোভিয়েত 
১লা নভেম্বর । পরের শিন ধর্মঘট শুরু হয়, এতে ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিক সমেত 
&২৬ট শিল্পোদ্যোগ জাঁড়য়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক 
ধর্মঘটগ্ীল পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। বিপ্লবের শুরতে রাজঠনাতিক ধর্মঘটের 
চেয়ে অর্থনৌতিক ধর্মঘটের প্রাধান্য স্পম্ট ছিল। ১৯০৫'এর শেষ পাদে যখন বিপ্লবী 
আন্দোলন চরমে পেশছয় তখন প্রাধান্য লাভ করে রাজনোতিক ধর্মঘট (৪ নং তালিকা 
দুষ্টব্য)। 

শ্রীমকদের ব্যাপক অর্থনোতিক ও রাজনোতিক ধর্মঘটের সঙ্গে এদক ওদিক ঘটে 
কৃষক, সৌনক ও নাবকদের বিক্ষোভ : ধর্মঘটগীল পাঁরণত হয় জারতন্মের বিরুদ্ধে 
সশস্ত অভ্যুথানে, এর মধ্যে এসে পড়ে সমস্ত জনগণ। 


১৬৮ 


৪ নং তালিকা 
ফ্যাতীর ইনস্পেকটরদের তদারকাধধীন শিল্পোদ্যোগে ধর্মঘট আন্দোলন 








(১৮১৫-১৯১১৭) 
অথনৈতিক ধর্মঘট রাজনৈতিক ধর্মঘট মোট 
বছর ধরঘটের | ধর্মঘগিদের | ধর্মঘটের | ধর্মঘগিদের | ধর্মঘটের | ধর্কঘটিদের 
সংখ্যা সংখ্যা সংখ্যা সংখ্য। সংখ্য। সংখা 
(হাজাব) (হাজার) (হাজার) 
১৮১৫-১১০৪ ১,৫৯৬ ৩৯৯ ১৬৯ ৩২ ১,৭৬৫ ৪৩১ 
১৯০৫ ৫,৭৮০ | ১,৪৩৯ ৮,২০৯ | ১,৪২৪ | ১৩,৯৫৫ ২,৮৬৩ 
১৯০৬ ২,৫৪৫ 8৫৮ ৩,৫৬৯ ৬৫০ ৬,১১৪ ১১১০৮ 
১৯০৭ ৯৭৩ ২০০ ২১৬০০ ৫80 ৩,৫৭৩ ৭80 
১৯০৮ ৪২৮ ৮৩ ৪৬৪ ৯৩ ৮৯২ ১৭৬ 
১৯১০৯) ২৯০ ৫৬ ৫0 ৮ ৩৪০ ৬৪ 
১০১৯০ ২১৪ ৪৩ ৮ ৩ ২. ৪৬ 
১০১৯১ 88৭. ৯৭ ২৪ ৮ ৪৬৬ ১০৫ 
১৯১২ ৭৩২ ১৭৫ ১৯,৩০০ ৫৫0 ২১০৩২, ৭২৫ 
১৯১৩ ৩2০ ১,৩৭০ ৩৮৫ ১,০৩৪ ৫০২ ২১৪০৪ ৮৮৭ 
১৯১৪ জোনুয়ারি- 
জুলাই) ১,৫৬০ ৪১৪ ২,৫৩৮ | ১,০৩৫ | ৪,০৯৮ |] ১,৪৪৯ 
১১১৪* অগস্ট- 
1ডসেদ্বর) ৬১ ৩২ ৭ ৩ ৬৮ ৩৫ 
১৯১১৫* ৭১৫ ৩৮৪ ২১৩ ১৫৬ ৯২৮ ৫৪০ 
৯৯৯৩১ * | ১,১৬৭ ৭৭৬ ২৯৩ ৩১০ | ১৪৪১০ ১,০৮৬ 
১৯১৭ জোনয়ারি- 
ফেব্রুয়ীর) . . , 3 টি টি ১১,৩৩০ ৬৭৬ 
1 
* ওয়ারশ এলাকা বাদে। 
এ অবস্থায় প্রাতক্রিয়াশশল দলগীল আরো সাক্রুয় হয়ে ওঠে। ব্যাপক লক-আউট 


করে পধাঁজবাদীরা অপরিণত, অপ্রস্তুত সংগ্রামকর্মে শ্রামকদের উসকাতে চেম্টা করে। 
এর সঙ্গে ১৯০৫ সালের অক্টোবরে আঁজত রাজনৈতিক আধকারগুলি জার সরকার 
ধারাবাহকভাবে খর্ব-ও লঙ্ঘন করতে থাকে । স্বরাস্ট্রমন্ত্রী দুর্নভো সারা রাঁশয়া ডাক 
ও তার কমর্শদের ইউনিয়ন নাষদ্ধ করে দেন। যথেচ্ছাচারের প্রাতবাদে ডাক ও তার 


১৬৯ 





মস্কোর সাদভায়া ও দলগরুকভ্স্কায়া স্ট্রীটের মোড়ে ব্যারিকেড, ডিসেম্বর, ১৯০৫ । 


কমর্শদের একটি কংগ্রেস ১৫ই নভেম্বরে সারা-রাঁশয়া ধর্মঘট ঘোষণা করে। ১৯০৫ সালের 
২৪শে নভেম্বর “সামীয়ক প্রকাশন সং্ররান্ত অস্থায়ী 'বাধসমূহ” বলে সরকারের কড়া 
নয়ন্রণে আনা হল মুদ্রণকে। ব্যাপক আকারে ট্রেড ইউাঁনয়ন নেতা, কৃষক কংগ্রেসের 
প্রাতানাধ, ধর্মঘট কাঁমাঁটর সদস্য এবং সোভিয়েত প্রাতানাধদের গ্রেপ্তার চলে। ২রা 
ডিসেম্বর ধর্মঘট সংক্রান্ত একটি নতুন আইনে হমাক দেওয়া হল যে পারিক বা রাম্দ্রীয় 
গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্যোগের ধর্মঘটে যোগ দিলে কারাদণ্ড হবে। প্রত্যুন্তরে রুশ 
সোশ্যাল-ডেমোল্রাটক লেবর পার্টর কেন্দ্রীয় কামটি এবং সাংগঠানক কাঁমশন, শ্রামক- 
প্রাতানধিদের সেন্ট পিটারসবূর্গ সোভিয়েত এবং অন্যান্য সংগঠন ২রা ডিসেম্বর একটি 
ইস্তাহারে জনসাধারণকে আবেদন জানাল যেন তারা জার সরকারকে আর্ক বয়কট 
করে। সেন্ট পিটারসবুর্গের যে আটাট গণতান্তিক সংবাদপন্র ইস্তাহারাটি পুরো ছাপায় 
তাদের সৌদনই বন্ধ করে দেওয়া হল এবং ৩রা ডিসেম্বর সেন্ট পিটারসবূর্গ সোভিয়েতের 
২৬৭ জন সদস্য গ্রেপ্তার হলেন। প্রকাশ্য এই গৃহযদ্ধে জার সরকার বড়ো বুজোয়াদের 
সঙ্গে এক হয়ে চলে -_- এরা ১৯০৫,এর ১৭ই অক্টোবরের পর বিপ্লবের বিরুদ্ধে জারতন্দ্বের 
পক্ষ নেয় সর্বতোভাবে। ১৯০&'এর অক্টোবর এবং নভেম্বরে প্রধান দুটি বুর্জোয়া পার্টি 
গাঠিত হয়-_ কনাস্টাটউশন্যাল-ডেমোল্রাটক পার্ট কোদেত), এর মধ্যে ছিল উদারনোৌতক 
জমিদারদের একটা অংশ, সহুরে মধ্য বুর্জোয়া ও বুজৌঁয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রাতনিধিরা 


৯৭০ 


এবং অক্টৌব্রিস্ট পার্টি (১৭ই অক্টোবরের সংঘ), এতে একন্রিত হয় বৃহত্তর জরা 

বং ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া হয়ে-ওঠা বড়ো জমিদাররা। ৰ 

প্রথম রুশ বিপ্লব চরমে ওঠে ১৯০৬এর ভিসেম্বরে মস্কো এবং অন্যান্য 
শিল্পকেন্দ্রের সশস্ত্র বিদ্রোহে । বলশোভকদের প্রস্তাবানূসারে ৬ই ডিসেম্বর মস্কো 
সোভিয়েত এই ভিসেম্বরে একাঁট সাধারণ রাজনোতিক ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে 
ইস্তাহার বের করে, এ ধর্মঘট সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পাঁরণত হবার কথা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 
প্রথম দন মোট এক লক্ষ শ্রমিক সমেত প্রায় চারশাঁট উদ্যোগ জাঁড়য়ে পড়ে। ৯ই 
ডিসেম্বর ব্যারকেড বে'ধে মস্কোর শ্রামকরা লড়াই শুরু করল জার সৈন্যদের সঙ্গে। 
সবচেয়ে দৃঢ় সংগ্রাম চলে প্রেম্িয়া, জামস্কভরেচিয়ে এবং রগজ্ক-সমনভ্স্কি 
মহল্লায়। বিদ্রোহী শ্রমিকদের যথেস্ট অস্ত্রশস্ত ছিল না। মস্কো বলশেভিকরা 
ভেবোছিলেন যে, বিদ্রোহ সফল হবার প্রধান ভরসা -_ যাঁদ মস্কোর রক্ষণ সেনাদল 
শ্রীমকদের পক্ষ নেয়; বিদ্রোহের প্রথম দিনগুলিতে এ সেনাদলের মধ্যে গুরুতর 
হাঙ্গামা ঘটোছল। দোমনা সৈনিকদের নিজেদের পক্ষে আনার জন্য যথেষ্ট উদ্যম 
দেখায়ান বিপ্লবীরা। তাছাড়া আন্দোলনের কোনো সাধারণ পাঁরকজ্পনা এবং 
৮ই ডিসেম্বরের রান্রিবেলায় মস্কো বলশোভক কাঁমাঁটর সদস্যরা গ্রেপ্তার হবার দরুন 
কোনো একীভূত নেতৃত্ব নয থাকাতে অভ্যু্থানের গাঁতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিদ্রোহীরা 
আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের পাঁরবর্তে আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করে - এটিই 
ছিল তাদের প্রধান ভুল। মস্কো বিদ্রোহে একটা জিনিস স্পম্ট হল -_ সৈন্যবাহিনীকে 
নিজেদের দলে টানার দৃঢ় সংগ্রাম বিনা বিপ্লবের সাফলা অসন্ভব। সেন্ট িটারসবূ্গ 
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সেন্ট পটার্‌সব্র্গ নৈভা বাঁধের উপর বিপ্লবী বিক্ষোভ, অক্লোবর, ১৯০৫। 
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মচ্কোয় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় প্রোন্নয়ার উপর কামানের গোলাবর্যণ। 





শ. করলেসাগীবাি, এক সর দিলি লিররুপ: সহ একে 
রি [টি ছা পি ৮ ন্‌ ১2 জু) & ঘ দা ৮ রা 
7:৪৪ ৭ ইহাণ 5৪ লতি ৯. 





নভরাঁসইস্কে সশস্ত্র ক্ষোভ, ডিসেম্বর, ১৯০৫। 


থেকে আনীত জার সৈন্যদল ১৭ই ডিসেম্বর প্রোক্সয়া ঘেরাও করে কামান দাগে। পরোয়া 
সশস্ত্র শ্রামক দল সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল না, তাই ১৮ই ডিসেম্বর সংগ্রাম বন্ধ করা স্থির 
হল। পরাজত হলেও মস্কো শ্রামকদের জঙ্গী মনোভাব অটুট রইল, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
[ছিল যে অদূর ভাবষ্যতে জারতন্তের বরুদ্ধে আবার একটা চূড়ান্ত সংগ্রাম চলবে । লোৌনন 
বলেন ষে, “প্রলেতারয়েত পিছ হটে যেতে বাধ্য হলেও বিপ্লবের মহান পতাকা হাতছাড়া 
করেনি ।” শ্রামকদের সশস্ত্র অভ্যু্থান ঘটে উরাল মেতভিলিখা), সর্মভো, সাইবোরিয়া 
ত্রাক্নয়াস্ক), দূর প্রাচ্য (চিতা, ভ্লাদিভস্তক), সাঁচ, তুআপসে, নভরাসইস্ক, খাকভি, 
ইয়েকাতোরনস্লাভ, আলেক্সান্দ্রভূস্ক, গরললভ্কা এবং দন তারের রস্তভে। জীার্জয়া, 
বাল্টক অণ্ল, পোল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ডের মেহনতঈরাও ১৯০৫'এর ডিসেম্বরে 
জারতন্ত্ের বিরুদ্ধে অস্ত্গ্রহণ করে। এ সমস্ত অভ্যু্খানের সংগগন কিন্তু দুর্বল ছিল, 
একই সঙ্গে এগুলি ঘটেনি এবং পরস্পরের সঙ্গে এদের যোগ ছিল না; সশস্ত শ্রামক 
দলগুল ছিল সংখ্যায় দুর্বল, অস্ত্শস্ন তাদের কম ছিল, এবং আত্মরক্ষামূলক রীতি 
তারা গ্রহণ করে। দোমনা সোৌনকদের নিজেদের দলে আনতে পারোন অভ্যুঙ্থানীরা। 
কয়েকাঁট সোভিয়েত এবং ধর্মঘট কাঁমাঁটর নেতৃত্ব হাতিয়ে মেনশোভিক এবং সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশনারিরা সুবিধাবাদী রাঁতি গ্রহণ করে সশস্ত্র অভ্যুঙ্থানের প্রস্তুতি এবং 
পরিচালনার ব্যাঘাত ঘটায়। এ অবস্থায় মস্কো ও অন্যান্য সহরে শ্রামক বিদ্রোহ দমনে 
স্যাবধা পায় জার কর্তৃপক্ষ । 
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মস্কোর কাছে লউবের্ধীস স্টেশনে দণন্ডার্থে প্রোরত সৌঁমগওনভূস্কি রোঁজমেন্ট, ডিসেম্বর, ১৯০৫ । 
আঁকা থেকে। 


১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবে রাশিয়ার নিপাঁড়ত জাতিগুলির রাজনৈতিক চেতনা 
জাগ্রত হয়। রুশ প্রলেতারয়েতের সংগ্রামের প্রভাবে জাতীয় মুক্ত আন্দোলন ছাড়িয়ে 
পড়ে উপান্ত অ-রুশ অণ্টলগ্ীলতে; সেখানকার শ্রীমক এবং চাষীরা, সারা রাশিয়ার 
সাধারণ বিপ্লবী স্লোগানগুল ছাড়াও, স্বকীয় ভাষা ও সংস্কাঁত বিকাশের অন্তরায়- 
ঘটানো সমস্ত আইন নাকচ করার দাবী জানায়। স্কুলে, আদালতে এবং সরকারণী 
 প্রাতিষ্ঞানে মাতৃভাষা ব্যবহারের দাবী ছিল সবকঁট অ-রূশ জাতির দাবী। 
১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবের ফলে জাতীয় উৎপাড়ন কিছুটা কমে। 

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা না চাইলেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জমিদার ও 
প*ীজবাদশীবরোধধী শ্রেণী সংগ্রামের অঙ্গাঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। উক্রেন, বল্টিক অণ্চল, 
পোল্যান্ড, বেলরুশিয়া এবং ট্রীন্সককেশাসের শ্রীমকদের শ্রেণী সচেতনতা কত 
উদ্চু, রুশ শ্রীমক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের ভ্রাতুমূলক একতা কত দ়, তা ধরা পড়ে 
১৯০৫'এর জানুয়ারির ধর্মঘট ও বিক্ষোভে । .উপান্ত অ-রুশ অণ্লগ্যীলর 
প্রলেতারয়েত অক্টোবরের রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে সান্রয়ভাবে যোগ দেয়। 
বিপ্লবের আগুনে ঝালাই হল রুশ এবং অন্যান্য জাতির আন্তর্জাঁতক এঁক্য এবং 


বন্ধুত্ব। 
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বিপ্লবে ভাটা (১৯০৬-১৯০৭) 


ডিসেম্বর অভ্যু্থানের পরাজয়ের পর বিপ্রবে ভাঁটা এল, জোরদার হয়ে উঠল 
প্রাতীক্রয়া। হটে যেতে যেতেও শ্রীমক ও বিপ্লবী চাষীরা জারতন্তের বরুদ্ধে 
দৃঢ়ভাবে লড়াই চালায়। নতুন নতুন শ্রামকদল যোগ দেয় সংগ্রামে। ১৯০৬'এর বসম্ত 
এবং গ্রীম্মকালে কৃষক আন্দোলন নতুন জোর পায়, যাঁদও এটা ১৯০'এর স্তরে পেশছতে 
পারেনি (৩ নং তালিকা দ্রম্টর্য)। সৈন্য ও নৌবাহিনীতে বিক্ষোভ াবশৃংখলা চলতে থাকে। 

জারতল্লের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকেরা পার্টর এক্য দাবী করে। এঁক্য সম্মেলন 
ডাকার বলশেভিক প্রস্তাব শ্রীমকদের চাপে মেনে নেয় মেনশেভিক দল। ১৯০৬ সালের 
এপ্রলে স্টকহোলমে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেসে যে এঁক্য প্রাতিষ্ঠিত 'হল সেটা নেহাত 
বাইরেকার। কংগ্রেসের পর বলশোভক মেনশেভিক বিরোধ শুরু হয় আরো জোরে । চতুর্থ 
কংগ্রেসে খেসারৎ না 'দিয়ে সমস্ত জামদার বাজেয়াপ্ত করার নীতি এবং অবস্থা বিশেষ 
অনুকূল হলে দেশের সমস্ত জাঁম জাতীয়করণের নীতি সমর্থন করেন লোনন। চাষাঁদের 
গণতান্ত্রিক দাবীগুলি সাঠকভাবে রূপ পায় এ কর্মসূচীতে । চতুর্থ কংগ্রেসে মেনশোভিকরা 
জাম মিউনাঁসপালাইজেসনের আপোষমূলক কর্মসূচি পেশ করেন, তাতে শুধু বড়ো 
মহালগ্ীলকে বাজেয়াপ্ত করে ছোট জোতগ্ীলকে বজায় রাখার কথা 'ছিল। 

আবরাম বিপ্লবী কর্মধারার মূখে জার সরকার শুধু পুলিশী দমন নীতি বাড়াল 
তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দুমা'র সাহায্যে বিপ্লব থেকে জনগণকে অন্য পথে নিয়ে 
যাবারও প্রয়াস চালাল। ১৯০৫'এর ১১ই ডিসেম্বর একটি অগণতান্দিক নির্বাচনী 
আইনে দুমায় বূর্জোয়া ও জমিদারদের সংখ্যাধিক্য নিশ্চিত করা হয়। পুলিশী দমন 
নীতর পরিস্থিতিতে ১৯০৬'এর ফেব্রুয়ার ও মার্চে প্রথম দুমায় নির্বাচন চলে। 
বিপ্রবী ঢেউ একটা আবার দেখা দেবে এই ভরসায় বলশেভিকরা ঘোষণা $করল 
নর্বাচনকে সাক্রয়ভাবে বন করতে হবে। শ্রীমকদের মধ্যে বশেষ করে সেন্ট 
পিটারসবুর্গ, পোল্যাণ্ড এবং বল্টিক অঞ্চলের শ্রামকদের মধ্যে বর্ন সফল হয়। 
চাষীরা কিন্তু বন আন্দোলন সমর্থন করোনি। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় কাদেতরা 
(৫ নং তাঁলকা দ্ুষ্টব্য)। দুমা'র আধবেশনের আগে ভিতৃ্তে পদচ্যুত হন (২২শে 
এাপ্রল)। মান্তিসভার সভাপাঁত হলেন গরেমিকিন, হীন প্রকাশ্যভাবে প্রাতিক্রিয়াপল্থী। 
দুমা'র সবচেয়ে বড়ো আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষিসমস্যা । ভূমিসংস্কার খসড়ায় কাদেতরা 
প্রস্তাব করে শুধু ভাগচাষ বা ইজারা-দেওয়া জমি হস্তান্তরত হতে পারবে তাও 
বিক্রয়ের মাধ্যমে । দুমায় মেহনত দল ছল চাষী প্রাতনাঁধরা, তারা তাদের 
ভমিসংস্কার খসড়ায় প্রস্তাব করে ষে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি 
নির্বাচিত স্থানীয় কমিটিগুলি জাম বিলি করবে চাষীদের । 
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দুমা'য় পার্টিগত বিন্যাস 
ত্বতীর দুম! চতুখ দম! 
প্রথম | দ্বিতীয় 
পাটি দূম। দ্মা প্রথম | পঞ$্ম প্রথম | চতুর্থ 
বৈঠক | বৈঠক | £&বঠক | বৈঠক 
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নরমপল্থী-প্রগাতশীল এবং 
বাণিজ্যক ও শিল্পীয় 
পার্টি) . ২ 5২:5৩ ৪৪8 সী -- --- -_- সপ 
দাক্ষণপল্থধী দল , . , . ৪: ১০ 8৪৯ ৫২ ৬৪ | (২ 
নরম দক্ষিণপল্থী , . . ,.. রি -- ৬৯ -+ ৮৮ | - 
রুশ জাতীয় দল . , . , . টি - ২৬ 1 ৭৭ _- | ৫৭ 
কেন্দ্রীয় পার্টি , * * ২২: রী? পু রি -- ৩২ | ৩৪ 
জাতীয় প্রগাঁতিপম্থী দল . . . ৪ লি রে -- --- ২৮ 
স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দল . . 9 টি --_ ১৬ | -- 
অহ্টোব্িস্ট , ১ ০:০০: এ ৪২ ---- ১১ __ | _ 
জেমস্তভো-অঙ্টোব্রিস্ট দল . . উল ই 2 | ৬2 
১৭ই অহ্টোবরের সঞ্বের দল . . নৌ --1১৪৮ 1 ১২২ ৯৯ | ২২ 
সবায়ত্তশাসনবাদী (পোলিশ চক্র, 
লিথুয়ানীয় চক্র, উক্রেনীয় 
গ্ণতান্নক, লাতভীয় গণতাণ্নিক, 
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ঞগিধরতিরর রা রো ররর 
পোলিশ চক্র ১, ১:০০, ইনার ৪৬ ১১ ১১ ূ 
প্রগাতিপম্থী দল লি টি ২৫ ৩৯ ৪৭ 88 
মূসলিম দল * * * * * * টির ৩০ ৮ ৯ ৬ ৬ 
গণতাল্তিক সংস্কার পার্টি . . ৬ রি 654..1010 
গণমনাক্ত দল কোদেত) . * * | ১৭৯ ৯৮ 1 ৫৩ ৫৩ ৫৮ | ৫৪ 
মেহনতী দল - * * * * * ৯৪ | ১০৪ ১৪ ১৪ ১০ ৯ 
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তৃতীয় দুম চতুর্থ দুম 
প্রথম | দ্বিতীয় | 1 কালী 




















পাটি দূমা | দূমা | প্রথম | পঞ্চম | প্রথম | চতুর্থ 

বৈঠক. _ বৈঠক | বৈঠক বৈঠক 

বা রিতা রা 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক দল . . | ১৮ ৬৫ ২০* ১৪ ১৪*%*% ৭ 

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর। 

দল (বলশোভিক) 5 ী টি হিট 1 ৫৯ 
কসাক দল - * * . **- ১.1 ১৭ নিন ডি এ 
পার্টি বাঁহভূত দল | ১০০ ক শ্ে ৫০ ১৬ ১৬ ৫ | ২৪ 
স্বতল্ধঘ ৰ টিবি তা চিলি 22 টির ১৪ 
মোট 1৪৮৬ ৪৮৬ | ৫১৬ 1৪৪৬ | 88০. | ৪৩৮ | ৪২৮ 


* ১৮ জন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট -- & জন বলশোভক, ২ জন সমর্থক এবং ১১ জন 
মেনশোভিক __ এবং ২ জন সিমপাথাইজার। 
** ৬ জ্রন বলশোঁভক, ৭ জন মেনশোভিক, আর পোলিশ শ্রামকদের একজন প্রাতাঁনধি, ইনি 
মেনশেভিকদের সমর্থক কিন্তু ভোট ছিল্‌ না এ*র। 
*+* চতুর্থ বৈঠকে বলশোভক দল ত্যাগ করেন মালিনভাস্কি। 


কৃষিসমস্যার বিষয়ে আলোচনা শেষ হবার পর, চাষী প্রাতানধিদের চাপে দুমা 
একাঁট বিশেষ কাঁমশন 'নযুক্ত করে, এর কাজ, জামদারদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক 
জমি হস্তান্তরের ভীত্ততে একটি ভীম আইনের খসড়া রচনা করা । প্রত্যুত্তরে জার সরকার 
ঘোষণা করল বাধ্যতামূলক হস্তান্তর তারা হতে দেবে না; ১৯০৬'এর ৮ই জুলাই দুমা 
ভেঙে দেওয়া হল। স্তালাপনকে মন্িসভার সভাপাঁতি করা হল, পুলিশ দমন নীতি 
আরো উগ্র হল এবং সভিয়াবর্গ ও ক্রুন্স্তাদে সৈন্য ও নাবিকদের বিদ্রোহ ১৯০৬'এর 
জুলাই'এ দমনের পর জার সরকার বিপ্লবী আন্দোলনকে বাগ মানাবার জন্য ফিল্ড 
কোর্ট মার্শীলের প্রবর্তন করল। গ্রামাণ্চলে কুলাকদের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে একটি 
সরকারী 'নর্দেশে গ্রাম ছেড়ে 'বাচ্ছিন্ন কোনো খামারে বসতি করার অনুমাঁত চাষীদের 
দেওয়া হল, চাষীদের ছোট ছোট জোত তাদের ব্যক্তগত সম্পান্ত হিসেবে নাথভুক্ত 
করার ব্যবস্থা হল। 

দ্বিতীয় দুমাস্ম নিবাচন ঘটে যখন বিপ্লব শ্লথ হয়ে এসেছে। নতুন পারাম্ছিতিতে 
শনর্বাচনে যোগ দেওয়া সমীচতন মনে করে বলশোঁভকরা; দুমা*য় স্বৈরতন্তের এবং 
প্রীতাঁবপ্রবী বুর্জোয়াদের 'বশ্বাসঘাতক ভূমিকার মুখোস খুলে নেওয়া যাবে। লণ্ডনে 
রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টর পণ্টম কংগ্রেসে ১৯০৭, ৩০শে এপ্রল -- 
১৯শে মে) মেনশোভিরকদের রাজনৌতিক কর্মরশীতির আপোষমূলক চারন্র সূ্পম্ট হয়ে 
ওঠে, তারা বলে দুমা'য় কাদেতদের সঙ্গে মানিয়ে-চলার রীতি ঠিক। সরকারী সল্লাস ছিল 
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বটে, কিন্ত নির্বাচনে বলশেভিকরা যোগ দিল, অনেক চাষী কাদেতদের পক্ষ ত্যাগ করল -__ 
ইত্যাদ কারণে দ্বিতীয় দূমা প্রথমটির তুলনায় আরো বামে যায় ৫ নং তালিকা দুষ্টব্য)। 
১৯০৭'এর ২০শে ফেব্রুয়ারতে আহৃত দ্বতীয় দুমার সামনে, প্রথম দুমা'র 
মতোই, প্রধান প্রশ্ন ছিল কৃষিসমস্যা। কৃষক প্রাতানাধদের বক্তৃতায় বোঝা গেল যে 
কৃষকেরা এক জোটে স্তালাঁপনের কাষি বিধানগূঁলর বিরোধী । এতেই দূমা'র ভাগ্য 
শনরধারত হয়ে গেল। জার সরকার অবশ্য কৃষিসমস্যা নয়ে দুমা ভেঙে দিতে সাহস 
করোন। ছতো জোগাল গৃপ্ত পুলিশ, প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য দুমা'র 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের একটি “সামারক যড়যন্ত্র* তারা সাজায়; ১৯০৭ সালের 
৩রা জুন দুমা ভেঙে দেওয়া হল। গ্রেপ্তার হল দুমা'র সোশ্যাল-ডেমোন্লাটক দল। একই 
সঙ্গে নতুন একটি নির্বাচনী আইন প্রকাশিত হল, এতে দুমা'় শ্রামক ও কৃষকদের 
প্রীতীনাধ সংখ্যা আরো হাস পেল। বর্বর সন্তাসের পর্ব শুরু হল, এর নাম পরে হয় 
স্তলিপিন প্রাতিক্রিয়া (১৯০৭-১১৯১১০)। 

প্রথম রুশ বিপ্লব বলশোভিকদের রণননীতি ও রণকৌশলের সাধিকতা প্রমাণ করে 
সম্পূর্ণভাবে । লোনন বলেন: “বপ্রবের পরাজয় ...কর্তব্যকমেরি ভ্রান্তি, আশুলক্ষ্যের 
'কজ্পস্বগরঁয়' প্রকৃতি বা ভুল পন্থা ও পদ্ধীতর আঠিকতা দেখায়ান। পরাজয়ে ধরা পড়ে 
যে যথেষ্ট পাঁরমাণে শক্তি সংবদ্ধ করা হয়ান, বিপ্লবী সঙ্কটের গভীরতা ও প্রসার যথেন্ট 
[ছিল না।» 

১১০৬-১৯০৭'এর বিপ্রবের পরাজয়ের প্রধান কারণ এই যে, বিপ্লবের যারা প্রধান 
চালক-শক্তি সেই শ্রমিক এবং কৃষক ও সৈন্যদের কার্যকলাপ একাটি একক 'বিপ্রবী ম্রোত 
ধারায় এক্যবদ্ধ করা যায়ান। শ্রীমক-কৃষকদের মিলন তখনো পাকা হয়নি । শ্রামকেরা 
নিজেদের কারকলাপে যথেস্ট এক্যবদ্ধ ছিল না, যথেষ্ট জঙ্গী ছিল না এবং কয়েকাট 
দল সংগ্রামে যোগ দেয় অনেক দোর করে, যখন রক্তক্ষয়ে শ্রামক শ্রেণীর অগ্রণদের 
শক্ত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে । কৃষকদের মধ্যে অনৈক্য ছিল, তারা চলে স্বতগপ্রবৃত্ত ও 
অসংগঠিতভাবে, কৃষকদের বেশ বড়ো একটা ভাগ ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের 
প্রভাবে। চাষীদের অনেকে লড়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে, কিন্তু জারের বরুদ্ধে যাবার 
সাহস তাদের ছিল না, তারা বিশ্বাস করত জার তাদের জমি দেবেন। সৈন্যবাহনীর 
আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এ থেকে, সৈন্যরা প্রধানত চাষা সম্প্রদায় থেকে আহত। 
আলাদা আলাদা বিদ্রোহ সত্বেও মোটের উপর সৈন্য ও নৌবাহিনী বিদ্রোহীদের দলে 
যোগ দেয়নি, বিপ্লবের বিরুদ্ধে তারা জারের বিশ্বাসযোগ্য হাতিয়ার ছিল। রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটক লেবর পার্টির মধ্যে প্রয়োজনীয় এঁক্য ছিল না। বলশোভিকরা যখন বিপ্লবী 
কর্মপল্থা অনুসরণ করছে অটলভাবে, তখন আপোষপল্থী মেনশেভিকরা বিপ্লবের 
অগ্রগাঁত ব্যাহত করে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ আনে, বিপ্রবী সংগ্রামে কৃষকদের 
যোগদানের বিরোধিতা করে, বিপ্লবে শ্রামকদের নেতৃত্ব দূর্বল করে দেয়। পশ্চিম 
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ইউরোপে বিপ্লব প্রসারত হবার আতঙ্কে বিদেশী সাম্নাজ্যবাদীরা জারতন্মকে বিপ্লব 
দমনে সাহাব্য করে। ১৯০৬ সালে কয়েকটি ফরাসী ব্যাঙ্ক জার সরকারকে ৮৪ কোটি 
৩০ লক্ষ রুবল খণ দের। ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে পোর্টস্মথ চুঁক্তও জারতল্তকে 
জোরদার করে। 

ব্যর্থ হলেও প্রথম রুশ বিপ্লব রাশিয়ার সমগ্র ভবিষ্যত বিকাশ ধারার উপরে 
অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। বিপ্লবের তিন বছরে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর যে 
রাজনীতিক হাতেখাঁড় হল তার তুলনা ইতিহাসে নেই। জারতন্দের ভিত্তি পর্যন্ত 
টলমল করে ওঠে বিপ্লবে, জারতন্ত্র যে “শ্রেণী নিরপেক্ষ” একটা জিনিস এ অলীক 
ধারণার অবসান ঘটে। তাছাড়া উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রাতিবিপ্রবী প্রকাতি উদ্ঘাটিত 
হয়, চাষীদের উপর এদের প্রভাবে ভাঙন ধরে । বিপ্লবের প্রধান শক্ত ছিল প্রলেতারিয়েত। 
কৃষক সাধারণ দেখাল যে অনৈক্য সত্তেও তারা শ্রামক শ্রেণীর পাঁরচালনায় লড়তে 
পারে, হতে পারে তাদের 'বশ্বস্ত মিত্র। প্রলেতারয়েত ও কৃষকদের মিলন তখনো 
স্বতঃস্ফৃত তখনো রূপ পায়নি, কিন্তু তব্‌ বিপ্লবের সমস্ত কাট গুরু ঘটনার বিশেষত্ব 
ছিল এই মিলন। বিপ্লবের সময় বীরোচিত রুশ প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে রাশিয়ার 
সমন্ত নপীড়ত জাতিগণের এক্যবদ্ধ "বিপ্লবী ফন্টের ভিত গড়ে ওঠে । সাধারণ গণতাল্ল্িক 
আন্দোলনের নেতা এবং স্রচেয়ে অগ্রগামী সামাজিক শাক্ত হিসেবে প্রলেতারিয়েতের 
ভামকা আরো দ্‌ঢ় হল বিপ্লবের ফলে। বোঝা গেল যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে একমাত্র 
শ্রামক শ্রেণীই বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্রবের নেতা হতে পারে৷ চাষীদের বড়ো একটা 
অংশকে বিপ্রবী সংগ্রামে টেনে আনার এবং জারতন্বের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণকে 
বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে ব্যাপক রাজনোতিক ধর্মঘট কত বড় হাতিয়ার, তা 
প্রমাণ হল ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবে। বিদ্রোহ এবং ব্যারিকেড-লড়াই'এর দিন চলে 
গেছে, দ্বিতীয় আন্তজশাঁতকের এই সব তত্রের ভ্রান্ত প্রমাণিত হল রুশ বিপ্লকে। মস্কোর 
রাস্তায় যে লড়াই চলে তাতে দেখা গেল যে, চূড়ান্ত মুহূর্তে সৈন্যবাহনীর বড়ো একটা 
ভাগ বিদ্রোহী জনগণের দলে চলে এলে ভবিষ্যত বিপ্লবে চূড়ান্ত ভূমিকা নেবে সশস্ত্র 
অভ্যুঙ্থান। ১৯০&,এর বিপ্লবী সংগ্রামের সময় রুশ শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েত প্রাতিজ্ঠা 
করে, নতুন একাঁট বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্রমূল ছিল এগ্ীল। ১৯০৫-১৯০৭'এর 
বিদ্রোহে জনগণ রাজনোতিক আভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ভবিষ্যৎ মুক্তি সংগ্রামের জন্য 
তৈয়ার হতে পারে। মহান অক্লোবর সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের প্রস্তুতিতে এর ভূমিকা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। লোৌনন লেখেন: “১৯০৫,এর মহড়া ব্যতীত ১৯১৭'র অক্টোবর বিপ্লবে 
জয়লাভ অসম্ভব হত।” 

প্রথম বিপ্লবের আন্তজাতিক তাৎপর্য বিরাট। এতে দেখা গেল যে রাশিয়া বিশ্ব 
বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রে পাঁরণত হয়েছে। বিশ্ব প্রলেতারীয় আন্দোলনকে উচ্চতর 
মানে নিয়ে গেল রুশ বিপ্লব । রাশিয়ার বিপ্লবী ঘটনা ওপাঁনবেশিক এবং পরাধীন 
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দেশগুলিতে কোটি কোট লোককে উদ্ধদ্ধ করে। বুর্জোয়া-গণতান্তক বিপ্লব. ঘটে 
পারস্যে ১৯০৫-১৯১১), তুরস্কে (১৯০৮) এবং চীনে (১৯১১);বিপ্রবী আলোড়ন 
শুরু হয় ভারতে (১৯০৬-১৯০৮) এবং ইন্দোনেশিয়ায় (১৯০৮-১৯১৩)। 


স্তালাপিন প্রাতিক্রিয়ার সময় রাশিয়া (১৯০৭-১৯১০)। 
স্তালপিনের কাঁষনীতি 


১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর নতুন কৃষিনীতি এবং তৃতীয় রাম্দ্রীয় 
দুমায় জমিদার ও বুর্জোয়াদের একটি রাজনোতিক জোট স্াঁম্টর মাধ্যমে দেশের 
বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার একটা চেস্টা করে স্বৈরতন্ত্র। 
১৯০৭'এর ৩রা জুনের প্রতিক্রিয়াশীল নির্বাচনী আইনে নিজের প্রয়োজন মাফিক 
একাঁট দুমা পেল জারতন্ত -_ “কালো শ” এবং কাদেতদের দুমা (৫ নং তালিকা দ্রম্টব্য)। 
তৃতীয় দূমা স্তালাঁপনের সল্তাস নীতিকে পুরো সমর্থন করে, সংখ্যালঘু জাতিদের 
[বিষয়ে “বৃহৎ শাঁক্তসূলভ” নীতি গ্রহণ করে এবং গলাকাটা সুদে খণ ানীতে অনুমাত 
দেয়, সে খণ বিপ্লব দমনে এবং অস্ববাদ্ধিকরণে ব্যবহার করা হয়। 

স্তলিপিন প্রাতিক্রিয়ার সময় সবচেয়ে বোঁশ নির্যাতন সহ্য করে বলশেভিক পাটি 
আবার গ্া-াকা দিতে হয় বলশোঁভিকদের। বৈধ শ্রামক সংগঠনগ্টীলকেও অনেক ছু 
সইতে হয়। দমন নীতির ফলে ধর্মঘট আন্দোলনে মন্দা পড়ে ৪ নং তাঁলকা দ্রষ্টব্য)। 
রাজনীতিক ধর্মঘটীদের সংখ্যা ১৯১০'এ শতকরা আটজনে নামে: ১৯০৫'এ সংখ্যাট 
ছিল শতকরা ৫০ জন। 

প্রাতাবপ্লবের জয়লাভে পেঁটি-বুর্জোয়া পা্টগুলিতে মেনশোভক ও সোশ্যাঁলস্ট- 
রেভোলিউশনারী দলে ভাঙন লাগে। মেনশোভিক-লকুইডেটররা রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোল্লা্টিক লেবর পা্টর বেআইনী সংগঠন তুলে দিয়ে তার বদলে একটি 
সংস্কারপন্থী পার্ট চায়, যার কার্যকলাপ পুরোপুরি বৈধ হবে। বিপ্লবের বিরুদ্ধে 
মতাদর্শগত আভযানের নেতৃত্বে ছিল কাদেতরা। ১৯০৯ সালে কাদেত সাংবাঁদকদের 
একাঁট দল বিপ্লবী মার্জবাদের বিরুদ্ধে এবং রহস্যবাদ ও তামাঁসকতা প্রচারী একটি 
সংকলন বের করে -_ নাম পাঁদকচিহ” (ভেখ৯%)। লোনিন বলেন, সংকলনাঁট হল 
“উদারনোতিক স্বধর্মত্যাগ যত ভাবধারণার বিশ্বকোষ”, “গণতল্নের উপর প্রাতক্রিয়ার 
1ডিশ-ধোওয়া জলের ধারাম্রোত”। সাহত্যেও প্রাতিবিপ্লবীঁ আব্রমণের ছাপ পড়ল। বিপ্লবে 
হতাশ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক চল ছিল ঈশ্বর-সন্ধানী এবং ঈশ্বর- 
প্রম্টাদের হতোপদেশের। সাহত্যে প্রাতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালান মাক্সিম গোঁকি 
প্রমুখ প্রগাতিশীল লেখকেরা । গোঁ্ক তাঁর “মা” পনুস্তকে ১৯০৬) উপন্যাস জগতে এই 
প্রথম একটি শ্রমিক-বিপ্লবীর চরিত্র আঁকেন, বিপ্লবে বলশেভিকদের অগ্রণী ভূমিকা দেখান। 
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প্রাতীক্রিয়ার কঠিন পাঁরাস্াততে শুধু বলশোঁভকরাই মার্জবাদের রীতনীতিতে 
নিষ্ঠা অটুট রাখে এবং মার্সবাদকে দুর্বল এবং খেলো করার যে চেষ্টা সংশোধনবাদ+, 
মাঁকস্ট এবং প্রলেতারিয়েতের অন্যানা শন্রুরা করে তা ব্যাহত করে। লোনিন তাঁর 
'বস্তুবাদ ও হাতুড়ে-সমালোচনা” গ্রন্থে (১৯০৮'এ লেখা, ১৯০৯'এ প্রকাশিত), মাঁকস্ট 
এবং অন্যান্য দর্শন কপচানো কৃপমন্ডূকদের মতাদর্শ খণ্ডন করে মাক্সবাদী পার্টির 
তত্গত 'ভীত্তকে - দ্বন্্মূলক এবং এীতিহাঁসক বস্তুবাদকে সমর্থন এবং বিশদ করেন। 
এ গ্রন্থে লেনিন এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর বিজ্ঞান জগতের, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের একটি বস্তুবাদী সাধারণ সূত্র জোগান। 

প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে ধলশোঁভকরা সুকৌশলে বেআইনি কাজের সঙ্গে বৈধ 
সংগঠনে কাজের যোগাযোগ ঘটায়। দুমা'র মণ্ণ থেকে তারা জার সরকারের গণ-বিরোধন 
,নাঁতি এবং কাদেতদের কপট গ্ণতন্ত্ের স্বরূপ প্রকাশ করে প্রলেতারিয়েতের দিকে 
কৃষকদের টেনে আনার আন্দোলন চালায়। সারা রাশিয়া কংগ্রেসগূলিতে শ্রামকদলের 
উপর প্রভাব নিস্তার করে তারা; গণ-বিশ্বাবদ্যালয়, নারাঁ, ফ্যান্তুরি ডাক্তার এবং অন্যান্যদের 
কংগ্রেস অন্দাম্ঠত হয় ১৯০৮ থেকে ১৯১১,র মধ্যে। 

১৯০৯ পর্যন্ত রুশ শিল্পে অত্যন্ত বোশ রকমের মন্দা চলে, প্রায় সঙ্কটের মতো । 
সৈন্যবাঁহনী এবং রেলপথ নির্মাণসংক্রান্ত অর্ডার অনেক কমে যাওয়াতে বিশেষত গুরু 
শিল্পের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ১৯০০'তে ১৭ কোটি ৬৮ লক্ষ পুদ লোহাপিশ্ড 
তোর হয়, সে জায়গায় ১৯০৮'এ হয় ১৭ কোঁট ১০ লক্ষ, আর তেলাঁনন্কাশন 
৬৩ কোটি ২০ লক্ষ পুদ থেকে ৫২ কোটি ৯০ লক্ষ পুদে নামে। শিল্পে এই দীর্ঘ 
মন্দার প্রধান কারণ জমিদার এবং স্বৈরতন্তের শাসন, গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাসপ্রথার জের 
এবং সীমাবদ্ধ দেশীয় বাজার। শিজ্প মন্দা এবং ব্যাপক বেকারর সুযোগ 'নয়ে 
পযাঁজবাদীরা শ্রীমক শ্রেণীর 'বরুদ্ধে আকুমণ শুরু করে: তারা লক-আউট্‌ চালায়, 
শ্রীমকদের যে কোনো রকম প্রাতিনাধত্ব 'নাঁষদ্ধ করে, “কালা তালিকা” বানায়, কর্মাদন 
বাঁড়য়ে দেয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ১৯০৫*এ মজুরি যা বেড়েছিল তা কমায়। 

গ্রামাণ্চলে কুলাকদের সামাজিক সহায়তালাভের ইচ্ছায় জার সরকার যে কাঁষ নীতি 
অনুসরণ করে বাস্তবত সেটা হল তথাকাঁথত 'প্রাশিয়ান পদ্ধাততে” কৃষিতে পাঁজবাদ? 
[বকাশের প্রচেম্টা। স্তালাঁপনের কৃষাবধানের (১৯০৬, ৯ই নভেম্বরের নিদেশি, ১৯১০, 
১৪ই জুনের আইন ইত্যাঁদ) উদ্দেশ্য ছিল কুলাকদের স্বার্থে গ্রামগোষ্ঠীর বলপূর্ক 
ধ্বংসসাধন এবং গোষ্ঠী থেকে হস্তান্তারত বিচ্ছিন্ন খামারে ও জোতে ব্যক্তিগত ভাম- 
স্বত্বের প্রাতষ্ঠা। দশ বছরের মধ্যে ১৯০৭-১৯১৬) বিশ লক্ষের উপর চাষাঁঘর 
গ্রামগোষ্ঠী পারত্যাগ করে; ১৯১৫*র শুর নাগাদ এদের ১৩ লক্ষের বৌশ নিজেদের 
কু বা সমস্ত জাম কুলাকদের কাছে নাম মান্র মূল্যে বেচে 'দিয়ৌছল। গাঁরব চাষাঁরা 
শুধু গোম্ঠী নয়, গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করে। স্তলিপিনের সংস্কার নীতিতে গ্রামে বৈষম্যের 
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বকাশ এবং প্রলেতারিয়েত হয়ে যাবার প্রক্রিয়াটা দ্রুততর হল। স্তালাঁপনের কৃষি 
সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কৃষি ব্যাঙ্ক _- বেচার আগে ছোট ছোট খামারে 
আর জোতে ভূমিকে ভাগ করত এ ব্যাঙ্ক । স্তালাপনের ভূমি সংস্কার কীষিতে প:ঁজবাদ? 
সম্পকের বাদ্ধ ত্বরান্বিত করে, জোরদার করে কুলাক চাষীকে। এরই সাক্ষ্য হল কাঁষ 
সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বর্ধমান চাহিদা, খণ সমবায়ের দ্রুত বাদ্ধ, ইত্যাদ। ১৯০৬ থেকে 
১৯১৭'র মধ্যে মোট ১৬ লক্ষ 'বাচ্ছন্ন জোত গড়ে ওঠে, কিস্তু এটা হল ইউরোপীয় 
রাশিয়ার সমস্ত চাষী খামারের দশ ভাগের মাত্র এক ভাগ। 

স্তালাপন সংস্কারের ফলে 'বাচ্ছিন্ন খামারে বসাতি বাঁধে চাষীরা, দলে দলে যায় 
সাইবেরিয়া, দূর প্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ায়। দেশের মধ্যভাগে কীষ সঙ্কটকে কমাবার 
এবং জমিদারদের জমি দখলের সংগ্রাম থেকে চাষীদের বিচ্যুত করার চেস্টা এ ভাবে 
করে জারতন্ন। প্রবাসন পাঁরকল্পনার আর একাট উদ্দেশ্য -- সাম্রাজ্যের উপান্ত 
অণ্ুলগ্ালতে রুশ কুলাক চাষাঁদের বাঁসয়ে সেখানে জারতন্দব্ের ঘাঁটি বাঁধা। এ ধরনের 
বসাঁত-এলাকায় জাতীয় ও ওপাঁনবোৌশক 'নপীড়ন বাড়ে এর ফলে। সেই সঙ্গে অবশ্য 
রুশ চাষীদের প্রবাসনে এ সব অণ্লের পাছয়ে-পড়া অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার উপর 
রূশ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাব দৃঢ়তর হয়। প্রথম প্রথম প্রবাসন চলে অতান্ত 
দ্রুত গাতিতে: ১৯০৬-১৯১০'এর মধ্যে ২৫ লক্ষের বোশ লোক দেশের পূর্বাণুলে 
বসাঁত বাঁধে । ১৯১০'এর পর দেশান্তরীদের সংখ্যা অনেক কমে যায়, নিজেদের পুরোনো 
ভিটেতে ফিরে-আসা নিঃস্ব চাষীদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। 

ভূমদাসপ্রথার জের এবং জমিদারদের পড়নের অবসান ঘটেনি স্তালাপন ভুমি 
সংস্কারের ফলে। কৃষক আন্দোলনের বহরে শঙ্কিত হয়ে জমিদাররা ১৯০৫'এর পর 
জাঁম বেচতে শুরু করে বটে, কিন্তু যা জাঁম থেকে যায় হাতে তা চাকরান কাজ এবং 
ভাগচাষের মাধ্যমে অত্যন্ত উৎকট শোষণ চালানোর পক্ষে যথেম্ট। দেশের বাঁভনন অংশে 
বর্গা ভাগচাষ জামির পারমাণ কৃষকদের নিজেদের জমির ২১০/০ থেকে ৬৮০/) পযন্ত 
হত, আর একই বন্দোবস্তে বিচালির ঘাস জম ছিল কৃষকদের জমির ৫&০০/) থেকে 
১৮৫০/০ পর্যন্ত । কৃষির পঃাঁজবাদী রুপান্তর সমস্যা সমাধানের পাঁরবর্তে নতুন কাষননীতি 
গ্রামাণুলে শ্রেণীবরোধ আরো অনেক তঈর ও প্রসারিত করে। জামদারদের বিরুদ্ধে কৃষক 
সংশ্রামের সঙ্গে দেখা দিল গ্রামগোম্ঠ্র জমি লুঠ-করা কুলাকদের 'বর্দ্ধে মেহনতণী 
চাষীদের নতুন সংগ্রাম। ১৯০৮এ ২,98৫%টি, ৯৯০৯এ ২,৫২৮ট এবং ১৯১০এ 
৬,২৭ট কৃষক হাঙ্গামা ঘটে। 

স্তালপিন ভূমি সংস্করের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন লেখেন : 
“মরিয়া অভাব, দারিদ্র্য ও অনশনমত্যুর ষে অবস্থায় সরকার চাষীদের ফেলেছে তা থেকে 
বোরয়ে আসার একমান্র উপায় হল জারের ক্ষমতা উচ্ছেদ করার জন্য প্রলেতারিয়েতের 
সঙ্গে হাত 'মাঁলয়ে চাষীদের ব্যাপক সংগ্রাম ।” দেশে শ্রেণীবরোধ তীর করে স্তালপিন 
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ভামি সংস্কার শ্রামক শ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে ঘাঁনষ্ঞঠতর মিলনের বাস্তব পূর্বসর্ত আরো 
বাঁলম্ত করে তোলে। 

১৯০৪-১৯০৫৬'এর রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর 'ব্রাটিশ ও ফরাস 
কূটনীতি ইঙ্গ-ফরাসী জোটে রাশিয়াকে টেনে আনার কাজে হাত দেয়। জাপানের কাছে 
হেরে যাওয়াতে দূর প্রাচ্যে জারের সুদূর প্রসারী নানা পাঁরকল্পনা বানচাল হয়। তুরস্ক, 
পারস্য ও আফগ্াানস্তানে প্রভাব কমে যায়। ফলে রুশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ 
সংঘাতের এলাকা অনেক কমে গেল। ব্রিটেন ও জার্মান এবং রাশিয়া ও জাম্মানির 
মধ্যে ব্রমবর্ধমান বিরোধের পারীস্থীতিতে রাশিয়া ও 'ব্রটেনের বৈর আর প্রধান রইল না। 
১৯০&'এর আগে অর্থনৌতিক দুর্বলতা সত্তেও একটি স্বাধীন পররাম্ট্রনীত পাঁরচালনার 
ক্ষমতা ছিল জারতন্দের। যুদ্ধে হৃতশাক্ত এবং বিপ্লবে টলমল জারতন্ত্র ব্রাশ ও ফরাসঈ 
নীতি মেনে নিতে বাধ্য হল। জারতন্ত্ ভাবল 'ব্লটেনের সঙ্গে সমঝোতা করলে হয়ত 
কনস্টাণ্টনোপশ এবং দার্দেনেলস প্রণালীর চাবিকাঠি হাতে আসবে। ১৯০৭ সালের 
১৮ই অগস্ট পারস্য, আফগানিস্তান এবং তিব্বত বিষয়ক ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল 
সেন্ট পিটার্সবুর্গে। এ চুক্তি অনুসারে তিনাটি এলাকায় বিভক্ত হল পারস্য : উত্তর এলাকা 
পড়ল রাশিয়ার প্রভাব ক্ষেত্রে, দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ব্রিটেনের, মধ্য এলাকা নিরপেক্ষ । 
রাশিয়া মেনে নিল যে আফগানিস্তান 'বাটশ প্রভাব-ক্ষেত্র। রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের 
'্রশাক্ত মৈত্রীতে (আঁতাঁতে) রাশিয়ার যোগদান এ চুঁক্ততে সম্পূর্ণ হয়; এ মৈত্রীর 
বিরোধিতা করে জার্মীনর নেতৃত্বাধীন অন্য সাম্রাজ্যবাদী জোট; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথে 
এটি একাঁট গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । চুক্তির একটি ফল হল, এঁশয়ার জনগণের বিপ্লবী 
মুক্ত সংগ্রামের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে পারসীক বিপ্লবের বিরুদ্ধে রুশ ও ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্ত কার্ধকলাপ। 

'ত্রশাক্ত আঁতাঁতে রাঁশয়া যোগ দেওয়াতে রাশিয়া ও জার্মান এবং রাশিয়া ও 
আস্ট্িয়ার বৈর বৃদ্ধি পেল। ১৯০৪'এ রাশিয়ার উপরে যে অসুবিধাজনক বাঁণাঁজ্যক 
চক্ত জার্মান চাপায় তাতে এবং রাঁশয়া থেকে পোল্যান্ড, বাঁল্টক অগ্চল এবং উক্রেনকে 
জমিদার এবং বুর্জোয়ারা। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের পর জারতন্ত্রের সামারক দুর্বলতার 
সুযোগ নিয়ে ১৯০৮এ জার্মানির মিত্র অস্ট্রোহাঙ্গের ঘোষণা করল যে বসানয়া ও 
'হেজেগভনা তার আঁধকারভুক্ত। এই আব্রমণী কার্ষের প্রতিবাদ জানাল জার সরকার । 
১৯০৯'এর ২১শে মার্চ জার্মান সরকার দাবী করে যে, বসিয়া ও হেজে্গাভনা অস্ট্রো- 
হাঙ্গেরির আধকারভূক্ত বলে রাশিয়াকে বিনা সর্তে মেনে নিতে হবে । যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
1ছল না জার সরকার, যুদ্ধ হলে আর একটি বিপ্লব শুরু হবার ভয় ছিল, তাই জার্মানির 
চরম প্রস্তাব মেনে নিল জার সরকার । 

সশস্ত্র সংঘাত এড়াবার এবং সৈন্যবাহনী দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে রুশ সরকার 
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১৯১১ সালের ৬ই (১৯শে) অগস্ট পারস্য বিষয়ে একটি ছুঁক্ত (পট্সন্ড্যাম চুঁক্ত) করে 
জার্মানির সঙ্গে । বাগদাদ রেলওয়ে নির্মাণে জার্মান পঠঁজবাদীদের বাধা না দেবার কথা 
[দল রাশিয়া, রাজ হল পারসীক রেলওয়ে ও বাগদাদ রেলওয়েকে যুক্ত করার জন্য 
তেহেরান থেকে তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত একটি রেলপথ বানাতে । জার্মানি কথা 'দিল যে 
উত্তর পারস্যে রেলওয়ে, জলপথ বা টোলগ্রাফ বিষয়ক কোনো স্াবধা চাইবে না -- 
১৯১০৭এর ইঙ্গ-রুশ চুক্তি অনুসারে উত্তর পারস্য ছিল রুশ প্রভাব-ক্ষেত্রের মধ্যে। জার্মীন 
রাজনীতির লক্ষ্যের সঙ্গে মোটেই খাপ খায়ান পটসৃড্যাম চুক্তি, মান্র কিছ কালের জন্য 
এটি রুশ-জার্মান বৈর কমায়। ১৯১২ এবং ১৯১৩'র বলকান যুদ্ধে রুশ-জার্মান বিরোধ 
আবার তীর হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শাক্তদের র্লমবর্ধমান বিরোধ, ইউরোপে শ্রামক 
আন্দোলন এবং এশয়ায় জাতীয় মুক্ত সংগ্রামের উত্থান, গণতন্তের খেলা ছেড়ে প্রকাশ্য 
রাজনোতিক প্রীতিন্রিয়ায় শাসক শ্রেণীদের চলে আসা -_ এ সমস্ততে প্রাতফালিত হল 
প:ঁজবাদী প্রথার ঘনায়মান সাধারণ সঙ্কট, যে সঙ্কট বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের সর্বাপেক্ষা 
দুর্বল অংশ রাশিয়ায় সবচেয়ে প্রখর । ও 

দেখা গেল স্তালাঁপন প্রতিক্রিয়ার আমল খুব পাকা নয়। ১৯০৫-১৯০৭ সালের 
বিপ্লব যেসব মূল অর্থনোৌতিক ও রাজনোতিক কারণে ঘটোছল সেগুলি তখনো সাক্রুয়। 
নতুন একটি বিপ্লবী সঙ্কট যে পরিণাঁত পাবে সেটা অবশ্যন্তাবী। 


রাশিয়ায় নতুন শিল্প ও বিপ্লবী প;নরভ্যুদয়ের বছর (১৯০৯-১৯১৪) 

[শিল্পে পুনরভ্যুদয় শুরু হয় ১৯০৯'এ। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩, এ পাঁচ বছরে 
কয়লা উৎপাদন ১৫৯ কোটি ১০ লক্ষ পুদ্ থেকে ২২১ কোটি ৪০ লক্ষ পুদে ওঠে। 
ঢালাই লোহা উৎপাদন ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ পুদ থেকে ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ পুদে এবং 
নমনীয় লোহা ও ইস্পাত ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ পুদ থেকে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ পদে; 
তুলোর উপভোগ ২ কোটি ১৩ লক্ষ পুদ থেকে ২ কোট ৫৯ লক্ষ পৃদে ওঠে। মোট 
শিল্পোৎপন্নের মূল্য &৪/০ বাড়ে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৩০%০। স্তালাঁপনের ভূমি 
সংস্কারে কীষতে পংাঁজবাদী বিকাশের সুবিধা হয়। এর ফলে দেশের বাজার বৃদ্ধি 
পাওয়াতে শিল্প পুনার্বকাশ তাড়াতাঁড় ঘটে। যুদ্ধের আগেকার বছরগালতে চাষক্ষেতের 
আয়তন বাঁদ্ধ (১৯০৬-১৯১০এর ৯,২০,৫৭,০০০ থেকে ১৯১১-১৯১৩য় 
৯,৭৬,৩০,০০০ দেসিয়াতিনা), বিশেষ করে শিল্পশস্য ক্ষেতের বৃদ্ধি, কৃষিতে পণাদ্রবা 
উৎপাদনের বিস্তার, খামার উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধ এবং ১৯০৯ এবং ১৯১০,এর প্াপ্ত 
ফসল -- সব 'মালয়ে জমিদার ও কুলাকদের নগদ রোজগার বাড়ে, এবং এর দরূন 
আবার দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়। সহরে নর্মাণকার্ধ বাড়ে, শিল্প এবং পরিবহণ 
ব্যবস্ছার সরঞ্জামের চাঁহদা আবার দেখা দেয়। তাছাড়া জার সরকারের য্যদ্ধ প্রস্তুতির 
সঙ্গে শিল্প পুনার্বকাশের সম্বন্ধ ছিল। 
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১৯০৯-১৯৯৩, এই পাঁচ বছরে গুর্‌ শিল্পের উৎপন্ন প্রায় ৭৬%০ বাড়ে মূল্যের 
হিসাবে এবং লঘু [শিল্পের উৎপন্ন ৩৯০/০। বস্বাঁশজ্পে কিন্তু মন্দার পর বাজার চাঙ্গা 
হয়নি। ১৯১১:এ বাজারে বিক্রুয় সঙ্কট ঘটে এবং পরের বছরে বস্ত্র ফার্মগ্াল ব্যাপকভাবে 
লাটে ওঠে। সৃতন বাজারের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ চাষীদের 'নম্ন ক্রয় ক্ষমতা । 

শিল্পবাঁদ্ধর সঙ্গে চলে উৎপাদনের অধিকতর পুঞ্জশীভবন। ১৯১৪ সালে পাঁচ শ 
বা ততোঁধক শ্রামক খাটানো বৃহৎ উদ্যোগের মধ্যে শ্রমকদের &৬.৫&% পড়ত। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নয়টি দক্ষিণ রূশীয় লোহার কারখানা দেশে যত লোহা তোর 
হত তার &৩%০ জোগাত। কাঁচা মালের দাম বাড়াতে প্রাতিযোগতা তণর হয়, তাই 
“কম্বাইনের” গঠন ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল; “কম্বাইন” মানে যেসব উৎপাদনের ধাচ অনুরূপ 
তাদের একটি উদ্যোগে সমাবেশ। ১৯১৩ সালে দক্ষিণে মোট ঢালাই লোহা উৎপাদনের 
শতকরা ৬০ ভাগ, আকাঁরক 'নম্কাশন এবং কোক-কয়লা দহনের শতকরা &০ ভাগ 
এবং দনেংস কয়লা এলাকার মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ হত পাঁচাট 
উদ্যোগে -- প্রয়ান্স্ক, দক্ষিণ রুশ-দনেপর, রুশ-বেলজীয়, নভরাসইস্ক এবং 
দনেংস-ইউীরয়েভ উদ্যোগে । রুশ শিল্পে একচেটিয়া সংস্থার গঠন দ্রুততর চলে। 
১৯০৭ সালে দেখা দিল উরাল লোহা কারখানা মালিকদের “ন্রুভীলয়া” 'সিশ্ডিকেট. 
তামা-গলাই কারখানাগ্ুীলর “মেদ” ট্রাস্ট এবং বরবার 'সাণ্ডিকেট; পরের বছর গঠিত 
হল “প্রদারুদ” নামে লোহা-আকাঁরক 'সাণ্ডিকেট, লজ সৃতাী কলের, এবং দেশলাই-এর 
সাণ্ডকেট। এ ছাড়া ছিল কাঁষিষন্্ নির্মাণের 'সাঁণ্ডকেট এবং আভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ 
ব্যবস্থার 'সিশ্ডিকেট। কম করে ধরলেও ১৯১৪ সালে একচেটিয়া সংস্থার সংখ্যা ছল 
১৪০ থেকে ১৫০। রুশ একচেঁটয়া সংস্থার প্রধান রূপ ছিল 'সাণ্ডিকেট। কয়েকাট 
শিল্পশাখায় অবশ্য যুদ্ধের আগেকার বছরগুিতে ট্রাস্টগঠনের ঝোঁক দেখা দেয়। 
যেমন, পুতিলভ কারখানা -_- রুশ ব্যাঙ্ক এবং অস্ত্-উৎপাদনণী বিদেশী সংস্থার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত এ কারখানা বিরাট একাঁট “অস্ত ট্রাস্টে” পরিণত হাচ্ছিল। তেল 
[শল্পে তিনটি ট্রাস্ট গঠিত হয়। 

শিজ্পে পুঞ্জীভবনের সঙ্গে চলে ব্যাঙ্কং পাঁজর আঁধকতর সমাবেশ। ১৯১৪ সালে 
মোট ব্যাঙ্ক-পধীজর ৮০ ভাগ ছিল মাত্র বারোটি ব্যাঙ্কের হাতে (এর মধ্যে 
দশটি সেন্ট িটারসবূর্গে)ট। একই সময় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলির অর্থসঙ্গীত বেড়ে 
ওঠে। ১৯১৪, ১লা জানুয়ারি বাঁশীজ্যক ব্যাঙ্কগুলর আসল মূলধন দাঁড়ায় ৮৩ কোটি 
৬০ লক্ষ রূবল, ১৯১০'এর ১লা জানুয়ার এটা ছিল ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ, 
আর একই সময়ে চলাঁতি হাসেবে আমানত ১২৬ কোটি ২০ লক্ষ রুবল থেকে ২৫৩ 
কোটি ১০ লক্ষ রূবল হয়। আসল প:জি এবং বিশেষত আমানত বাড়াতে ব্যাঙ্কগাল 
আরো বোঁশ পরিমাণে ধার দিতে পারে শিজ্পকে। শুধু দেনদার নয়, ক্ষমতাশালী 
শেয়ার হোল্ডার হয়ে 'দাঁড়াল ব্যাত্কগুঁলি, শিজপসংস্থার ভাগ্য নির্ণয় করতে পারত 
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এরা । যুদ্ধের প্রান্কালে এমন অনেক সংস্থাকে নিয়ন্পণ করত রুশ-এশীয় ব্যাঙ্ক যাদের 
মোট শেয়ার পাঁজর পাঁরমাণ ২০ কোট ৪০ লক্ষ রুবল। প্রধান বাণাঁজ্যক 
ব্যাঙকগীলর শেয়ারের শতকরা ৪২ ভাগ ছিল বিদেশী শেয়ার হোল্ডারদের হাতে। 
ব্যাঙ্ক ও শিল্পের ঘনিষ্ঞ যোগাযোগের ফলে ব্যাঙ্কং ও শিল্পীয় একচেটিয়া 
সংস্থাগ্াল মিলে গড়ে ওঠে মহাজনী পধাঁজ। বৃহত্তম বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙকগ্র্লর পাণ্ডারা 
শিল্প, পাঁরবহণ এবং বীমা কম্পানিগুলিরও প্রধান শেয়ার হোল্ডার ছিলেন। ব্যাঙ্কিং 
এবং শিল্পীয় একচোটয়া সংস্থাগ্লির একীভবনের অনুপূরণ করে রাল্ট্রষন্তের সঙ্গে 
মহাজনী পাঁজর গোম্ঠীতন্ত্ের মিত্রতা। রাশিয়ায় এ মিব্রতার বিশেষ একটি চেহারা 
ছিল -_ বিদেশী পাঁজর দ্বারা অনেকটা নিয়ন্তিত মহাজনী পতীজ মেলে একাঁট 
আঁতশয় প্রতীক্রয়াশশল উপরকাঠামোর সঙ্গে -- এট হল এমন একটি সামন্ততান্তিক 
রাজতন্ত্র যেটি বুর্জোয়া রাজতন্বের দিকে ধাঁরে ধীরে বিবর্তিত হচ্ছিল। লোনিন 
লেখেন: “ক্ষমতায় আসীন ছিল ভূঁমিদাস-মালিক মাম্টমেয় কয়েকাঁট জাঁমদার, যাদের 
পুরোধায় স্বয়ং দ্বিতীয় নিকলাস; এদের ঘাঁনষ্ঠ সহযোগ ছিল মহাজনী কুবেরদের 
সঙ্গে -- কুবেররা যা মুনাফা লুঠত তা ইউরোপে কেউ কল্পনা করতে পারে না, 
এদেরি স্বার্থে লুগেরা প্রকীতির বৈদেশিক নানা চুক্তি সম্পাঁদত হত।» 

শিল্প পুনার্বকাশ এবং তার জন্য জবালান এবং ধাতুর চাহদা বৃদ্ধিকে কয়লা, 
তেল এবং ধাতু শিল্পের একচেটিয়া সংস্থাগ্দীল বাজার দর বাড়াবার কাজে লাগাত, 
উৎপাদন জোর করে কমিয়ে, এমনকি প্রকাশাভাবে বন্ধ করে 'দয়ে। কৃত্রিমভাবে হাস 
করা হত শিল্পের বিকাশকে, উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা হত না, 
কয়লার নতুন খাদ বা নতুন তৈল-ক্ষেত্র নিয়ে কাজের প্রস্তুতি যত দূর সম্ভব কম করা 
হত, আকারকের নতুন স্তর খোঁড়া বারণ ছিল। একচোটয়া স্বার্থের এই উৎপাদন 
হাস নাঁততে তৈল-ীনষ্কাশন অল্প কমে -- ১৯১০'এর &৮ কোঁটি ৮০ লক্ষ পুদ 
থেকে ১৯১৪'এ ৫&& কোট ১০ লক্ষ। কয়লা উৎপাদন বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু 
১৯০৯-১৯১৩ এ কাঁট বছরে বাৎসারক বাদ্ধর হার ১৮৯১৫-১৯০০'র তুলনায় অর্ধেক 
হয় (১৬%০ থেকে ৮০/০এ নামে)। একটি মান্র বছরে, ১৯১৩", কয়লার দাম বাড়ে 
শতকরা ৪০ ভাগ আর ১৯১০-১৯১৩'র মধ্যে তেলের দাম তিন গুণ ওঠে। এতে 
একচেটিয়া সংস্থাগ্লির মোটা মুনাফা িলত। সরকার হিসেবে দেখা যায় যে, 
১৯১০'এ কয়লা শিল্পের নীট ৯:৮%) এবং ১৯১৩*য় ১৩-৯০ লাভ হয়। 

শিল্প বিকাশ সত্তেও রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে রইল। যুদ্ধের আগে জনসংখ্যার 
৭৬০/০ কাঁষ কর্মে ব্যাপ্ত ছিল, মান্র ১০০%/০ ছিল শিল্পে। ১৯১৩'য় শিল্পের উৎপাদন 
ও 'নর্মাণের মূল্য ছিল ৭৭৪ কোট ৯০ লক্ষ রুবল (৪২-৫%) আর কাঁষ উৎপাদনের 
মূল্য ছিল ১,০২২ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল (৫৭:৫০); শিল্পোৎপন্নের ৬৫%/০ ছিল 
ভোগ্যদ্রব্য। রাশিয়ার মাথা পিছ জাতীয় আয় ছিল ব্রিটেনের এক-ষচ্ঠাংশ, ফ্রান্সের সাড়ে 
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চার ভাগের এক ভাগ, আর জার্মানির এক-চতুর্থাংশের অল্প একটু বেশি। যুদ্ধের 
প্রান্কালে বিশ্ব শিল্পে বিদন্যংশাক্ত উৎপাদনে রাশয়ার স্থান ছিল পণুদশ, কয়লা 
উৎপাদনে ষন্ঠ, ঢালাই লোহা এবং ইস্পাতে পণ্ম, তামায় সপ্তম এবং যন্ত্রনির্মাণে চতুর্থ । 
ঢালাই লোহা ও ইস্পাতের মাথা পিছু উৎপাদন ছিল মাঁকন যুক্তরাম্ট্রের এক- 
একাদশাংশ. 'ব্রটেনের এক-অস্টমাংশ, জার্মানির এক-ষম্ঠাংশ এবং ফ্রান্সের এক-চতুর্থাংশ। 
কয়লা নিচ্কাশন ক্ষেত্রে ব্যবধানটা আরো বোশ। শিল্প পহুঞ্জীভবনের মাত্রা সবচেয়ে বৌশ 
রাশিয়ায়, তবু টেকনিকাল সরঞ্জামে, শ্রমোৎপাঁদকায় এবং বিশেষীকৃত উৎপাদনে অগ্রণী 
পঃজিবাদী দেশগ্যালর ?পছনে পড়ে ছিল রাশিয়া । ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় শ্রমোৎপাদিকা 
আমোরিকার এক-নবমাংশ, 'ব্রটেনের এক-পণমাংশের সামান্য বোঁশ আর ফ্রান্সের এক- 
তৃতীয়াংশ ছিল। শিল্পের ভৌগোলিক বণ্টন অর্থনীতির দিক 'দিয়ে ছল অত্যন্ত 
অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বারো আনার বোশ শিল্পোৎপাদন পুঞ্জীভূত ছিল চারাঁট এলাকায় -- 
মস্কো, ইভানভো, সেন্ট পিটারসূবুর্গ এবং উক্রেনে। রাশিয়ার পশ্চাৎপদতার সাক্ষ্য 
বহন করত তার বৈদোশিক বাঁণজ্যের গঠনও। ১৯১৩ সালে রুশ রপ্তাঁনর শতকরা 
৯৪:৪ ভাগ (মূল্য হিসাবে) ছিল কষ উৎপন্ন এবং শিল্পের কাঁচা মাল আর শতকরা 
মাত্র &.৬ ভাগ কারখানাজাত মাল। 

১৯০৯ সাল থেকে ব্রমশ বোশ পারমাণে বিদেশী মূলধন রাশিয়ায় ঢুকতে থাকে। 
১৯০১-১৯১১৩ সালের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প জয়েন্ট স্টক কোম্পান এবং খণ 
প্রাতিষ্ঠানগ্যীলতে বিদেশী পঠুজলাগ্ন ৯৮ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ১৭০ কোটি ১০ লক্ষ 
রুূবলে দাঁড়ায়, সমস্ত শেয়ার পঃজির শতকরা ৪১ ভাগ এটা । 

সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ এভেম্তভের হিসেবে, ১৮৮৭ থেকে ১৯১৩ পযন্ত ১৭৮ 
কোটি ৩০ লক্ষ রূবল বিদেশ পধাজ রাশিয়ায় ঢেকে, লীগ্র পধাজতে নীট মোট লাভ 
হয় ২৩২ কোট ৬০ লক্ষ রূবল। ২৬ বছরে তাহলে আসল প:জির চেয়ে &৪/কোঁট 
৩০ লক্ষ রুবল বোশ মোট মুনাফা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাশিয়ার মোট 
বৈদেশিক খণের পারমাণ ছিল ৫৯০ কোটি রুূবল। সুদে ও ধণ পাঁরশোধে এই যুদ্ধের 
প্রাক্কালে প্রাত বছর ৫০ কোটি রুবল যেত বিদেশে । ১৯১৩'এ বৈদোশক বাঁণজ্যে 
যে সাড়ে ১৪ কোটি রুবল উদ্বৃত্ত ছিল, পাঁরমাণটা তার চেয়েও বেশি। আন্তর্জাতিক 
লেন-দেনে ঘাটাতি কমাবার চেষ্টায় জার সরকার আত সম্তা দরে জোর করে কৃষি উৎপন্ন 
চালান দেয়, তথাকথিত বাজেট ভারসাম্যের নীতি অনুসরণ করে ভোগ্য বস্তুর উপর 
অপ্রত্যক্ষ কর বাড়ায় এবং পুরনো ধার শোধের জন্য নতুন বৈদেশিক খণ নেয়। 

১৯০০ সালে রাষ্ট্রীয় বাজেট ছিল ১৭০ কোটি রূবল, ১৯১৩'তে সেটা দাঁড়ায় 
৩৪০ কোটি, অর্থাৎ "দ্বিগুণ । প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের বোঁশর ভাগ আসে মেহনতাদের 
কাছ থেকে । বাজেট আয়ের শতকরা মান্র ৮ ভাগ আসে পঠাঁজ, বাণিজ্য ও শিজ্পোদ্যোগ 
এবং জমির উপর কর থেকে পেঃজিবাদী ও জমিদারদের কাছ থেকে)। রাষ্ট্রীয় বাজেটের 
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সেন্ট 'পিটার্সবুর্গে ইভানভ্কায়া স্ট্রীটের এই বাড়িতে ১৯১৪ সালে 'প্রাভদাশর সম্পাদকীয় 
দপ্তর ছিল। 


প্রধান ব্যয় খাত ছিল সশস্ত বাঁহনীর উপর খরচ। ১৯১৩ সালে বাজেটের শতকরা 
৩০ ভাগের বেশি যায় সামরিক খরচে । রাষ্দ্রীয় খণের সুদ ও পাঁরশোধ বাবদ ব্যয় এবং 
পলিশ, জেল, আদালত এবং যাজক সম্প্রদায়ের উপর খরচা প্রাতি বছর বাড়তে থাকে। 
১৯১৩ সালে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয় ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ রূবল, জনসংখ্যার মাথা পিছু 
পড়ে ৮০ কোপেক। দেশের শশন ও কিশোরদের চার-পণ্চমাংশ স্কুলে যাবার সুযোগ 
পেত না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জনসংখ্যার শতকরা ২১ জনের বোশি সাক্ষর ছিল না। 

জারতন্্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে পারিচালনা করতে সক্ষম এমন একটি 
বিপ্লবী শীক্ত দানা বেধে ওঠে বিশ শতকের গোড়ায়। এ হল প্রলেতারয়েত, শিজ্প 
সচ্ছলতার বছরগ্যালতে এর শীক্ত বাদ্ধ পায়। ফ্যাক্টীর ইনস্পেকটরদের তদারকাধীন 
কারখানাগুলিতে শ্রীমকদের সংখ্যা ১৯০৯-১৯১৩, এই পাঁচ বছরে শতকরা ৩০-৮ ভাগ 
বেড়ে মোট ২২,৮২,১০০তে দাঁড়ায়। কৃষি ও নির্মাণে কার্যরত প্রলেতারিয়েত ও আধা- 
প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাও বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেসব শ্রামক গ্রাম থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন করোছল তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সমস্ত শিজ্পকমর্দের শতকরা মান 
২০.৯ জনের সংযোগ ছিল কৃষির সঙ্গে। 


১৮৮ 


১৯১৩ সালে শিল্প শ্রমিকদের আসল মজুরি ১৯০০ সালের তুলনায় শতকরা দশ 
ভাগ কমে, আর এঁদকে শিজ্পপাঁতিদের মুনাফা বাড়ে তিন গুণের বেশি। প্রলেতারিয়েত 
এবং মেহনতাঁ জনগণের বিপুল ভাগ ব্লমশ গরিব হয়ে যেতে থাকে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি 
একচোঁটয়া সংস্থার মুনাফা বাড়ে বিরাট পাঁরমাণে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমকদের শিল্পে 
পনঞ্জশীভবন বেড়ে চলে--এ সবের ফলে বলশেভিক পার্ট পরিচালিত প্রলেতারিয়েতের 
শ্রেণী চেতনা এবং দ্‌ঢ় সঙ্কল্প বৃদ্ধি পায়। 

১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রল লেনা স্বর্ণথনিতে নিরস্ত শ্রীমকদের উপর জার সৈন্যরা 
গাল চালাতে রুশ প্রলেতারিয়েত ব্যাপক ও সতনব্র প্রতিবাদ জানায়। রাশিয়ার শ্রামক 
শ্রেণী এ হত্যাকান্ডের প্রত্যুত্তর দেয় ব্যাপক সভা সামাতিতে, ধর্মঘটে এবং বিক্ষোভ- 
[মাছলে। ১৯১২ সালের ২২শে এরীপ্রল সেন্ট 'পটারসবুর্গ শ্রমিকদের উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত হয় বলশোঁভিকদের বৈধ দৈনিক পান্রকা “প্রাভদা”। পার্টির সদস্যসাধারণকে 
শাক্তশালী করাতে, জনগণের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ প্রসারণে এবং শ্রামক শ্রেণীর 
এঁক্য সংগ্রামে বিপ্লবী কমাঁদের নতুন পুরুষকে তালিম দেওয়াতে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নেয় পান্রকাটি। 

১৯১২ সালের শরতে, দেশে ঘনায়মান বিপ্লবী সঙ্কটের আবহাওয়ায় চতুর্থ দুমা'য 
নির্বাচন সম্পাঁদত হয়, নির্বাচনকে নিজেদের বিপ্লবী প্রচার কার্ষের সম্প্রসারণে কাজে 
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চতুর্থ রাম্মীয় দুমা'র প্রথম আঁধবেশন, ১৫ই নভেম্বর, ১৯১২। 


লাগায় বলশেভিকরা। সফল হল তারা, শ্রমিক নির্বাচক মন্ডলগুলি (কিউরিয়া) তাদের 
পাঠাল দৃমা'য়। যে হয়টি শিল্প গুবৌনয়ায় সমগ্র শ্রামক শ্রেণীর চার-পণ্চমাংশ থাকত 
তারা চতুর্থ দুমায় বলশোভকদের প্রাতানাধ নির্বাচিত করে €& নং তালিকা দ্রম্টব্য)। 
ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বৈধ শ্রামক সংগঠন দ্রুত বেড়ে ওঠে, এদের উপর বলশোভক 
পার্টর প্রভাব আরো জোরালো হয়। ১৯১৩ সালে দেশের সবচেয়ে বড়ো সেই 
[পটার্সবৃর্গ ধাতুকমরণ ইউনিয়নের কার্যকর কাঁমাটর নির্বাচনে বলশোভিকদের জয়লাভ 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । স্বৈরতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের বরুদ্ধে জনগণকে সংহত করার সংগ্রামে 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয় ১৯১২-১৯১৪'এ বলশোভিক পাঁরচালিত বীমা আন্দোলন; 
সামাঁজক বাঁমা অঙ্গগ্ীলর 'নর্বাচনের সময় সেগুলিতে ক্ষমতালাভ ও সেগুলিকে 
পার্টর ঘাঁটিতে পাঁরণত করার উদ্দেশ্যে বলশোভিকরা আন্দোলন চালায় । 

রাজনৈতিক ধর্মঘটীদের শতকরা ভাগ ১৯০৮-১১১০ সালে ছিল ৩৬, 
১৯১১-১৯১৪ সালে হুয় ৬৬; এদের শতকরা ৪৩ জন হল সেন্ট পিটারসবূ্গের 
শ্রামক। - 

নিপীঁড়ত জাতগণের মুক্ত সংগ্রাম রুশ শ্রামক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শীক্ত 
সণ্য় করতে থাকে । ১৯১৪ সালে শেভচেঙ্কো স্মৃতিসভা জার সরকার 'নাষদ্ধ করাতে 
সেন্ট পিটারসবুর্গ, মস্কো, (িয়েভ, তিফলস এবং অন্যান্য সহরে ধর্মঘট, সভাসামাতি 
এবং প্রাতবাদ-মছিল হয়, পুলিশের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে শ্রমিক এবং ছান্রদের। ১৯১২ 
সালের ১লা জুলাই তাশখন্দের কাছে ভ্রইৎস্ক শাবরে একটি স্যাপার দল বিদ্রোহ করে। 

১৯১০ এবং ১৯১৪ সালের মধ্যকার বিপ্লবাঁ আলোড়ন ্বৈরতন্ত্ের সঙ্কটকে আরো 
গভীর করে তোলে। সামন্ততন্ত্রী রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার এবং বূঞ্জেয়াদের সঙ্গে এর 





চতুর্থ রাম্দ্রীর দুমায় বলশোভিক প্রাতীনাধিরা, এ*রা যাবজ্জীবন নির্বাঁসত হন। বাঁ থেকে 
ডান দিকে: পেন্রভীস্কি, মূরানভ, বাদায়েভ, সামইলভ, শাগভ। ১৯১৫'তে তোলা ফটো। 


মিলনকে আবার চাঙ্গা করার শেষ প্রচেম্টা হল “৩রা জুন” ব্যবস্থা । ১৯০৭ সালের ওরা 
(১৬ই) জনের প্রতিক্রিয়াশীল নির্বাচনী আইনে প্রবার্তত এই ব্যবস্থার শুরু হয় 
দ্বিতীয় দুমা'কে ভেঙে দিয়ে। ষে আইন অনুসারে তৃতীয় দুমা নির্বাচিত হয় তাতে এর 
প্রাতন্রিয়াশীল সংবিন্যাস নিশ্চিত থাকে। ইতিমধ্যে ৩রা জুন জোটের সামস্ততল্ী 
জমিদার এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে আবশ্বাস ও অসন্তোষ বাড়তে থাকে । জোটের আভ্যন্তরণণ 
সংঘাতের সুযোগ নিয়ে বলশোভিকরা জারতন্বের প্রাতীক্রিয়াশীল গণ-ীবরোধী নপাঁত 
এবং উদারনোৌতিক [িবপক্ষদলের ভুয়ো-গণতন্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে থাকে। 
১৯১৪ সালের গ্রীত্মকাল নাগাদ শ্রামক আন্দোলন অভূতপূর্ব আকার ধারণ করে। 
১৯১৪ সালের মে মাসে বাকুতে তৈল-কমদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হল, সারা দেশে দেখা 
দিল ধর্মঘট ও এঁক্য প্রদর্শন। ৩রা জুলাই ধাকুর ঘটনাবলী আলোচনার জন্য সেন্ট 
পিটারসবুর্গে পুতিলভ কারখানায় একটি সভা ডাকা হয়। পাাঁলশ শ্রাীমকদের উপর 
গল চালায়, বলশোভিকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সেন্ট 'শিটারসবূর্গের শ্রামকরা 
প্রাতিবাদমূলক সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে। সেন্ট িটারসবূর্গের ভিবর্গ জেলায় 
ব্যারিকেড তোলে শ্রামকেরা। 

বিপ্লবী জোয়ারের এ পর্বে শ্রীমক আন্দোলনের পুরোধায় থেকে বলশোভিক পার্টি 
শ্রমিক সাধারণকে নিয়ে যায় নতুন একটি বিপ্লবের মুখে; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু 
হওয়।তে বিপ্লবের গতিতে কিল্তু বাধা পড়ল। 

১৯১২-১৯১৩ সালের বলকান যৃদ্ধে বিশ্ব পারস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। 
যুদ্ধ প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করে সাগ্বাজাবাদশী শক্তিরা, কিন্তু অস্ব প্রাতিযোগিতায় পিছিয়ে 
ছিল রাশিয়া। ১৯১৩ সালে অনুমোঁদত একটি সূচী হিসেবে রূশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা 
১৯১৭ সাল নাগাদ ৪,৮০.০০০ লোকে অর্থাৎ শতকরা ৩৯ ভাগ বাড়ার কথা 'ছিল। 
১৯১২ সালে অনুমোদিত জাহাজ ন্মাণ সূচী অনুসারে ১৯১৭ নাগাদ বণিক ও 
কৃষ্ণ সাগর নৌবাহনীও বাড়ার কথা । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ বাহিনীতে ছিল 
প্রায় ১৪ লক্ষ সৈন্য ও আফসার, অর্থাৎ ত্রিশাক্ত জোটের জামান, অস্ট্রোহাঙ্গের এবং 
ইটালির মিলিয়ে যত খ্যা প্রায় তার সমান (১৫ লক্ষ ২৯ হাজার)। কিন্তু 
টেকনিকাল মান এবং জরঞ্জামে রুশ বাহিনী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ শক্তিদের তুলনায় 
নিকৃষ্ট ?ছল। যুদ্ধ শল্প সামর্থয নিচু থাকাতে রাঁশয়ার যুদ্ধ প্রস্তুত ব্যাহত হয়। যুদ্ধে 
কাজে লাগার মতো যথেন্ট প্রস্তীত ছিল না রেল-পরিবহণ ব্যবস্থার। এমনকি ইউরোপীয় 
রাশয়াতেও রেলব্যবস্থার ঘনত্ব জার্মানির ১১ ভাগের এক এবং অস্ট্রোহাঙ্গেরর ৭ ভাগের 
এক ভাগ ছিল। ভারি কামান এবং মোঁশন-গান যথেষ্ট পাঁরমাণে তোর হত না রুশ 
কারখানায়, বিমানাবরোধাঁ কামান এবং 'বিমানের মোটরের উৎপাদন তখনো সংগঠিত 
হয়ান। এমনাক রাইফেল এবং ক্রুজ পর্যন্ত যথেম্ট পাঁরমাণে বানানো হত না। এর 
সঙ্গে অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রুশ বাহিনীতে ছিল সে সময়কার একটি 
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সেরা কামান --- ১৯০২ সালী প্যাটার্নের ৭৬ 'মাঁলামটার ফিজ্ড কামান। রুশ 
বাহনীর শিক্ষায় রুশ-জাপান যুদ্ধে আহত আভজ্ঞতার কথা কিছুটা ববেচনা 
করা হয়। পদাতিক আক্রমণের আগে কামান চালানোয় অনেক নজর দেওয়া হয়। 
সামারক শিক্ষার নতুন বইগ্লিতে সোনকদের ব্যাক্তগত তাঁলম, 'নিম্নতম 
সেনানায়কদের স্বানর্ভরতা এবং সৈন্যদলের মধ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সক্রিয় 
মনোভাব গড়ে তোলার দিকে দাঁন্ট দেওয়া হয়। উচ্চপদস্থ অফিসারদের দ্রোনং কিন্তু 
একেবারে পর্যাপ্ত ছিল না। সৈন্য চালনার পদগুলি ভরানো হত আঁফসারদের গুণ 
দিচার করে নয়, দরবারে তাদের যোগাযোগের উপর এটা সম্পূর্ণ নিভভওর করত। যুদ্ধে 
মোটরযান এবং টেকনিকাল সরঞ্জামের মূল্য অত্যন্ত কম করে দেখা হয়। জারতন্তী 
সামারক ও রাজনৈতিক নায়কদের অজ্ঞতার দরুন রুশ বিজ্ঞানী ও হীর্জীনয়রদের অনেক 
উদ্ভাবন বাহিনীতে গ্রহণ করা হয়নি। ১৮৯৩ সালের রুশ-ফরাসাঁ সামারিক চুক্তি ধীরে 
ধীরে রুশ সেনাপাঁতিমণ্ডলীর পাঁরকজ্পনাগুলিকে ফরাসী সেনাপ[তিমন্ডলীর অধীনে 
আনার বাহনে পাঁরিণত হয়। 


প্রথম বিশ্বযদ্ধে রাশিয়া 


পঠাঁজবাদের দুরারোগ্য নানা বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধ 
শুরু এবং যুদ্ধগতির প্রধান কারণ গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ । 
বলকান এবং তুরস্কে প্রাধান্য লাভের জন্য রুশ এবং অস্ট্রো-জার্মীন সাগ্াজ্যবাদনীদের 
ক্রমবর্ধমান সংঘাতের দরুন জারের রাশিয়া যুদ্ধে নামে। মৈত্রীতে অপরের মুখাপেক্ষী 
রাশিয়া প্রথম বিশ্বধুদ্ধে নিজের সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থের সাধনে বিশেষ করে দার্দেনেল্স্‌ 
আত্মসাৎ করণে প্রবৃত্ত হয়। 

১৯১৪ সালের ১৯শে জুলাই (১লা অগস্ট) রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
জামান; ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল, অস্ট্রোহাঙ্গের নামল আঁতাঁত 
দেশগুলির বিরুদ্ধে । যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি 
সামাঁজক উগ্রজাতবাদের (0০191 01210510157) নাতি অনুসরণ করে, সাম্রাজ্যবাদ 
যৃদ্ধে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের সমর্থন করে। বিপ্লবী মার্সবাদে নিষ্ঠা দেখায় 
একমান্র বলশোভক পার্ট, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও দেশে দেশে সামাঁজক উগ্রজাতিবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা*“আহ্বান করে জনসাধারণকে । চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমা'য় বলশোভিক 
দল যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রকাতির উদ্ঘাটন করে সান্রয়ভাবে এবং ১৯১৪ সালের 
নভেম্বরে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের নিন্দা চালায়, যুদ্ধ খণের পক্ষে ভোট দিতে 
অস্বীকার করে। রুশ শ্রামক শ্রেণী সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী বুজৌঁয়া এবং সোশ্যালিস্ট- 
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রেভোঁলউশনার ও মেনশোভিকদের উগ্রজাতিবাদী প্রচারের খপ্পরে পড়েনি। 
১৯১৪ সালের নভেম্বরে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক লেবর পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 
ইস্তেহারে লোনন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পারণত করার স্লোগান দেন। 

যুদ্ধ শুরু করার সময় জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দ্রুত জয়লাভের ভরসা ছিল। দু 
ফ্লুন্টে যুদ্ধ আনবার্, তাই জার্মান সেনানায়কমণ্ডলী ফ্রান্সে প্রথম এবং প্রধান আঘাত 
করে। উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের পরাজয়ের পর পূর্ব ফ্রুণ্টে সৈন্য পাঠিয়ে রাশিয়াকে 
হারানো । শবুপক্ষের শাক্ত এবং অর্থনৌতিক সন্তাব্য কম করে দেখাতে, নিজেদের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে অতাধক ধারণা পোষণ করাতে এবং লক্ষ লক্ষ লোক যে যুদ্ধে নামে 
সেই আধ্ুনক যুদ্ধের নানা সর্ত পাঁরপুরণ না করাতে শুরু থেকেই জার্মান যুদ্ধ 
পাঁরকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। বেলজয়ম হয়ে উত্তর ফ্রান্সে সফল আন্রমণ চালায় 
জার্মান বাঁহনী, চেম্টা করে ফরাসী বাহিনীকে ঘেরাও করে বিনম্ট করার। ঠিক সেই 
সময় উত্তর-পশ্চিম ফ্রুন্টে দুটি রুশ বাহনী পূর্ব প্রাশিয়া আব্রমণ করাতে ফ্রান্সের 
ভবিষ্যং নিরা'পত হল চূড়ান্তভাবে। ১৯১৪ সালের ২০শে অগস্ট প্রথম রুশ বাহিনী 
অন্টম জার্মান বাহিনীকে গুমাবনেনে ভীষণভাবে হারিয়ে এটিকে হটে যেতে বাধ্য করে। 
পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে দুটি কোর'কে পূর্ব ফ্রন্টে পাঠাতে বাধ্য হল জার্মান সেনাপাঁতিমন্ডলণ। 
এতে মার্ণে জার্মান পরারুয়ে সাহায্য ঘটে। যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকাতে এবং দূর্বল 
পারচালনার দরুন পূর্ব প্রাশিয়ায় রুশ আক্রমণ শেষ পর্যন্ত বার্থ হল। ১৯১৪ সালের 
অগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে রুশ সৈনাদল গালাসয়ায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনীকে পরাজিত 
করে হটিয়ে দেয় সান নদীর ওপারে কার্পোথয়ান পাহাড়ে । অস্ট্রোহাঙ্গেরীয় 
বাহনশগ্লর চরম পরাজয় অবশ্য ঘটোন। রুশ আঁধনায়কমণ্ডলশী গাঁলাসয়ায় 
সৈন্যবাহনীর অগ্রসর থামিয়ে চতুর্থ, পণ্চম এবং নবম বাহনীকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্ট 
এবং দ্বিতীয় বাহন ও প্রথম বাহনীর দুটি কোর'কে নারেভ নদ থেকে সরিয়ে পাঠাল 
ওয়ারশ এলাকায়, উদ্দেশ্য ছিল মধ্য ভস্টুলা থেকে আন্রমণ শুরু করে সাইলোসিয়া হয়ে 
বাঁলিনে যাওয়া । পরাজিত অস্ট্রীয় বাহনীগুলিকে সাহায্য করার জন্য জার্মানরা আক্রমণ 
চালায় ভিস্টুলায়, ওয়ারশয়ের দকে। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে ইভান্গরদ এবং ওয়ারশয়ের 
মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধে রুশ সৈন্যদল নবম জার্মান বাহিনী এবং প্রথম অস্ট্রীয় বাহিনীর 
একটা ভাগকে বিধবস্ত করে। নভেম্বর মাসে জার্মীনরা লজ যুদ্ধ নামে পাঁরচিত 
অভিযানটি শুরু করে, তাদের চেম্টা ছিল ও এলাকায় হঠাৎ আন্রমণে দ্বিতীয় ও পণ্ণম 
রুশ বাহনীকে ঘেরাও করা । পাল্টা-চালে রুশ সৈন্যদল শুধু যে জার্মান সাঁড়াশি খুলে 
বোঁড়য়ে আসে তা নয়, পাশে-থাকা জেনারেল শেফারের দলকে ঘেরাও করে, এ দলের 
কয়েকাঁট রোঁজমেন্ট মান্র ব্যহ থেকে বোরয়ে আসতে পারে। 

২৯শে এবং ৩০শে অক্টোবর তুকর্ঁ নৌবাহিনী এবং দ্যাট জার্মান ভ্রুজার “গোয়েবেন” 
ও “ব্রেসলাউ” কৃষ্ণ সাগরে রুশ জাহাজ আব্রমণ করে, ওদেসা প্রভাত বন্দর ও ঘাঁটিতে 
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গোলাবর্ষণ করে। সে দিন তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে । ডিসেম্বরে তৃতীয় তুকাঁ 
প্রধান ভাগটাকে ঘেরাও করে শেষ করে দেওয়া, কিন্তু রুশরা প্রাত-আক্রমণে তুকরদের 
ছন্রভঙ্গ করে দল। ১৯১৫ সালের বসন্তকালে ১,২০,০০০ সৈন্যসমেত অস্ট্রীয় দূর্গ 
পেরোমসল আত্মসমর্পণ করল। কাপ্পেশঁথয়ানে আক্রমণ চালিয়ে অনেক গিরিসঙ্কট দখলে 
এনে রুশ সৈন্যদল অস্ট্রো-হাঙ্গোরর প্রাতিরোধ নিশ্চিহ করার উদ্দেশ্যে হাঙ্গেরীয় 
উপত্যকা আন্রুমণের প্রস্তুতি চালাল। 'মন্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জার্মীন পাঁশ্চমে 
প্রতিরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে রুশ বাহনীগুলিকে ধংস এবং রাশিয়াকে যুদ্ধ 
থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার জন্য পূর্বে অনেক সৈন্য জমায়ে করল। যুদ্ধের শুরুতে 
পূর্ব ফন্টে জার্মান ও অস্ট্রোহাঙ্গেরর &২টি পদাতিক, এবং ১৪ অশ্বারোহী 
[াভিসন ছল, কিন্তু ১৯১৫?তে সংখ্যাঁট বেড়ে দাঁড়াল ১১৬টি পদাতিক ও ২৪ 
অশ্বারোহী ভিভিসনে, অর্থাং মোট সৈন্যসংখ্যার অর্ধেক। ১৯১৫'র মে মাসে অস্ট্রো- 
জার্মান বাহিনীগ্যাীল গাঁলৎসায় রুশ লাইন ভেদ করে রুশ 'সৈন্দলগীলকে পিছু 
হটাতে থাকে । ২২শে জুন রুশ সৈন্যদল লৃভভ্‌ এবং &ই অগস্ট ওয়ারশ পাঁরত্যাগ 
করে। জার্মানরা সেপ্টেম্বরে ভিলনো দখল করল । শীতকাল নাগাদ জার্মান আন্রমণ 
থামানো হল, পশ্চিম দৃঁভিনা -- বারানাভচি -_- পিন্‌স্ক _ দুব্নো লাইন বরাবর ফ্রণ্ট 
পাকা রইল। পোল্যান্ডে রূশ বাহনীগুলকে ঘেরাও করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, 
জার্মান তখনো দুটো ফ্রুণ্টের মাঝখানে আটক। চন্রুবেড় কাটাতে পারলেও অত্যন্ত 
লোকসান সইতে হয় রুশ সৈন্যদলগুলিকে । নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র সীজ্জত রুশ বাহনপগুীল 
জার রাশিয়ার, টেকানকাল ও অর্থনৌতিক পশ্চাৎপদতায়, আঁধনায়কমণ্ডলীর নব্যাদ্ধতায় 
এবং মিন্রদের কাছ থেকে সাহায্যের অভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধের জন্য অর্থনৌতিক 
প্রস্তুতি যথেম্ট পাঁরমাণে করা হয়ান বলে এমনকি ১৯১৯৫,র গোড়াতেই অস্ত্রশস্ত্ের 
ব্যাপারে একটা সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯১৪*র শেষ নাগাদ সৈন্যবল বাঁড়য়ে ৫&৬ লক্ষ করা 
হয়, এঁদকে যুদ্ধের প্রাক্কালে অস্ত্াগারে রাইফেল ছিল মাত্র ৪৬ লক্ষ ৫২ হাজার। 
লোকসান পরিপূরণের জন্য মাসে দু লক্ষ করে রাইফেল দরকার, কিন্তু যুদ্ধের প্রথম 
বছরে রুশ অস্ত্র কারখানায় মাত্র ৪ লক্ষ ৮০ হাজার রাইফেল তোর হয়। তাছাড়া 
কার্তুজ ছিল অত্যন্ত কম। ১৯১৪'র অগস্ট থেকে ১৯১৫'র জুলাই পর্যন্ত ৮৪ কোট 
৩০ লক্ষ রাইফেল কার্তৃজ তোর হয় কারখানায়, অথচ প্রতি মাসে বাহিনীর ২০ কোটি 
কার্তুজ দরকার ছিল। কামানের যত গোলার দরকার মান্্ তার এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ 
করে শিল্প মাসে ৫ লক্ষ)। যুদ্ধের প্রথম বছরে বারুদ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক যত 
পাঁরমাণে দরকার ছিল তার শতকরা মান্র ১০ বা ১১৯ ভাগ জোগায় রূশ কলকারখানা । 
প্রধানত অন্যান্য দেশে অর্ডার দিয়ে অস্ত্রসম্কট আতিক্রমণের চেস্টা করে জার সরকার । 
যুদ্ধ কালে ৭৬৯ কোটি ৪০ লক্ষ রুবলের মতো অর্ডার দেওয়া হয় বিদেশে _ 
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২৯৯ কোটি ১০ লক্ষ রুবল মার্কিন যুুক্তরান্ট্রে, ২৩৩ কোট ১০ লক্ষ গ্রেট ব্রিটেনে এবং 
১৬৪ কোটি ১০ লক্ষ ফ্রান্সে। চড়া দাম পেলেও বিদেশী ফার্মগুলি অর্ডার জোগাতে 
দেরি করত প্রায়ই আর প্রায়ই খারাপ জাতের মাল পাঠাত। মাঁর্কন যুক্তরান্ট্রে যা 
অর্ডার দেওয়া হয় সরবরাহ আসে তার, শতকরা মান্র ২৮ ভাগ, ৮৪ কোটি রুবলের 
মতো । প্রথম প্রথম বিদেশে রুশ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা থেকে অর্ভারের দাম 
দেওয়া হত, কিন্তু এ টাকা ফুঁরয়ে গেলে নতুন বিদেশী খণ নেওয়া হল। এতে করে 
বিদেশী পাঁজর উপর জার রাশিয়ার নির্ভরতা বেড়ে গেল। যুদ্ধকালীন বছরগ্যালতে 
৮০০ কোট রুবলের বেশি বিদেশ খণের বন্দোবস্ত হয়। বদেশে রাশিয়ার যুদ্ধ 
অর্ভারগ্যলির টাকা জোগ্াানোর ভার ব্রিটেন নিজের হাতে ানল। যুদ্ধ খণের বন্দোবস্ত 
করা হল -__ শতকরা ৭০ ভাগ ব্রিটেনে, ১৯ ভাগ ফ্রান্সে এবং ৭ ভাগ মার্কন যুক্তরাস্ট্রে। 
অস্ত্রশস্ত্র বানময়ে মিত্ররা দাবী করল জার সরকার যেন পাঁশ্চম ফ্রণ্টে সৈন্য পাঠায়; 
কয়েকটি রুশ ব্রিগেড ফ্রান্সে এবং গ্রীসের সালোনিকায় লড়ে। 

যুদ্ধের প্রথম দশ মাস সৈন্যবাহনীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য রুশ অর্থনীতি 
পুনর্গঠনের কোনো চেষ্টা করোন জার সরকার বা বুর্জোয়ারা। ১৯১৫ সালের মে 
মাসে যখন ধাতু ঘাটাতির সম্ভাবনা দেখা দিল, যখন ফ্রুণ্টে গোলা ও অস্বশস্তের ঘাটাত 
গুরূতর আকার ধারণ করে ন্তখাঁন শুধু যুদ্ধ মন্ত্রীর সভাপাতিত্বে বাহনী সরবরাহের 
বিষয়ে একটি সম্মেলন বসে; এতে যোগ দেয় রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় দুমা এবং 
কয়েকাটি সরকারী বিভাগের প্রাতানিধি এবং শিল্পপাঁতি ও ব্যাগ্কারদের প্রাতীনাঁধ। 
১৯১৫'র মে মাসের শেষে পঠাজবাদীরা প্রদেশে জেলা-কমিটি সহ একটি কেন্দ্রীয় 
যৃদ্ধ-শিল্প কাঁমিটি গঠন করে। যুদ্ধের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত জেমস্তভো ও সহরে কর্তৃপক্ষ 
ইউনিয়নগ্ীলর ক্ষমতা অনেক বাড়ানো হল এবং এদের উদ্যোগে সৈন্যবাহিনীকে 
সামারক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম জোগানোর জন্য গড়া হল একাঁট সংযুক্ত“ কাঁমাট 
(“জেমগর”)। যুদ্ধ অর্থনীতি নিয়ন্্ণের জন্য ১৯১৫'র অগস্টে প্রতিরক্ষা, জবালানি, 
খাদ্য এবং পাঁরবহণ সম্মেলন প্রাতীষ্ভত হল। শিল্পোদ্যোগগযীলির কোটা ঠিক করা, 
কোন পর্যায়ক্রমে তারা কাঁচা মাল ও ইন্ধন পাবে তার নিয়ল্লণ, দর নির্ধারণ, পাঁরবহণ 
ব্যবস্থায় কার দাবী আগে সেটা ঠিক করা, যেসব কারখানা যুদ্ধ-অর্ডার সরবরাহ করে 
উঠতে পারছে না সেগ্ালকে মিলিটারির হাতে দেওয়া বা বাজেয়াপ্ত করণ ইত্যাঁদ 
আধকার পেল সম্মেলনগুীল। ব্যাক্তগত উদ্যোগগ্ঁলর শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যাপারে 
রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ কিন্তু অত্যন্ত অসঙ্গত ও ভাসাভাসা রয়ে যায়। ইন্ধনকে কঠোরভাবে 
রেশন করার এবং ভোগকারীদের কাছে পেশছনোর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ব্যর্থ হল, 
কেননা ইন্ধনের নিচ্কাশন এবং বিবুয় ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তগত শিজ্পপাঁতদের হাতে। 
পাঁরকল্পনা গৃহীত হল না, কেননা শিজ্পপাঁতি ও জামদাররা এতে নারাজ, এতে তাদের 
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অবাধ দাঁওবাজি ও মুনাফালুণ্ঠনের স্বাধীনতা ক্ষুপ্র হত। সর্বোচ্চ মূল্য বেধে দেওয়া 
হল না -- কেননা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় হাত দেবার ক্ষমতা ছিল না "ণনয়ল্্রণন" 
অঙ্গগুীলর। দেশের অভ্যন্তরের সামারক অর্থনোৌতিক উদ্‌যোজন যে শ্রথগতি ও অসম্পূর্ণ 
ছিল, জার রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পজিবাদ যে অপারিণত 'ছিল, ব্রিটেন, ফ্রান্স 
এবং জার্মানির তুলনায় সরকারী সংস্থা এবং ব্যক্তগত একচেঁটয়া সংস্থার মিলন ও 
পারস্পরিক 'নরভরতা যে দুর্বল ছিল তার কারণ তন্তরী শাসক শ্রেণীর উপারভাগ 
বৃর্জোয়াদের রাজনৈতিক শক্তবাদ্ধির বিরোধিতা করত। রাজনৌতক দুর্বলতা, জার 
সরকারের ওপর নিভরতা এবং জমদার বর্গের সঙ্গে ৩রা জুনের প্রাতিবিপ্লবী 
জোটে যোগদানের ফলে দেশের যুদ্ব-অর্থনীতি সংগঠন করার ক্ষমতা ছিল 
না বূজোয়া শ্রেণীর। “নিয়ন্ত্রণ” সংস্থাগ্ীলি একমাত্র যে কার্যকলাপ 
চাল।তে পারত তা হল শিল্পের তথাকাঁথত বেসামরিক শাখাগুলিকে সর্বতোভাবে 
কমিয়ে সামরিক উৎপাদনকে যত সম্ভব বাড়ানো। যুদ্ধের সময় প্রাতিরক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংযোগ নেই এমন উদ্যোগগুলিতে শ্রীমকের সংখ্যা শতকরা ১৩ জন কমে যায় এবং 
অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদনকারী কারখানাগীলতে এ সংখ্যা বাড়ে শতকরা প্রায় 
৮৯ জন। নতুন কারখানা 'নর্মীণ ব্যাহত করে রাষ্ট্রযন্ত্, ফলে দেশের শিল্পের জন্য 
ধাতু বুনিয়াদ বাড়তে পারোনি। যেসব কারখানা বর্তমান ছিল তাদের ওপর পুরো 
বোঝাট্া পড়ে, এগ্ীলর এমনাঁক পুনরুৎপাদন ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। সামরিক 
উৎপাদনের প্রাতীক্রুয়াশাল আমলাতান্তিক “নয়ন্্রণ” তাই শেষ পর্যন্ত উৎপাদন 
িশৃংখলা এবং শিজ্প ও পাঁরবহণের মূলে পধাঁজ লুণ্ঠনকে আরো তীব্র করে তোলে। 
তথাপি সামরিক উৎপাদনের রান্ট্রীয় “নয়ন্তণ” বুর্জোয়াদের অর্থনোতিক অবস্থাকে 
জোরালো করে। সমরাঁকৃত কারখানাগুলিতে দাসশ্রমসুলভ ব্যবস্থা গৃহাঁত হল। 
সামান্যতম নিয়ম লঙ্ঘন বা রাজনৌতিক “আঁনভরতার”" অপরাধে শ্রমিকদের ফ্রণ্টে 
পাঙানো হত। 

বাহন?র প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিল্পের খাপছাড়া পুনর্গঠনে সামারক উৎপাদন 
[বশেষ বাড়ে ১৯১৬'তে। ১৯৯১৯৭'র শুরুতে রাইফেলের বাৎসারক উৎপাদন ১৬ লক্ষে 
দাঁড়ায়, যুদ্ধের প্রথম বছরে যেটা ছিল ৪ লক্ষ ৮০ হাজার । প্রাক-যুদ্ধ পর্যায়ের তুলনায় 
মোশন-গানের উৎপাদন ২৫ গুণ বাড়ে। কামান কারখানাগুলির উৎপাদন সবিশেষ 
বাদ্ধ পেল। ১৯১৫'তে ২,১০৬ট কামান তৈরি হয়, ১৯১৬'তে ৫,১৩টি। অনেকখানি 
এগিয়ে যায় যুদ্ধ-রাসায়নক শিল্প, যুদ্ধের আগে যোট আমদান মাল এবং 
আধা-কারখানাজাত দ্রব্যের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী ছিল। সাধারণভাবে রাশিয়ার 
'রাসায়ানক শিল্পে ১৯১৩'র তুলনায় ১৯১৬'তে উৎপাদন শতকরা ১৫০ ভাগ 
বাড়ে। 

রুশ সশস্ত বাহনীর প্রধান জোগানদার ছিল রুশ [শল্প (৬ নং তালিকা দুষ্টব্য)। 
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যুদ্ধ সরবরাহ, ১৯১১৩-১৯১৬ (শতকরা) 
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অস্থধ ও গোলাবারুদ উৎপাদনে দ্রুত বৃদ্ধি সতও যুদ্ধের জানা সময়ে রুশ 
বাহনীতে রাইফেল, মেশিন-গান, গোলা, রাইফেল ও নেশিনগানের কাতুজি এবং 
বিস্ফোরঞের তর অভাব ছিল। রাইফেলের মো ঘা্াঁতি ৭০ লক্ষের বোশি। নতুন 
ধাঁচের সরঞ্জাম, বিমান, মোটরগাড় হত্যাদির ঝাপারে সরবরাহ ছিল আরো খারাপ, এ 
সবের জন্য মএরদের এবং মাকনি বজরান্ট্রের পুরো মুখাপেক্ষী ছিল রুশ বাহনশ। 

যাহ ইন্ধন এবং কচা মাল বতর্গান সেগুলিকে হাতে এনে রাষ্ট্রকে যোগানো 
ঘদ্ধ দ্রব্যের একচেটিয়া চড়া দর বাঁধার উদ্দেশ্যে পরাঁজবাদীরা একচেটিননা সংগঠনে 
এক্যবদ্ধ হবার আধকওর প্রয়াস করে যুদ্ধের সময়ে । ঘুদ্ধকালে শিল্পের পুঞ্জবভবন 
এবং একচেটিয়া সংস্থা গঠনের মূল বিশেষত্ব হল -- সংযুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার 
(এক ধাঁচের জিনিস একই কারখানায়) এবং এব ফলে কম্বাইন ও ট্রাস্টের গঠন। 
১৯১৬ থেকে দেখা দিল লাভের আশায় কোম্পাঁন গঠনের একটা অভূতপূর্ব ঢেউ, 
সামারক উৎপাদন প্রসারে মোটা মুনাফার মৌকা পেরেছিল পঃজিবাদীরা। ১৯১৬ তেই 
৩৮ কোট ২০ লক্ষ মূল পরীজ্জ সমেত ২৪৪টি লামিটেডু শিল্প কোম্পাঁন গঠিত 
হয়। সামরিক অর্ডারের ফলে পুরো দমে কাজ চালাতে পারে কারখানা, এর সুযোগ 
নিয়ে একচোটয়া উদ্যোগগুঁল বেচার দর এবং কারখানাগ্াীলির মধে) অর্ডার বণ্টনের 
ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে হুকুম দিত “নিয়ন্ত্রণ” অঙ্গগুলিকে। প্রাতিরক্ষার বিশেষ সম্মেলনের 
অধীনস্থ ধাতু শিল্প কমিটি “প্রদামেত," “ক্রভলিয়া” ইত্যাদি একচেটিয়া সংস্থার সঙ্গে 
ঘাঁনম্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ চালাত । সরকারী সংচ্ছাগ্লির সহায়তায় একচেটিয়া 
সংস্থাগুল ব্রমাগত সামরিক অর্ডারের দর বাঁড়য়ে নিত। যুদ্ধকালে প:ঁজবাদীদের 
মোট মুনাফা যুদ্ধ পূর্ব সময়ের তুলনায় তিন-চার গুণের বৌশ বাড়ে, আর শুধু 
সামরক উৎপাদনে নিযুক্ত কয়েকটি ধাতু-শিজ্প উদ্যোগের মুনাফা বাড়ে আট-নয় গুণ। 
এ সময়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানগ্ুঁলর মূল পধাজ শতকরা ১০-১৫ ভাগের বোঁশ 
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বাড়েনি। এতে বোঝা যায় যে উৎপাদন বাঁড়য়ে বা কারখানা নতুন করে গড়ে লামিটেড 
কোম্পানগুলি মুনাফা লোটেনি, মুনাফার মূলে ছিল শ্রামকদের আধকতর শোষণ। 
প”ীঁজবাদীদের ডিভিডেন্ড দু গুণের বোঁশ বাড়ে, আর শ্রাীমকদের আসল গড় মজুরি 
কমে শতকরা অন্তত ১৫-২০ ভাগ । 


যুদ্ধকালীন অভাব অনটনের দরুন ১৯১৫ সালের বসন্তকালে ধর্মঘটের নতুন 
একটা ঢেউ এল। এ বছরের গ্রীম্মকালে কস্ত্রমা ও ইভানভো-ভজনেসেনস্কে ধর্মঘট 


হয়, শেষ পর্যন্ত ওখানে শ্রামকদের উপর গুল চলে । জারতন্বের এই রক্তাক্ত অপরাধের 
[বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধর্মঘট বাধে পেন্রগ্রাদ, মস্কো এবং অন্যান্য [িলপ কেন্দ্রে। বিপ্লবী 
শ্রমক আন্দোলন ঘখন বেড়ে উঠছে, ফন্টে জার সৈন্যদের পরাজয় ঘটছে, এমন অবস্থায় 
জারতন্ত্রের বিরোধিতায় নামে বুজোয়ারা। ১৯১৫*র অগস্টে রাষ্ট্রীয় দুমা'য় বুর্জোয়া 
জাঁমদার দলগাল একাট “প্রগতিশীল জোট” গঠন করে একটি “আস্থাযোগ্য মন্ত্রিসভা” 
গঠনের দাবি জানায়। এঁর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শিল্প কমাটগ্ীলতে “শ্রামক গ্রুপ” 
বানাবার চেস্টা করে বুর্জোয়ারা, উদ্দেশ্য, ধর্মঘট আন্দোলনকে কাবু করা এবং ফ্ণ্টে 
জোগান-দেওয়া কারখানাগ্যাল যাতে না থেমে কাজ করে যেতে পারে তা দেখা । এ সব 
গ্রুপে সান্রয়ভাবে যোগদানের আহবান শ্রামকদের জানাল মেনশোভিকরা। কিন্তু পেন্রগ্রাদ 
এবং অন্য অনেক সহরে যুদ্ধ ?শলপ কাঁমাটর 'নর্বাচনে শ্রামকেরা 'বপুল সংখ্যাঁধক্যে 
“্রমিক গ্রুপ” বয়কটের বলশেভিক কৌশলের সমর্থন করে। 

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কীষ সঙ্কট আরো প্রখর রূপ নিল, চাষী সাধারণের দারিদ্র্য 
আরো বাড়ল। ১৯১৭ সালের সারা রুশ লোকগণনা অনুসারে, গ্রামাঞ্চলের সক্ষমদেহ 
পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ৪৭৪ ভাগ কমে যায়। খামারের প্রধান ভারবাহী পশু -- 
ঘোড়ার সংখ্যা ১৯৯১৪'র ১,৭৯,০০,০০০ থেকে ১৯১৭"য় নামে ১,২৮১০০,০০০এ। 
পশুপালনেও মন্দগাঁত দেখা দেয়। কাঁষ যল্ল ও সারের উৎপাদন ভয়ানকভাবে কামিয়ে 
দেওয়া হয়, এ সবের আমদানি একেবারে বন্ধ হল। প্রাতি বছর কমতে থাকে শস্য 
বপনের ক্ষেত্র এবং একর পিছু ফলন। ১৯১৭ নাগাদ শস্য ও আলু ক্ষেতের আয়তন 
১৯১৪'র তুলনায় শতকরা ১১:৭ ভাগ আর একই সময়ে খাদ্য শস্য, পশ: খাদ্য শস্য 
এবং আলুর মোট ফসল শতকরা ২৬-২ ভাগ কমে। 

ফ্ুশ্টের সঙ্গে গ্রামের যোগ ছিল সহম্ত্র সূত্রে, সৈন্যবাহনীতে বিপ্লবী চাণ্চল্যের 
পেল যুদ্ধের জন্য শ্রীমক যোজনে। শ্রামক-সৈনিকদের সহায়তায় সৈন্যদের নানা দলে 
বলশোভকরা অবৈধ প্রচার কার্য চালায়, বিরোধী যুদ্ধরত বাঁহনীর সৈন্যদের ডাক 
দেয় পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতমূলক সম্পর্ক স্থাপনে। বল্টিক নৌবাঁহনীর নাবিক এবং 
উত্তর ফ্রন্টে সৌনকদের উপর বিশেষ প্রভাব "বিস্তার করে বলশেভিক প্রচার, কেননা এ 
সব এলাকা পেরগ্রাদ ও 'রিগার শ্রামক-কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিল। 
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দেশে একটি বিপ্লবী সঙ্কট ঘনায়মান হয়ে উঠল। ফ্যাক্টর ও খাঁন ইনস্পেকটরদের 
তদারকাধীন উদ্যোগগ্ালতে ১৯১৫ সালে ৫,৭১,০০০ এবং ১৯১৬'তে ১১,৭২,০০০ 
শ্রামক ধর্মঘট করে। ১৯১৪'র অগস্ট থেকে ১৯১৭"র ফেব্রুয়ারি পযন্ত ধর্মঘটীদের 
সংখ্যা ছিল ২৪,৬৯,০০০, এদের মধ্যে ১৪,০৭,০০০ জন অর্থনৈতিক ধর্মঘটে এবং 
১০,৫৪,০০০ জন রাজনোতিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। যুদ্ধকালে পোঁট বুর্জোয়ার লোকেরা 
অনেকে শ্রমিক হয়ে ওঠায় শ্রামক শ্রেণীর গঠনে অনেক পাঁরবর্তন ঘটে, ফলে অর্থনৌতিক 
ধর্মঘটে যোগদানকারীদের সংখ্যা ১৯১১-১৯১৪ সালের শতকরা ৩৪ জনের তুলনায় 
শতকরা ৫৭ জন বাড়ে। এঁর সঙ্গে ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালের ধর্মঘট আন্দোলন 
প্রাকযুদ্ধ বছরগুলর তুলনায়, এমনাক ১৯০৫'এর তুলনায় অনেক বোৌশ অটল ও 
দৃঢ়সঙ্ক্প ছিল। ১৯১১-১৯১৪, এ কটি বছরে ধর্মঘটের শতকরা মানত ৩৮টি সফল 
হয়, আর ১৯১৪-১৯১৬, এ পর্যায়ে শতকরা ৭০টি অর্থনোতিক ধণঘট হয় সম্পূর্ণ 
নয় আংঁশকভাবে সাফল্য লাভ করে। পুরোধায় ছিল পেবরগ্রাদের শ্রামকেরা। 

রুশ শ্রামক এবং সৌনকদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাবে নিপীড়িত জাতিগুলির 
গুক্ত সংগ্রাম আরো জোরালো হয়ে ওঠে। ১৯১৬'র গ্রীজ্মকালে মধ্য এঁশয়া ও 
কাজাখস্তানে চাষী, ঠিকে মজুর, সহরের গরিব এবং কারখানা শ্রমিকরা আপনা থেকে 
[বিদ্রোহ করে। যুদ্ধকালে জারের ও্পাঁনবোৌশক আমলা এবং স্থানীয় সামন্তপ্রভু ও বেদের 
অত্যাচার বাদ্ধ এর প্রধান কারণ। সাক্ষাৎ কারণ, ১৯১৬'র ২৫শে জুনের একাঁট 
সরকারী 'নর্দেশ যে ট্রে খোঁড়ার জন্য ও সব অণ্চলের সমস্ত পুরুষকে জমায়েত করতে 
হবে। সব কটি অণ্চলে একই সঙ্গে শুরু হয়নি বলে আন্দোলনটি বিাচ্ছন্ন স্থানীয় 
[বিদ্রোহ-কেন্দ্রে খণ্ডিত হয়। ১৯১৬'র বিদ্রোহাটির চরিন্র ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও 
সামন্তাবরোধী। কয়েকাঁট জায়গায় সামন্ততন্নী এবং যাজক প্রভাবে আন্দোলনাঁট 
প্রাতীক্রয়াশল রুপ প্ুহণ করে। | 

১৯১৬'র মে মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে আক্রমণ শুরু করা হয়। রুশ বাহন 
সাড়ে চার লক্ষ সৈন্যকে বন্দী করে, বিপুল পাঁরমাণ 'জানসপন্র পায়। অন্য ফ্রণ্ট বা 
মিত্ররা এ আক্রমণকে সাহায্য করেনি বলে যুদ্ধের গতিতে চূড়ান্ত কোনো ফল এতে হল 
না। পশ্চিম ফ্রণ্ট থেকে জার্মানরা ২৪ ভিসন সাঁরয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে রুশ 
আক্রমণ রোখে, শেষের দিকে যথেম্ট পাঁরমাণে িজার্ভ ও সরবরাহ লাগানো হয়ান 
এ আন্রমণে। 

১৯১৬'র শেষাশোঁষ জাতীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ার দশায় পেশছয়। 

এ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আকারক ও ইন্ধনের অভাবে দক্ষিণের ৫৯টি ব্রাস্ট- 
ফার্ণেসের মাত্র ৩৫টি এবং উরালের ৯৪টির মাত্র ৪২টি চালু ছিল। এ সালে দেশের 
২১৯ ধাতু কারখানার মাত্র ১৪৫ বন্ধ না হয়ে উৎপাদন চালিয়ে যায়, ধাতুর চাহিদা 
তাতে বড়ো জোর অর্ধেক মিটত। রেলওয়েতে লোকোমোঁটিভ ও রোঁলং স্টকের নিদারুণ 


১০১০১ 


ঘার্টীত। রেলওয়ে ও বন্দরের মাল চলাচল ক্ষমতা এত কম ছিল যে গাদা গাদা জিনিস 
স্তপকৃত হতে থাকে: ১৯১৬'র শুরুতে তার পাঁরমাণ ছল দেড় লক্ষ রেল ট্র্যাক 
বোঝাই মালের সমান। মোট শস্য ফসল প্রাকযদ্ধ বছরগুীলর তুলনায় কম হলেও 
রপ্তাঁন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে (১৯১৪-১৯১৫'য় ছ কোটি পুদ, ১৯১৩-১৯১৪'তে 
এটা ছিল ৭৬ কোটি ৪০ লক্ষ পুদ) দেশে তখনো খামার উৎপন্ষে উদ্বৃত্ত 'ছিল। ভবু 
সরবরাহ সংগঠনে জার সরকারের অক্ষমতা, রেলওয়ে পাঁরবহণের বিশৃংখলা, চড়া দাম 
এবং ব্যাঙ্ক, জমিদার ও কুলাকদের ফাটকাবাজীর ফলে সহবের মেহনতণরা বুভূক্ষু 
থাকত। ১৯১৭'র ২৯শে জানূয়ার পেতগ্রাদে মাত্র দশ দিনের মতো আটা আর তন 
দিনের মতো চার্ব মজুত ছিল: মাংস একেবারে ছিল না। অন্যান্য শিল্প কেন্দে অবস্থা 
আরো ভয়াবহ । 

১৯১৭*র ফেব্রুয়ার বিপ্লব পর্যন্ত ৩.০০০ কোট রুবলের বোঁশ যুদ্ধ খাতে খরচা 
হয় (এর এক তৃতীয়াংশ আসে বদেশী খণ থেকে, বাঁকটা আভ্যন্তরীণ খণ এবং 
আঁতারক্ত কাগঞ্জ মুদ্রার প্রবর্তন থেকে)। ১৯১৪'র ১লা জুলাই ১৬০ কোটি রুবলল 
মূল্যের কাগজ টাকা চালু ছিল, ১৯১৭'র ১লা মার্চ এটা দাঁড়ায় ১৫০ কোটি। রুবলের 
ক্রয় ক্ষমতা নামে ২৭ কোপেকে । যুদ্ধের সময়ে বিদেশী পঠাীজ আরো শক্ত আস্তানা গেড়ে 
বসে রুশ শিল্পে। ওলের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৯১৭'র ১লা জানয়ার শিল্প 
জয়েণ্ট স্টক কোম্পানগ্ালর মূল পীঁজর শতকরা &০ ভাগ ছিল বিদেশী: ভাত 
[হিসাবে বিদেশী পাঁজর শতকরা ৩৩ ভাগ ছিল ফরাসী, ২৩ ভাগ 'ব্রাটশ, ২০ ভাগ 
জার্মান, ১৪ ভাগ বেলাঁজয়ান এবং ৫& ভাগ আমোরকান। 

রুশ সৈন্যদলের পরাজয়, ফন্টে বিপুল লোকক্ষয়, ধংস ও অনশন -- এ সমস্তের 
ফলে শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেল, জারতন্ল এবং সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক, 
সোৌনিক, চাষী এবং সহরের পোঁট বুর্জোয়াদের বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে গেল। 





৭ নং ভাঁলকা 
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২০০ 


সাম্রাজ/বাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তর এবং জারতনল্ত্রের উচ্ছেদের জন্য বলশোভিক 
সংগঠনগুলি ব্যাপক ও সুদ সংগ্রাম গড়ে তোলে । বলশেভিক রণনাঁতির তাঁত্বঁক 
ভিত্ত জোগান লৌনন তাঁর “সাম্্রাজ)বাদ, পঞজবাদের সর্বোচ্চ পর্ধায়” নামক গ্রন্থে, এটি 
১৯১৬'তে লেখা । এ গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ ও তার গ্রধান বিরোধ ও নিয়মের প্রথম বৈজ্ঞানক 
বিশ্লেষণ করেন লোনন, কী অবস্থায় এর অবসান অপাঁরহার্য তা দেখান। সাম্রাজযবাদশ 
যুগে পাজবাদের অসমান অর্থনোতিক ও রাজনোতিক 1বকাশের নিয়ম উপ্বাটিত তান 
করেন এবং এরি ভাত্ততে এই মহৎ বৈজ্ঞানিক আবিচ্কারে উপনীত হন যে প্রথমে 
কয়েকটি দেশে বা এমনাক একাট মাত্র প:াঁজধাদী দেশে সমাজতন্দ্রের জয়লাভ সম্ভব । 

১৯১৬ থেকে একাঁট আসল বিপ্লবী পাঁরাস্ছিতি দানা বাঁধে দেশে । জার আমলের 
ভঙ্গুরতার সাক্ষ্য বহন করে শ্রান্িসভার ক্রমাগত রদবদল । বৃদ্ধের সময়ে মন্ত্রিসভার 
সভাপতি চার বার বদলানো হয়, স্খরাম্ মন্ত্রী ছয় বার, যুদ্ধ মল্ন চার বার, ইত্যাঁদ। 
ক্রমাগত মন্ত্রী বদলে সরকার পিশৃংখল হয়ে পড়ে। “কালো শ" রাজভক্ত সংগঠনগূির 
সমর্থনভোগণী ভাগ্যান্বেষী রাসপ্াতনের সাঁবশেষ প্রাতপত্তি ছিল দরবানে। দেশের 
ব্যাপারে এই সংগঠনগ্াল শুধু জনগণকে নয়. এমনকি তথাকাথিত বুম 
"সাধারণকে" সামান্যতম সুবিধা দানের বিরোধী ছিল। বৈদোশক নীতির ক্ষেতে এরা 
জার্মীনির সঙ্গে আলাদা শান্তটক্তির দাবী করে, ধদ্ধ বোশ দিন চললে বিগ ঘটবে, 
এই তাদের ভীতি। এদের মুখপাত্র ছিলেন প্রীতান্রয়াশশল স্তিউর্মের, ১৯১৬ শুরুতে 
ইনি মন্ত্রিসভার সভাপতি হন। যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষমতা নেই জারতল্তের, আসন্ন 
বিপ্রবের মুখে জারতন্ অসহায়, এ জন্য বুর্জোয়ারা জারের উপর অসন্তুষ্ট হয়। 
১৯৯৬'র ১লা নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় দুমা'র একটি বৈঠকে “গ্রগাঁতিবাদদ জোটের" নেতা 
মিলিউকভ দরবারণ কুচন্রীঁদের বিরুদ্ধে দেশপ্রোহের আঁভযোগ আনেন। দরবারী বিপ্লব 
সাধনের সঙ্কজ্প করল বুঙ্েয়ারা। বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে যোগ দিল কাদেত, অক্টোব্রিস্ট 
ও প্রগাতিবাদীদের নেতারা এবং দুমা'র কূজৌঁয়া চক্রের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে “যুক্ত 
সৈন্যবাহনীর আঁধনায়কমণ্ডলশর কয়েকজন সদস্য (জেনারেল গু, ভ্রমভ ইত্যাদিরা)। 
অন্য দিকে “কালো শ" চন্রগুলি দুমা ভেঙে দিয়ে সামরিক একনায়কত্ব ঘোষণার 
তোড়জোড় করতে লাগল। ফেব্রুয়ার বিপ্লব বেধে যাওয়াতে বুর্জোয়া যড়যন্্কারী 
এবং প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রপল্থী উভয়েরই পাঁরকল্পনা বানচাল হল। 


ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, ১৯১৭ 


পেত্রগ্রাদে ২৩শে ফেব্রুয়ার (৮ই মার্চ) আন্তজাতিক নারী 'দবসে ধর্মঘট এবং 
বিক্ষোভ-প্রদর্শনে ফেব্রুয়ারি বুজ্োয়া-গণতান্লরিক বিপ্লবের শুরু । ২৪শে ফেব্ুুয়ারতেই 
দু লক্ষ শ্রীমকের ধর্মঘট চলোছল, ২৫শে ফেব্রুয়ারি এটি সাধারণ ধর্মঘটে পাঁরণত 


২০১৯ 


হল। রাস্তায় বিক্ষোভকারী এবং পুলিশের মধ্যে সঙ্ঘর্য ঘটে। “বপ্লবী সৈন্যবাহনী 
এবং জনগণের মধ্যে ভ্রাতুসুালভ মিলন” -- সোনকদের এই আহ্বান জানিয়ে 
বলশোভকরা প্রচারপন্ন বিলি করে। ২৭শে ফেব্রুয়ার (১২ই মার্চ) পেত্রগ্রাদ রক্ষী 
সেনাদল বিপ্লবীদের দলে যোগ দিল। সেই 'দিন কেন্দ্রীয় কাঁমাটর রুশ ব্যরো 
অনুমোদন করে; এতে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের 
জন্য দৃঢ় এবং আবিরাম সংগ্রামের আহবান জানানো হয়। পেন্রগ্রাদ শ্রামক প্রাতানাধ 
সোভিয়েতের মুখপন্র “ইজভোস্তিয়া”র ক্লোড়পন্র হিসেবে ইস্তেহারাঁট ছাপানো হয় ২৮শে 
ফেব্রুয়ারি (৯৩ই মার্চ)। ২৭শে ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যাবেলা নাগাদ রাজধানী সম্পূর্ণভাবে 
চলে আসে অভ্যুরথানীদের হাতে -- শ্রামক, সৈন্য ও নাবকদের হাতে। পেবগ্রাদের 
অভ্যুত্থান সারা দেশে বিদ্রোহের সঙ্কেত জানায়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৩ই মার্৮) মস্কো 
পুরোপ্যার বিপ্লবী জনগণের হাতে চলে আসে। পেন্গ্রাদ ও মস্কোর ঘটনাবলীর 
পর সারা দেশে জয়লাভ করে বুর্জোয়া-গণতান্নিক বিপ্লব। রাশিয়ার রাজনোতিক 
বিকাশে স্বৈরতল্্ের উচ্ছেদ বিরাট একটি পদক্ষেপ । শ্রামক ও কৃষকদের জঙ্গী এঁক্যে 
বিপ্লব ঘটাতে এবং বিপ্লবের কর্ণধার শ্রামক শ্রেণী বলশেভিক পার্টর নেতৃত্বে শান্ত, 





[বদ্রোহে সৈন্যদের যোগদান, ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪ । 
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মস্কোয় বিক্ষোভ-মাছল, ১২ই (২৫শে) মার্চ ১৯১৭। 


রুটি ও স্বাধীনতার জন্য কোট কোটি কৃষক ও সৌনকদের সাধারণ গণতাল্লিক 


আন্দোলনের পুরোধায় থাকাতে জয়লাভ সম্ভব হয়। সাম্রাজ্যবাদী য্দ্ধ, সর্বনাশ, 
শীজীনসপন্রের আগ্মমূল্য, শ্রীমকদের অত্যাধক শোষণ এবং ফ্রুণ্টে বিপুল লোকক্ষয় _ 


এ সমস্ত কিছ; ত্বরান্বিত করে বিপ্লবকে । ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবে আঁজতি মুল্যবান 
আভজ্ঞতাকে শ্রামকেরা কাজে লাগায়, এতেও বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত হয়। 

২৭শে ফেব্রুয়ারতেই পেব্রগ্রাদ কারখানাগুলির শ্রামকেরা সোভয়েতের নিজেদের 
প্রাতীনাধ নিবাচন শুরু করে। সে দিন সন্ধ্যায় পেত্রগ্রাদ শ্রামক প্রাতানিধি সোভয়েতের 
প্রথম আঁধবেশন ঘটে। প্রথম দিকে সোভিয়েতের নেতৃত্ব লাভ করে মেনশেভিক এবং 
সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনাররা। সোভিয়েতের সভাপাতি হন রাষ্দ্রীয় দুমা'য মেনশেভিক 
দলের নেতা চখেইজে। মেনশোভক এবং সোশ্যালস্ট-রেভোলিউশনারিদের সংখ্যাধিক্য 
সত্তেও প্রথম দিন থেকেই জনগণের চাপে সোভিয়েত বিপ্লবী শাক্তর সংস্থা হসেবে কাজ 
করে। মালিয়া সংগঠনে শ্রামকদের উদ্যোগকে সোভিয়েত সমর্থন করে, রাজধানীর 
স্থায়ী সশস্তব শীক্তর 'ভাত্ত হয়ে দাঁড়ায় এ মাঁলসিয়া, পেন্রগ্রাদের মহল্লাগীলতে জনগণের 
ক্ষমতা প্রাতষ্ঠার জন্য কঁমসার নিয়োগ করে। “কালো শ”্র সংবাদপন্র প্রকাশ নিষিদ্ধ 
করে সোভয়েত নিজের মূখপন্র “ইজভেস্তিয়া” ছাপাতে থাকে। 


২০৩ 


২৭শে ফেব্রুয়ারি দূমার বুজৌয়া ডেপুটিরা রদ্‌জিয়াঙ্কোর অধীনে একটি 
অস্থায় কাঁমাটি গড়ে: রাঞ্জতল্লুকে বাঁচাবার আশায় জারের সদরদপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা 
শুরু করে এ কাঁমাটি। ঘটনার বিক্ষুন্ধ আবর্তে নিজেদের ফাঁকর বদলাতে বাধ্য হল 
বুর্জোয়ারা। জার সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় আসা ব্রুমশ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, 
কেননা জার সরকার বলে প্রকৃতপক্ষে তখন কিছ ছিল না। দূমা কমিটি বিপ্লবকে স-্পন্ন 
কার্য হিসেবে মানার এবং নিজের হাতে রাম্ড্র শাসনের ভার নেখার সিদ্ধান্ত লল। 
নান্রদপ্তরগ্ীল চালাবার জন্য দুমা সদস্যদের মধ্য থেকে কাঁমসার নিযুক্ত হল। দুমা 
কমিটির প্রথম কাজ হল পেন্রগ্রাদের বিপ্লবী সৈন্যদের অধাঁনে এনে তাদের দিয়ে “শান্তি 
ও শুংখলার পুনঃস্থাপন” প্রচেম্টা। প্রতিবিপ্রবী কাজে যাতে বাহিনীকে না লাগানো হয় 
এবং সৈন্য-আন্দোলনে যাতে প্রলেতারীয় নেতৃত্ব ?নাশচিত থাকে সৈ জন্য পেখগ্রাদ 
সোভিয়েত সৈনিকদের মধ্য থেকে প্রাতিনিধি নির্বাচনের বলশেভিক প্রস্তাব গ্রহণ কযল। 
১লা (১৪ই) ম।৮ শ্রামক ও সৌনক প্রাতানাধ সোঁভিয়েতের একাঁটি পূর্ণাঙ্গ ও খুক্ত 
অধিবেশন বসে। সৈন্যদের নিরস্ত্র করে বাহিনীতে পুরনো আমল ফিরিয়ে আনার যে 
চেম্টা করে দুমা কঁসি), এর প্রত্যুন্তরে সৌনক-প্রা ভীনাধরা বলশোভিকদের তোপ গুভাবে 
সোভয়েতকে দিয়ে ১ নং আদেশ জার করায় -- এট অনুসারে প্রত্যেকটি হভীনটে 
সোঁনক-কাঁমাটি বনর্বাচিত করার কথা হয়, সৈন্যরা দায়ী থাকবে শুধু সোভিয়েত 
এবং তাদের 'নর্বাচত ক'মটিগুঁলর কাছে। ১ নং আদেশে পেত্রপ্রাদ সেনাদলকে 
প্রতিবিপ্রবের স্বার্থে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা ফসকে গেল দুমা কমাটির। সত্যকার 
ক্ষমতা রইল পেন্রগ্রাদ সোঁভয়েতের হাতে । সোশ্যালস্ট-রেভোলিউশনার ও মেনশোভিকরা 
কিন্তু শ্রমিকদের 'বশ্বাস করত না, তাদের মতে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের নারক, ভাই তাদের 
চটানো উচিত হবে না। সোভিয়েতের নেতারা সুতরাং বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা 
সমর্পণের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার গঠনের বিষয়ে দুমা কমিটির সঙ্গে তাদের 
. আলোচনা শুরু হল। ২রা (১৫ই) মার্চ সোভয়েতের একটি পূর্ণাঙ্গ আধবেশনে 
ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। রাজতন্ত্র, যুদ্ধ, জমি, আট ঘণ্টার কর্মাদন্‌ ইত্যাঁদ 
প্রশন এড়িয়ে গেছে বলে খসড়া চুক্তির তীত্র সমালোচনা করে বলশেভিকরা, সোভিয়েত 
কর্তক একাঁট অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানায় তারা । 

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-চেতনা, অভিজ্ঞতা ও সংগঠন যথেম্ট জোরালো না হওয়াতে 
সেই সুযোগে মেনশেভিক এবং সোশ্যালস্ট-রেভোলিউশনারিরা বিজয়ী জনগণের 
হাত থেকে ক্ষমতা 'ছানয়ে নিতে বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। অস্থায়ী সরকারকে 
বপ্লবের স্বার্থে লাগানো হবে, মেনশোঁভিকদের এই ফাঁপা ব্বালর প্রবল প্রভাবে, বুর্জোয়া 
অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব অনেক ভোটে গ্রহণ করে সোভিয়েত। প্রস্তাবটি করে 
সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি। বুর্জোয়া ও জমিদার পার্টিগুূলির নেতারা যোগ দিল 
সরকারে: মিলিউকভ, গুচকভ, কনভালভ ইত্যাঁদরা, তাছাড়া সোশ্যাঁলিস্ট- 
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লে 
পু এল নাত ও আক 
নু হু 


সেল চসিগিয়ে শি 


রেভোলিউশনারিদের প্রাতিনিধি কেরেন্স্কি। অস্থায়ী সরকারের সভাপতি হলেন বড়ো 
একজন জমিদার, প্রিন্দ ল্‌ভভ্‌। দুমা কমিটির সঙ্গে আলোচনার সময়ে সোভিয়েতের 
কার্যকরী কামিটি রাজতন্ন বজায় রাখার আধকার দেয় অস্থায়ী সরকারকে । রাম্দ্রীয় 
দুমা'র অস্থায়ী কাঁমাটর প্রাতানিধ গুচকভ ও শুলগিন জারের সঙ্গে আলোচনার জন্য 
যান তাঁর সদরদপ্তর পৃস্কভে; ২রা (১৫ই) মার্চ নিজের ভাই মিখাইলের জন্য সংহাসন 
ত্যাগের একটি ঘোষণাপন্রে সই করেন দ্বিতীয় নিকলাস। ৩রা (১৬ই) মার্চ 'িখাইলও 
সংহাসন ত্যাগ করলেন। রাজতন্দ অক্ষুণ্ন রাখার যে পাঁরকজ্পনা ছিল অস্থায়ী সরকারের 
তা ভেস্তে গেল, রাশিয়া হল গণতান্তিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ন্। 

লেনিন বোঝেন যে সোভয়েতগুলির আপোষ-নীতির শ্রেণীগত মূল হল 
বুজোঁয়াদের প্রাত জনগণের অচেতন বিশ্বাসী মনোভঙ্গী। স্বৈরতন্বের ওপর জয়লাভটা 
হয়েছে আকাঁস্মক, জবরদান্ত শাসনের পাঁরবর্তে হঠাৎ মাথা ঘ্ারয়ে দিয়ে এসেছে গালভরা 
নানা প্রাতিশ্রুতি। জারতন্ত্বের উচ্ছেদে আপোষ রফা ও ভাই-ভাই গোছের একটা ভাব 
দেখা 'দিয়েছে। এ মনোভাব প্রধানত পোঁটি বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রবল কিন্তু 
প্রলেতারয়েতও বাদ যায়ীন। যুদ্ধ কালে প্রলেতারয়েতের গঠনে অনেক পরিবর্তন আসে : 
পুরনো পাকা শ্রীমকদের শতকরা প্রায় ৪০ জনকে যুদ্ধের জন্য নেওয়া হয়, গাঁ থেকে 
এবং সহরের পোঁট বুর্জোয়া অংশগুলি থেকে কারখানার কাজে ঢোকে নতুন শ্রামক, 
বিপ্লবী সংগ্রামের আভিজ্ঞতা এদের ছিল না। তাছাড়া পাীলশের দমননীতিতে বলশোঁভিক 
সংগঠনগুলি দূর্বল হয়ে পড়েছিল, এতে শ্রামকদের শ্রেণী-চেতনার অভাব ঘটে, তাদের 
ভালোভাবে সংঘবদ্ধ করা যায়ান। ক্ষমতা হাতে নেবার ব্যাপারে বুর্জোয়ারা 
প্রলেতারিয়েতের চেয়ে বোৌশ সংগঠিত ও প্রস্তুত ছিল। 

কিন্তু অস্থায়ী সরকারের 'িনরঙ্কুশ ক্ষমতালাভ আটকাবার মতো শাক্ত ও দৃঢ়তা 
ছল শ্রামক শ্রেণীর। এতে দেখা দিল দ্বৈত ক্ষমতা, দুটি কর্তৃত্বের একটি 'বাঁচন্র মিশেল, 
অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া ক্ষমতা ও শ্রমিক এবং সোনিক প্রাতানাধ সোভয়েতের 
মাধ্যমে মেহনতাঁ জনগণের ক্ষমতা । পেন্রগ্রাদ সৈন্যদলকে শাসনাধীনে আনার যে চেষ্টা 
দুমা অস্থায়ী কাঁমাট করে সোঁটকে বিপ্লবী শ্রাীমক এবং সোনকেরা ব্যর্থ করার সময় 
থেকেই ৫১ নং আদেশ), অস্থায়ী সরকার গঠনের আগে থেকেই, এই দ্বৈত ক্ষমতা দানা 
বাঁধতে থাকে । জনগণের চাপে, অস্থায়ী সরকার জারকে গ্রেপ্তার করার অনুমাত দিতে 
বাধ্য হল: ১৯১৭*র ৩রা (১৬ই) মার্চ পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যকরাঁ কমিটির একটি 
সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্বিতীয় 'নিকলাস গ্রেপ্তার হন। আট ঘণ্টা কাজের দন বা কারখানা 
কাঁমাট সংস্থাপনের ব্যাপারে বিপ্লবী শ্রামকদের চাপ অগ্রাহ্য করতে বুর্জোয়ারা পারল 
না। সারা দেশে দেখা দিল একটি শাক্তশাল রাজনোতিক উজ্জীবন। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
সমাজতন্দ্বের যুগ 


মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব -- ইতিহাসে নব খ্‌গের সুচনা । 
বুজয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্ত্রমণ। 
বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পর্ব 


সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজের এীতিহাঁসক বিকাশের স্বাভাবক পরিণাঁত হল মহান 
অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। 

সমাজতান্তিক বিপ্লবের আগে সাম্রাজ্যবাদ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শুরু হয় পাঁজবাদের 
সাধারণ সংকট, প্রখরতর হয় সাম্রাজ্যবাদের সবকাঁট বিরোধ; রাশিয়া তাতে জাতীয় 
[বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়ে। যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে শিল্পের সমরীকরণের ফলে উৎপাদন 
ও বিন্রয় আরো কেন্দ্রুভূত হয় একচেটিয়া মহাজনী পাঁজর হাতে । লোনন লেখেন, 
“ইতিহাসের দ্বান্দকতা এমনই যে যুদ্ধ রাম্দ্রীয় একচেটিয়া পঠীজবাদে একচেটিয়া 
পঃজবাদের রূপান্তরকে অসাধারণ মাত্রায় ত্বরান্বিত করে তদ্ঘ্বারাই মানবজাতিকে "নয়ে 
আসে সমাজতন্তের অসাধারণ কাছে।” 

স্বৈরতন্তরকে উৎখাত করা ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্িক 
বিপ্রবের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । দ্বৈত শাসনের সৃ্টি করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব 
বিপ্লবের মূল প্রশ্ন, ক্ষমতার প্রশ্নের একটি অসাধারণ স্বাবরোধা ও অস্বাভাবিক 
সমাধান দেয়। রাষ্ট্রের জীবনে দ্বৈত ক্ষমতা একটা সাময়িক ব্যাপার না হয়ে যায় না। 
আপোষপল্থী পার্টিদের, মেনশোভক ও সোশ্যাঁলস্ট-রেভোলিউশনারিদের সমর্থনে 
অস্থায় বুর্জোয়া সরকার অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদী জনাবরোধী কর্মনীতি। জনগণকে 
শান্ত, জমি বা সত্যকার স্বাধীনতা তারা দিতে চায়নি, এবং তাদের শ্রেণী চাঁরত্র হেতু 
দিতে পারতও না। সমাজজীবনের মৌলিক 'বরোধগ্ীলর সমাধান হল না। বুজোয়া 


২০৭ 


গণতান্মিক বিপ্ল যে সমাজতান্বিক বিপ্লবে পারণত হবে তা ছিল আনবার্য। শুধু 
সমাজতান্তিক বিপ্লবের পক্ষেই সম্ভব ছিল সমাজপ্রগাতির পেকে-ওঠা সমস্যাগালর 
সমাধান, রাঁশয়ার বুর্জোয়া-জামদার সমাজকাঠামোর অবসান, সর্বাবধ সামাঁজক ও 
জাতীয় নিপীড়ন শেষ ও সমাজতান্লিক সমাজ নির্মাণের জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠা করা। বিপ্লবের নেতা ও প্রধান চাঁলকা শীক্ত ছিল লেনিন পাঁরচাঁলত 
বলশেভিক পার্টর নেতৃত্বাধীন রুশ শ্রমিক শ্রেণী। প্রলেতারিয়েতের মিত্র ছিল গাঁয়ের 
গাঁরবেরা -- কৃষক সম্প্রদায়ের তারাই শতকরা ৬৫ ভাগ। 

এই দুরূহ পাঁরাস্থ্াততে জনগণের মধ্যে বৈধ বিপ্লবী কাজ চালাল বলশোভিক 
পা্ট৮- জনগণকে সমবেত ও সংগঠিত করতে থাকল বিপ্লবের পরবতর্দ বিকাশের জন্য। 
বূজেয়াগণতান্নিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্তক বিপ্লবে উত্তরণের একটি 
প্রতাক্ষ, তাঁত্বক বনিয়াদের পারকল্পনা রচনা করেন লোনন। 'বদেশের 
নির্বাসন থেকে ১৯১৭ সালের ৩রা (১৬ই) এপ্রল দেশে ফিরে লোনন তাঁর প্রাসদ্ধ 
“এাপ্রল থাসস” পাঠ করেন--এতে ছিল ফেব্রুয়াঁর বিপ্লবের পরবতর্শ পাঁরাস্থিতির 
বিশ্লেষণ; অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি ও কর্মনীতর দিকে দৃষ্টি 
আকষর্ণ করেন তান, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের উদ্বাঁটত করেন 
শ্রামক শ্রেণীর অভ্যন্তরে বুর্জোয়াদের দালাল ও বিপ্লবের বিপজ্জনক শন্রু বলে; লোনিন 
দেখালেন, বিপ্লবের গাঁতপথে জনগণের সৃঞজনোদ্যোগের 'ভীত্ততে গঠিত শ্রীমক সৈনিক 





লোনন তাঁর 'ীপ্রল থাসস” পড়ছেন। পেবুগ্রাদ, ১৯১৭ । 


প্রাতানধদের সোভিয়েতগ্যাীল হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের একটি রাষ্ট্রর্প এবং 
রাশিয়ার পাঁরস্থিতিতে প:ঁজবাদ থেকে সমাজতন্ত্র উত্রমণকালে সমাজের রাজনোতিক 
সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ। থাঁসসে পার্টির অর্থনৌতিক কর্মসূচী নিত হয়; তাতে 
ছিল: সমস্ত জমিদার সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করে সমগ্র ভূমির জাতীয়করণ, সোভয়েতগুলর 
নয়ন্রণাধীনে একটি জাতীয় ব্যাত্কের মধ্যে সকল ব্যাত্কের মিলন, সামাজক উৎপাদন 
ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর শ্রামকদের নিয়ন্ণ। “অস্থায়ী সরকারকে কোনো সমর্থন নয়,” 
এই দাব হাজির করলেও কিন্তু লোৌনন তৎক্ষণাং এ সরকারের উচ্ছেদ প্রস্তাব করেনান, 
কারণ শ্রমিক সৈনিক প্রাতানাধ সোভিয়েত ও কৃষক প্রাতানিধ সোভিয়েতগুলির 
সমর্থন ছিল তার পিছনে । সোভিয়েতগুলির শীর্ষে ছিল আপোষপল্থী পা্টগুলি -- 
মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা, বিপথচালিত জনগণের আস্থা তখনো 
ছিল তাদের ওপর। দ্বৈত শাক্তর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়োছল দেশের শ্রেণী শাক্তর জটিল 
একটি বিজড়ন; এর যথাযোগ্য বিবেচনা করেন লোনন এবং অস্থায় বুর্জোয়া সরকারের 
প্রাতীবপ্লবী চরিত্র এবং মেনশোভক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের বেইমান ফাঁস 
করে ধৈর্য ধরে ব্যাপক ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনগণকে পক্ষে টানার জন্য পার্টিকে পারচালিত 
করেন 'তান। বলশোভিকদের মূল রাজনোতক লাইন ছিল সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাধিক্য 
অর্জন করে তাদের নীতি বদলানো এবং তার মাধ্যমে সরকারের সংাঁবন্যাস ও কর্মনীতি 
পাঁরবর্তন করা । এ হল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের এক কর্মসূচি । “এপ্রল থিসিস” 
নিয়ে পার্টিতে একটি আলোচনা ওঠে । কামেনেভ পরিচালিত দক্ষিণপল্থী স্বীবধাবাদী 
গ্রুপের সঙ্গে গুরুতর সংগ্রাম হয় লেনিনের, মেনশোভিকদের মতো এরাও বলত যে 
রাঁশয়া তখনো সমাজতান্ল্িক বিপ্লবের জন্য পাঁরপক্ নয়। এাপ্রলের মাঝামাঝি পেন্গ্রাদ 
বলশোভকদের নগর-সম্মেলন এবং অন্যান্য পার্টি সংগঠন থিসিসাঁটকে সমর্থন করে। 
এই “এপ্রল থাঁসস”এর 1ভীত্ততেই নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
লেবর পার্টির (বলশোঁভক) সপ্তম সারা রুশ সম্মেলনে (এপ্রল)। এ সম্মেলনে যুদ্ধ 
ও বিপ্লবের সমস্ত প্রধান প্রধান সমস্যাতেই পার্ট কর্মনীতি বিশদ করা হয়; গৃহীত হয় 
যুদ্ধ, অস্থায়ী সরকার, সোভিয়েত, কাঁষ ও জাতীয় সমস্যা ইত্যাদ বিষয়ে 'সদ্ধাস্ত। 
“সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!” এই ধ্বাঁন নিয়ে সমাজতাল্ল্িক বিপ্লবের 
জন্য জনগণকে সমবেত করে বলশেভিকরা। তা করা হয় সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন ও 
ফ্যাকটার কাঁমাটিতে, শহরে, সৈন্যবাহিনীতে ও গ্রামাণ্ণলে প্রচণ্ড প্রচারকার্য চালয়ে, 
ব্যাপক মেহনতাঁজনকে পক্ষে টেনে, তাদের রাজনোতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলে, এবং 
প্রলেতারায় 'বপ্রবের বিজয় সংগ্রামে নির্ধারক শাক্ত হিসাবে শ্রামক শ্রেণী ও মেহনতা 
কৃষকদের মৈত্রী গড়ে তুলে। শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথে একান্ত প্রয়োজন ছিল যাতে 
বলশেভিক পার্টর ধান জনগণের ধান হয়ে দাঁড়ায়, লক্ষ লক্ষ শ্রামক, সৈনিক ও চাষা 
যাতে তাদের নিজ আঁভভ্্রতা থেকে বলশোভকদের কর্মনীতির সঠিকতা উপলব্ধি করে, 
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প্রাতবিপ্রবী শাক্তর বিরদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে তাকে সমর্থন করে। বিপ্লব বিকাশ পাবার 
সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিকরা আপন ঝান্ডার নিচে শ্রামক শ্রেণী ও দাঁরদ্রতর কৃষকদের, সকল 
মেহনতাঁজনকে এক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়, স্ব্প সময়ে গড়ে তুলতে পারে সমাজতান্দ্রিক 
বিপ্লবের রাজনোতিক বাহিনী । 

দার ররর কা বর 44147 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত “বিপ্লবী প্রাতরক্ষার”” উত্তেজনা লোকের মধ্যে থাঁতয়ে আসার 
সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রামক, 
সৌনক ও গাঁরব চাষারা ক্রমবর্ধমান সান্রয় অংশ নিতে থাকে । পাবজয়-সমাপ্তি পর্যন্ত” 
১৮ই এপ্রল (১লা মে) যে ববৃতি প্রচার করেন তাতে লোকে রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবগ 
জনগণের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ২০শে ও ২১শে 
এপ্রল (৩রা ও ৪ঠা মে) প্রথমে পেন্রগ্রাদের এবং দেখাদোখ অন্যান্য শহরেরও শ্রীমক ও 
সৈনিকেরা বলশোভিকদের পাঁরচালনায় “যুদ্ধ নিপাত যাক!” ও “সব ক্ষমতা চাই 
সোভয়েতের হাতে!” ধান তুলে শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। জনগণের এই আলোড়নে 
সরকারের মধ্যে সংকট সান্ট হয়। বিপ্লবী শাক্তগ্ীলর চাপে মালউকভ ও গচ্কভ 
সরকার থেকে অপসারিত হন। এপ্রলের রাজনোতিক সংকটে দ্বৈত ক্ষমতা অবসানের 
প্রশন যথা গ্রুত্বে সামনে আসে। দেশ জুড়ে চলতে থাকে শ্রেণীগ্ীলর মধ্যে তাঁর 
প্রকাশ্য ক্ষমতাদন্দ্। বলশোভকদের নেতৃত্বে শ্রামকদের অগ্রসরতর অংশগ্ীল সোভিয়েতের 
হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাব করে। কাদেতদের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারা দাব করে অস্থায়ী 
সরকারের হাতে সব ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। সোভিয়েতগুলিতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভোলিউশনারিরা একত্রে ছিল সংখ্যাঁধক, তারা কোয়াঁলশন মান্নিসভা গঠনে রাজ? 
হয়ে পঃজিবাদী সরকারকে বাঁচিয়ে দেয়। এ বোঝাপড়ার ফলে ৫ই (১৮ই) মে তোর হল 
প্রথম অস্থায়ী কোয়াঁলশন সরকার, 'ঞ্িন্দ লৃভভ্‌ রইলেন এটিরও শীর্ষে । বুর্জোয়া 
ও জাঁমদার পার্টগুলি অর্থাৎ কাদেত ও অক্রোব্রিস্ট্‌রা ছাড়াও সরকারে রইল মেনশেভিক 
(সেরেতেলি, সকবেলেভ) ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলউশনাররা কেরেনস্কি, চেনভ)। 
জনাবরোধী সরকারে মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলউশনারদের যোগদানের অর্থ 
প্রকাশ্যভাবে প্রতিবিপ্রবী বুর্জোয়ার পক্ষগ্রহণ। কোয়ালিশনের ফলে সরকারের শ্রেণন 
চারন্র বা কর্মনীতি কিছুই বদলাল না। বরং, প্রাতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বাঁড়য়ে তুলতেই 
বুর্জোয়ারা ব্যবহার করতে লাগল “সমাজতন্প্রী” মন্ত্রীদের, আর তাতে করে আরো বেশি 
রোষের সণ্টার হল বিপ্লবী জনগণের মধ্যে । 


* ফেব্রুয়ার বিপ্লবের পরে পঠাঁজর স্বার্থে লুঠেরা যুদ্ধের সমর্থনে মেনশোঁভক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভোলিউশনারিরা হাজির করে 'াপ্রবা প্রতিরক্ষার” একাটি কপট স্লোগান। 
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পেন্রগ্রাদ রক্ষী সৈন্যদের বিপ্রবশ ইউনিটগুির বিক্ষোভ-মাছিল, ১৮ই জুন (১লা জুলাই), ১৯১৭। 


প্রথম সারা রুশ কৃষক প্রাতীনাধ কংগ্রেস হয় ১৯১৭ সালের ৪ঠা (১৭ই) মে থেকে 
২৮শে মে (১০ই জুন)। কংগ্রেসে সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের ছিল সংখ্যাঁধক্য, 
তারা অস্থায়ী সরকারে আস্াসূচক একটি প্রস্তাব জোর করে পাশ করিয়ে নিতে পারে। 
লেনিন কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের ওপর তাঁর এ বক্তৃচ্তার এবং 
বলশোভিক প্রাতীনাঁধদের কার্যকলাপের একটা বাঁলম্ঠ বিপ্লবী প্রভাব পড়ে । মেহনতা 
চাষীদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রচার কাজ চালায় বলশেভিকরা, 'নজেদের দলে তাদের টানতে 
থাকে। 

প্রথম সারা রুশ শ্রাীমক ও সৈনিক প্রাতিনি*ধ কংগ্নেস বসে ১৯১৭ সালের 
৩রা (১৬ই) জুন। কংগ্রেসে বলশোঁভিক পার্টির ছিল ১০৫ জন প্রাতিনাধ, অন্যাদকে 
মেনশোভিকদের ছিল ২৪৮ জন আর সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারদের ২৮&। 
সংখ্যাঁধক ভোটে কংগ্রেস মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্টরেভোলিউশনারিদের প্রস্তাব গ্রহণ 
করে, অস্থায়ী সরকারে আস্াসৃচক ভোটও গৃহীত হয়। কংগ্রেসে লোননের নেতৃতে 
বলশোঁভকরা কোয়ালশনের বেইমান নীতির স্বরূপ ফাঁস করে। জনগণের মধ্যে 
বলশেভিকদের প্রভার অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছিল। গ্রণম্মকালে “সব ক্ষমতা চাই 
সোভিয়েতের হাতে!” বলশেভিকদের এ ধ্বনি সমর্থন করে পেন্রগ্রাদের প্রায় সমগ্র 
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পেবগ্রাদে বিপ্লবী নাবিকদের 'িক্ষোভ-মাছিল, ১৮ই জুন, ১৯১১৭। 


প্রলেতাঁরয়েত। ১৮ই জুন (১লা জুলাই) “সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!” “যুদ্ধ 
নিপাত যাক!” ও “পঃজিবাদী মল্লীরা দূর হও!” ধ্বাঁন তুলে *শাভাযান্রায় নামে 
পেত্রগ্রাদের চার লক্ষাধিক শ্রমিক ও সোনিক। সারা দেশ জুড়েই অস্থায়ী সরকারের 
নীতিতে অসন্তোষ বাড়াছল মেহনতী জনগণের মধ্যে, কিন্তু লোকের মেজাজ ও দাবিতে 
কর্ণপাত করা অস্থায়ী সরকার প্রয়োজন মনে করোন। মাকিন, বৃটিশ, ফরাসণ ও রুশ 
সামরাজ্যবাদীদের অভিলাষ পূরণার্থে ও সোভিয়েত কংগ্রেসের সমর্থনের জোরে অস্থায়ণ 
দরকার ১৮ই জুন (১লা জুলাই) ফ্রুন্টে আভযান শুরু করে, কিন্তু আচিরেই তা নিম্ষল 
হয়। আভযান ও এর 'নস্ফলতার সংবাদে প্রলেতারয়েত ও সৌনকদের মধ্যে আবার 
রোষের সণ্টার হয়। রা (১৫ই) জুলাই শুর হল অস্থায়ী সরকারের জুলাই সংকট 
এবং ৩রা (১৬ই) জুলাই সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অপ্পণের দাবি করে শুরু হল 
শ্রীমক ও সৈনিকদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযান্রা। শোভাযাত্রাকে শাস্তিপূর্ণ ও সংগঠিত 
চরন্রদানের জন্য রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টর (বেলশোভিক) কেন্দ্রীয় কামিটি 
গণ আন্দোলনের প্ুরোভাঁগে আসে। ৪ঠা (১৭ই) জুলাই পেত্রগ্রাদে শাস্তপূর্ণ 
শোভাযাত্রায় যোগ দেয় পাঁচ লক্ষাধিক লোক । অস্থায় সরকারের আদেশে এবং 
আপোষপন্থী সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির জ্ঞাতসারে অফিসার ও সামরিক 
শিক্ষার্থীরা শোভাযান্রাকে আক্রমণ করে। হতাহত হয় চার শতাধক লোক। বিপ্লব 
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জনগণের তরফ থেকে ক্ষমতার প্রশ্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের যে চেম্টা হয়, জুলাই 
শোভাবান্রাই তার শেষ। ৪ঠা (১৭ই) জুলাই শোভাযান্রা হয় মস্কো এবং অন্যান্য শহরেও। 
মেনশোঁভিক ও সোশ্যালস্ট-রেভোলিউশনারিদের অধন্যাষত সারা রুশ কেন্দ্রীয় কাকির 
কমিটি অস্থায়ী সরকারকে “পারন্রাণ সরকার” বলে ঘোষণা করে তার “অবাধ ক্ষমতা” 
মেনে নেয়। এর পর শুরু হল গুন্ডাম, নিপীড়ন ও গ্রেপ্তারের এক পালা । ৫&ই (১৮ই) 
জুলাই “প্রাভদা”র সম্পাদকীয় দপ্তর ও মুদ্রণ-শালা এবং বলশোভিকদের কেন্দ্রীয় কাঁমাট 
ও পেন্রগ্রাদ কমিটির সদরদপ্তুর কশেসিনসকায়া প্রাসাদ আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয়। লেনিনকে 
গ্রেপ্তার ও আভিযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয় ৭ই (২০শে) জুলাই । জারের আমলে 
যা করতে হয়োছিল সেই ভাবেই আত্মগোপন করতে হল লোঁননকে। জুলাই শোভাযান্রায় 
পেন্রগ্রাদ সৈন্যাবাসের যে সব ইউনিট যোগ দিয়েছিল তাদের ভেঙে দেবার আদেশ হল 
এর ছু পরে। ৮ই (২১শে) জুলাই কেরেনাস্কি হলেন সরকারের কতা, সৈন্য ও 
নৌবাহিনী দপ্তরের মান্তিপদও তাঁর হাতেই রইল। ১২ই (২৫শে জঃলাই) ফ্রন্টের শাস্তি 
ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের প্রবর্তন করে একটি আইন প্রকাশ করে অস্থায়ী সরকার। প্রবার্তত 
হয় আগ্রম সেন্সর ব্যবস্থা, কয়েকাঁটি বলশোঁভিক সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং 
শ্রীমকদের নিরস্ত্র করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ২৪শে জুলাই ডেই অগস্ট) দ্বিতীয় 
কোয়ালিশন সরকারের সংগঠন পরিপূর্ণ হয়, নেতা থাকেন কেরেনাঁস্ক, এবং সরকারে 
থাকে কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যাঁলস্ট-রেভোলিউশনারিরা । 

জুলাই সংকটের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল হল দ্বৈত ক্ষমতার অবসান। 
বিপ্লবের শাক্তপূর্ণ বিকাশ আর সম্ভব রইল না। ক্ষমতা গেল সম্পূর্ণভাবে প্রাতবিপ্লবী 
বুর্জোয়া সরকারের হাতে, গৃহযুদ্ধকে তারা হাজির করল উপচ্ছিত কর্তব্য-কর্ম রূপে । 
মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের বিশ্বাসঘাতকতায় সোভিয়েতগুঁলির সব 
ক্ষমতা অন্তীর্হত হল, তারা পাঁরণত হল প্রাতাবিপ্লবী অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের 
লেজুড়ে। জুলাই ঘটনাবলণর পর অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদের জন্য শ্রামক, সৌনক ও 
কৃষকদের সংগ্রাম হয়ে উঠল আরো সন্রিয়। নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল বিপ্লবের বিকাশ। 


সশস্ত্র অভ্যু্খানের আভম7খে 


তৎকালীন ঘটনাবলার বিশ্লেষণ থেকে লোৌনন এই সিদ্ধান্তে পেশছলেন যে বলশোভিক 
পার্টর নতুন রণকৌশল গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ নতুন রণকৌশলের বানয়াদ লেনিন 
দিলেন একাধিক প্রবন্ধে -_. “রাজনৈতিক পারিস্ছিতি”, ণতনটি সংকট”, “্ধ্বান প্রসঙ্গে” 
“নয়মতাল্নিক মোহ” ইত্যাদিতে । লোননের সিদ্ধান্ত ভিত্তি করে গড়ে উঠল রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বেলশোভিক) ষম্ঠ কংগ্রেসের কাজ ও 'সিদ্ধান্ত। এ কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হয় পেত্রগ্রাদে ১৯১৯৭'র ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা অগস্ট চেই-১৬ই অগস্ট)। 
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এতে প্রাতানাঁধত্ব থাকে ২,৪০,০০০ জন পার্ট সদস্যের। লোৌনন আত্মগোপন করেছিলেন, 
কংগ্রেসের পাঁরচালনা তিনি করেন কেন্দ্রীয় কামাঁটর মারফত; কংগ্রেসের রিপোর্ট হিসাবে 
[তান রাজনোতক পারাস্থাতর ওপর থাঁসস রচনা করে দেন। কংগ্রেসের সংগঠন 
ব্যরোর পক্ষ থেকে সৃভের্দলভ একাট রিপোর্ট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমাটির কাজের 
বিবরণ এবং রাজনোৌতিক পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট দেন স্তাঁলন। রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটক লেবর পার্টর (বলশোভক) ঘম্ঠ কংগ্রেসে বিপ্লবী বিকাশের সপ্তাবনার 
দিকে দৃম্টি আকর্ষণ করে পার্টির নতুন রণকৌশল গৃহীত হয়। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস সশস্ত্র অভ্যুঙ্থান প্রস্তুতির নিদেশি দেয় পার্টিকে । দ্বৈত ক্ষমতার 
কালে পার্টর প্রধান ধৰনি ছিল “সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!” এখন দ্বৈত 
ক্ষমতার অবসান ঘটাতে এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সংখ্যাগুরু 
সোভিয়েতগ্যাল প্রাতবিপ্লবীঁ অস্থায়ী সরকারের লেজুড়ে পরিণত হওয়াতে যে নতুন 
পাঁরাস্থীতি দেখা দেয় তাতে সে ধ্বনি অপ্রযোজ্য হয়ে দাঁড়াল। সামায়কভাবে কংগ্রেস 
“সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!” ধৰানটি তুলে নেয়। পার্টর অর্থনৈতিক কর্মসূচি 
গ্রহণ করা হয়, তার সর্বপ্রধান কথা হল: জমিদারী সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত করে সমস্ত ভূমির 
জাতায়করণ, ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ আর উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর 
শ্রামকদের নিয়ল্লণ। সমাজতান্দ্িক বিপ্লব বিজয়ের প্রধান সর্ত হিসাবে শ্রামক শ্রেণী 
ও দাঁরদ্রুতম কৃষক সম্প্রদায়ের মৈত্রীর প্রাতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় কংগ্রেসের 
[সদ্ধান্তে। কংগ্রেস তীব্রভাবে বাঁসয়ে দেয় আত্মসমর্পণপল্থী বুখারিন ও 
প্রেওব্রাজেনাঁস্ককে -- এদের মত ছিল রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অসন্তব। 
রুশ সোশ্যাল-ডেমোন্রাটক লেবর পাঁট'র বেলশোঁভিক) কেন্দ্রীয় কামাঁট জনগণের 
উদ্দেশ্যে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে প্রাতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতির 
জন্য বিপ্লবী জনগণকে আহবান করে। 

দিন দন তঈব্রতর হয়ে উঠতে লাগল ক্ষমতার জন্য 'বাভন্ন শ্রেণী ও পার্টিগুলির 
সংগ্রাম -- আরো 'নাঁদর্ট হয়ে উঠল জঙ্গী শাক্তগুলি। কাদেতদের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারা 
সরাসাঁর দেশে প্রকাশ্য সামারক একনায়কত্ব প্রাতিষ্ঠার পথ ধরে। এই উদ্দেশ্যে বিপ্লবের 
1বরুৃদ্ধে একটি চন্রান্ত দ্রুত সংগঠিত করে তোলেন জেনারেল কার্নলভ - ১৮ই (৩১শে) 
জুলাই অস্থায়ী সরকার একে সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক 'িনযুক্ত করেছিল। কর্নিলভ 
অভিযান সন্রিয় সমর্থন লাভ করে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের 
প্রতিক্রিয়াশীল শাক্তগুলির কাছ থেকে। প্রাতিবিপ্লবের পান্ডাদের (ীমীলউকভ, কর্নিলভ, 
কালোদন, রদ্জয়াঞ্ডকো” পুরিশকেভিচ, পিয়াবুশিনাস্ক ইত্যাদ) আদেশে রুশ 
প্রতিবিপ্লবের সমস্ত শাক্ত সমবেত ও সংগাঠত করার জন্য অস্থায়ী সরকার একটি 
তথাকাঁথত রাম্ট্র সম্মেলন ডাকে । এ সম্মেলন হয় মস্কোয় ১২ই (২৫শে) থেকে 
১৫ই (২৮শে) অগস্ট, যোগ দেয় কাদেত, মেনশোভিক, সোশ্যালস্ট-রেভোলিউশনারি 
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ণ, জুলাই, ১৯১১৭। 


পেরগ্রাদে বিক্ষোভীদের উপর গাঁ 


প্রভৃতি পাঁর্ট। বলশোঁভিকদের আহবানে মস্কোর প্রলেতারিয়েত এই প্রাতাবপ্রবী 
সম্মেলনের জবাব দেয় প্রাতিবাদ ধর্মঘটে, তাতে যোগ দেয় চার লক্ষ লোক। ২৫শে 
অগস্ট (৭ই সেপ্টেম্বর) জেনারেল কর্নিলভ তারি বাছাই-করা সৈন্যদের ৩য় ঘোড়সওয়ার 
কোর, ককেশীয় “বন্য” ডিভিসন ইত্যাদিকে বিপ্লবী পেব্রগ্রাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে 
শুরু করেন প্রাতবিপ্লবী বিদ্রোহ । বিপ্লবী জনগণের নিকট প্রাতিরোধের আহ্বান জানায় 
বলশোভিক পার্ট, কর্নিলভ বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদের সমবেত ও সংগঠিত করে 
তোলে । কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় ৪০,০০০ শ্রামক লাল রক্ষী বাঁহনীতে ভার্ত হয়। 
পেন্রগ্রাদ শ্রীমকদের সমর্থনে দাঁড়ায় নগরের সৈন্যাবাস, বাল্টক নৌবাহিনীর নাবিকেরা, 
রেল শ্রমিকেরা, মস্কো, দনেংস কয়লা এলাকা, উরাল ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকেরা, 
ফ্রণ্ট ও পশ্চাদভাগের সৈন্যরা এবং গ্রামাণ্টলের কৃষকেরা । ৩য় ঘোড়সওয়ার বাহনীতে 
আন্দোলক প্রেরণ করা হয়, তাদের কাজের ফলে কার্নলভ সৈন্যরা পেত্রগ্রাদ আভমুখে 
অভিযানে আপত্তি করে। কার্নলভ বিদ্রোহ নিম্ফল হয়। এর পরাজয়ে প্রাতবিপ্লব 
বিশৃঙ্খল ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিপ্রবী শাক্তর ক্ষমতা প্রকাশ পায়। বলশোভিক 
পার্টর মর্যাদা এতে বেড়ে ওঠে এবং জনগণের বিপ্লবী সমাবেশের জন্য পার্টির 
সংগ্রামের দিক থেকে এটি হয় একটি নির্ধারক পর্যায়। সুরু হয়ে যায় আক্রমণের 
চূড়ান্ত প্রস্তুতির যুগ, যে যুগে বিপ্লবী সংকট দূত পেকে উঠাছিল। 

রেলপথের বিসংগঠন, বিশেষ করে শহরে ও সৈন্যবাহিনীতে অনুভূত খাদ্যের 
ঘাটাত, কারখানায় কাঁচামাল ও জ্বালানির অভাব, শিল্পক্ষেত্রের গুরুতর পাঁরাস্থিতি, 
আঁর্থক সমস্যা, বিদেশ পাঁজর ওপর ক্রমবর্ধমান নিরভরতা -- এ সবের ফলে দেশ 
এগ্গিয়ে চলেছিল আনিবার্য বিপর্যয়ের দিকে । ১৯১৬*র তুলনায় ১৯১১৭*র িল্পোৎপাদন 
হয় শতকরা ৩৬:৫ ভাগ কৃম। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা 
ব্যাপক লক-আউট ও অন্তর্থাতী ব্রিয়াকলাপের আশ্রয় নেয়। মার্চ ও অগস্টের মধ্যে 
১,০৪,০০০ মজুর নিয়োগকারী &৬৮টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরত নাগাদ 
উরাল, দনেংস কয়লা এলাকা ও অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রের সমস্ত কারখানার শতকরা &০টি 
অচল হয়ে থাকে । বেকারি ছড়ায় ব্যাপকভাবে, জীবনধারণের মূল্য ব্রুমাগত বাড়তে 
থাকে। ১৯১৭ সালে দ্রব্যমূল্য ছিল ১৯১৩ সালের তুলনায় শতকরা ২৪৮ ভাগ 
বোঁশ, মেস্কোয় প্রধান খাদ্যের দাম ছিল ৮৩৬ ভাগ বেশি) এবং শ্রামকদের আসল 
মজার কমে শতকরা ৫&৭:৪ ভাগ পর্যস্ত। সরকার কাগজ নোট বাঁদ্ধ ও নতুন 
ধাণ-গ্রহণের পথ নেয়। ১৯১৭ সালে বাজেট ব্যয়ের শতকরা ৬৫:৫ ভাগ মেটানো হয় 
কাগজন মাদ্রায় _ ১৯১৭ সালের অক্টোবরের শেষাশেষি চলাঁত কাগজ মুদ্রার মোট 
পরিমাণ দাঁড়ায় ২,২৫০ কোটি রুবল। সে সময় রাশিয়ার জাতীয় খণ পেশছয় 
৪,১৬০ কোটি রুবলে, তার মধ্যে ১,৪৮০ কোট ছিল পররাম্ট্ের কাছে খণ। লোনন 
পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 'লাখিত “আসন্ন বিপর্যয় ও কী 
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ভাবে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে” নামক প্রবন্ধে। এতে তিনি বলশোভিক পাটির 
অর্থনৌতক কর্মসূচি বিকশিত করেন, এ হল সমাজতান্তিক বিপ্লব পাঁরিসমাপ্ত করে 
আসন বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচাবার কর্মসূচি । ১৯৯১৭ সালের যুদ্ধ ও অর্থনোৌতিক 
সর্বনাশের পাঁরস্থিতিতে রুশ প্রলেতারয়েতের সংগ্রাম তারতায় বাড়তেই থাকে, 
সংগ্রামের রূপ বদলে যায় আমূলভাবে। দ্রেড ইউানয়নগুলির সদস্য সংখ্যা এবং তাতে 
বলশেভিকদের প্রভাব বৃদ্ধির মারফত শ্রামকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনার একটা উচ্চ স্তর 
সূচিত হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর নাগাদ ট্রেড ইউনিয়নের অন্তভূক্তি হয় ২০ লক্ষাধিক 
শ্রাীমক, আপিস কর্মচারী ও অন্যান্য কমর, এর অর্ধেকই আবার পেন্রগ্রাদ ও মস্কোর 
লোক। ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া সব উদ্যোগেই ছিল ফ্যাকটরি কমিটি। এ সময়ের ধর্মঘট 
আন্দোলন ছিল বিশেষ রকমের জোরদার, সুসংগঠিত এবং স্মানরি্ট রাজনোতিক 
লক্ষ্য সমন্বিত। ধর্মঘটাীঁদের মধ্যে ছিল উরালের ধাতুকমাঁরা, দনেংস কয়লা এলাকার 
এবং রেল মজহরেরা। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ধর্মঘটগ্ঁলর ফলে বহু 
জায়গায় কলকারখানার পরিচালকেরা 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রবার্তিত হয় উৎপাদনের 
ওপর শ্রামকদের নিয়ন্ত্রণ ও আট ঘণ্টা শ্রম-দিন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে শ্রামক 
আন্দোলন সোভিয়েত শাসন প্রাতিষ্ঞার সন্নিকটে। 

শ্রীমক আন্দোলনের চারিন্র সমাজতান্তিক, কৃষকদের ব্যাপক গণতাল্তিক আন্দোলনের 
সঙ্গে মিলে গিয়ে তা সৃন্ট করল একটি একক বিপ্লবী প্রবাহ । দারিদ্রতম কৃষকেরা 
জোট বাঁধল শ্রামক শ্রেণীর চারপাশে । সরকারী পাঁরসংখ্যান অনুসারে, ৪8৪০1 
জমিদার সম্পান্ত দখল করা হয় অগস্ট মাসে, এবং ৯৫৮টি সেপ্টেম্বর মাসে। জামর 
জন্য কৃষকের সংগ্রাম কৃষক-সমরের চরিন্ন গ্রহণ করে। সৈন্যদের অধিকাংশ বিপ্লবের 
পক্ষ নেয় -_ (বিশেষ করে পেব্রগ্রাদ সেনানিবাস এবং উত্তর ও পশ্চিম ফ্লুপ্টের+সৈন্যরা)। 
বল্টিক নৌবাহিনীর নাবকেরা তাদের 'ির্বাঁচিত সংস্থা সেন্তবাল্ত্‌ বা বল্টিক 
নৌবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি মারফত প্রকাশ্যেই ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঘোষণ। 
করে যে তারা অস্থায়শ সরকারের কর্তৃত্ব মানে না, তাদের কোনো আদেশ পালন করবে 
না। আপোসপল্থী পেঁটি বুজোঁয়া পার্টিগুঁলর মধ্যে ভাঙন শুরু হল: বিভক্ত হল 
সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টি, সৃন্টি হল একাট বামপন্থী অংশ যা পরে 
[িসেম্বর মাসে একটি পৃথক, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টিতে পারণত 
হয়। অ-রুশ এলাকায় নিপীড়ত জাঁতদের মাক্ত আন্দোলন বেড়ে ওঠে, 
সমাজতাল্তিক বিপ্লবের সংগ্রামে তারা শ্বীমক শ্রেণ পাঁরচালিত রুশ জনগণের সঙ্গে 
যোগ দেয়। 

কর্নিলভের পরাজয় থেকে শুরু হল সোভয়েতগুঁলর নবায়ন ও বলশেভীকরণের 
একটা নতুন কাল। কার্নিলভ বিদ্রোহের আগেই ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, ন্রনস্তাদ 
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েস্‌নয়াস্কক এবং আরো কয়েকাঁট সোভিয়েত বলশোভিক মত গ্রহণ করে। ৩১শে 
অগস্ট (১৩ই সেপ্টেম্বর) পেত্রগ্রাদের শ্রামক সৈনিক প্রাতিনাধ সোভয়েতও বলশোভিক 
পথ নেয় এবং ৫&ই (১৮ই) সেপ্টেম্বর মস্কো সোভিয়েত বলশোভক কর্মনীতর সমর্থন 
করে। তারপর শুরু হল গোটা দেশ জুড়ে সোভিয়েতগ্লির বলশেভীকরণের এক 
কাল -- উরালে, দনেংস কয়লা এলাকায়, কেন্দ্রীয় শিল্পাণ্চলে, উন্রেনে” বেলরুশিয়ায়, 
মধ্য এশিয়ায় ইত্যাদ। ১লা (১৪ই) সেপ্টেম্বর এই এক দিনেই সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্যকরণ কমি স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ১২৬টি দাঁব পায় স্থানয় সোঁভিয়েতগুলির 
কাছ থেকে। “সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!” এ দাবি নতুন করে তোলার 
সময় এল। এ ধবানর সারমর্ম অবশ্য ইতিমধ্যে পুরো বদলে গেছে। নতুন অবস্থায় 
এ হল অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যু্থানের ধ্বাঁন, যার 
লক্ষ্য সারা দেশে বলশোভিক পাঁরচালত সোভিয়েতগুঁলর হাতে ক্ষমতা 
অর্পণ । 

জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অস্থায়ী সরকার রইল "চিরস্থায়ী সংকটের মধ্যে। 
ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য তারা রাশিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করল ১লা €(১৪ই) 
সেপ্টেম্বর থেকে এবং দেশ শাসনের জন্য স্থাপন করল একটি [িরেকটার কেরেনাস্কির 
নেতৃত্বে “পণ%-পারিষদ”)। এই সরকারী সংকটের দরুন মেনশোভক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভোলউশনার পাঁরচাঁলিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি একটি সারা রুশ গণতান্ত্রিক 
সম্মেলন আহ্বান করে, এট অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ১৪ই থেকে ২২শে 
সেপ্টেম্বর (২৭শে সেপ্টেম্বর -_- &ই অক্টোবর) এবং সম্মেলনে উপস্থিতদের মধ্য থেকে 
ণনর্বাচিত করে প্রজাতন্তের অস্থায়ী পাঁরষদ (প্রাক-পার্লামেন্ট)। জনগণের মধ্যে 
পার্লামেন্টী মোহ বিস্তার রোধ করার জন্য বলশোভকরা প্রাক-পার্লামেন্ট বয়কট করে 
ও শ্রামক সৈনিক প্রতিনাধ সোভিয়েতগুঁলির দ্বিতীয় সারা রূশ কংগ্রেস আহ্বানের 
দাব করে। প্রাক-পার্লামেণ্টের সাহায্যে মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলউশনাররা 
[বিপ্লবী উত্তেজনা হাস করে দেশকে সমাজতান্ন্িক বিপ্লব থেকে বুর্জোয়া-নিয়মতান্ন্রিক 
পার্লামেণ্টী বিকাশের পথে নিয়ে যাবার চেম্টা করে। কিন্তু তাদের প্রচেম্টা সম্পূর্ণ 
[নিম্ফল হয়। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সঙ্গে কাদেতদের গোপন 
বোঝাপড়ার ফলে ২৫শে সেপ্টেম্বরে (৮ই অক্টোবর) প্রাতিষ্ঠিত তৃতীয় ও শেষ 
কোয়ালিশন সরকার (৬ জন পঠীঁজবাদী ও ১০ জন “সমাজতন্ত্রী” মন্ত্রী) সোভিয়েতগ্যালর 
পক্ষ থেকে সুদ প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। দেশের বিপ্লবী সংকট হাতিমধ্যে পেকে 
ওঠে, দরিদ্রুতম কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলের 
প্রশ্ন উত্থাপন করার সময় এসে যায়। 


২১৮ 


অক্টোবর সশম্দ্ব অভ্যুথানের বিজয় 


ষম্ঠ পার্ট কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং কার্নলভ বিদ্রোহের পরাজয়ের পর 
দেশের রাজনৈতিক পাঁরস্থিতি যোগ্য বিবেচনা করে সেপ্টেম্বরে বলশোভিকরা সশস্থ 
অভ্যর্থানের আশ প্রস্তুতি শুরু করে। অস্থায়ী সরকারের নিরস্তর নিপীড়নের কারণে 
লেনিন আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন। সেই অবস্থায় তান রূশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কামাটি এবং পেরগ্রাদ ও মস্কো 
কমাটর কাছে যে দুটি চিঠি লেখেন তা হাতহাস সৃন্টি করেছে। তাঁর লেখা 
“বলশোভকদের উাঁচত ক্ষমতা দখল করা” এবং “মার্সবাদ ও সশস্ত্র অভ্যুথান” এই 
পত্রদাটতে সশস্ত্র অভ্যুথানের প্রস্ততি ও সম্পাদনের একট প্রত্যক্ষ ছক তান গড়ে 
তোলেন। লেনিন বলেন, “সফল হতে হলে ষড়যন্ত্র বা পার্টর ওপর নয়, পরন্তু অগ্রণী 
শ্রেণীর উপর নির্ভর করা আবশ্যক সশস্ত্র অভ্যুথানের। এই হল প্রথম কথা। সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের নিভ্র করা চাই জনগণের বিপ্লবী জোয়ারের ওপর। এই হল দ্বিতীয় 
কথা । সশস্ত্র অভ্যুর্থানের নির্ভর করা চাই বর্ধমান বিপ্লবের এমন একটি ক্লান্ত-মহূতে 
যখন জনগণের অগ্রণী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ উঠেছে সর্বোচ্চে এবং শত্রু বাহিনীর 
মধ্যে এবং বিপ্লবের দর দোমনা ও বিচলিতচিত্ত বন্ধ;দের মধ্যে দোমনাভাব প্রচণ্ডতম। 
এই হল তৃতীয় কথা।” এই সব কটি সর্তই তখন বর্তমান, অভ্যুর্থানের সাফল্য নিভ'র 
করাঁছল পার্টর রাজনোৌতিক ও সাংগঠাঁনক কাজ এবং তার কৌশলের সাঠকতার ওপর। 
১৫ই (২৮শে) সেপ্টেম্বর লেনিনের চিঠি আলোচিত হয় বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় 
কাঁমাঁটিতে। সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের গোড়ায় দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগ্ীলর 
পার্ট সম্মেলন এবং সোভিয়েতগুলির আণাঁলক ও গুবৌর্নয়া কংগ্রেস হয়_-সবেতেই 
সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য সংগ্রামের সমর্থন করা হয়। 

৭ই (২০শে) অক্টোবর ফিনল্যান্ড থেকে লেনিন গোপনে ফেরেন পেবগ্রাদে। ১০ই 
(২৩শে) অক্টোবর রুশ সোশ্যাল-ডেমোন্রাটক লেবর পার্টর (বলশোভিক) কেন্দ্রীয় 
কাঁমাঁটর এীতহাসক বৈঠক পাঁরচালনা করেন লোনিন, _ এই বৈঠকে আলোচিত হয় 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন। কামেনেভ ও জিনভিয়েভের সব্রিয় বিরোধিতা সত্তেও পরবতাঁ 
কয়েক দিনের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুঙ্থান শুর করার প্রস্তাব গৃহাঁত হয়। এই বৈঠকে গঠিত 
হয় কেন্দ্রীয় কাঁমাটর রাজনোতিক ব্যরো, যার নেতা থাকেন লোৌনন। ১২ই (২৫শে) 
অক্টোবর গঠিত হয় পেন্নগ্রাদ সোভিয়েতের সামারক বিপ্লবী কামিটি -_- অভ্যুর্থান 
প্রস্তুতির বৈধ সংগঠন হল এটি। ১৬ই (২৯শে) অক্টোবর রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
লেবর পার্টির (বলশোভিক) কেন্দ্রীয় কাঁমটির বার্ধত সভা হয়, সশস্ত্র অভ্যুরথান প্রস্তুতির 
সমস্যা আলোচনার জন্য তাতে উপাঁচ্ছত থাকেন পে্গ্রাদের অগ্রণী পাঁ্ট-কমর্ণরা, ট্রেড 
ইউনিয়ন ও সামারক সংগঠনগুলর প্রাতানাধরা। ১০ই (২৩শে) অক্টোবর কেন্দ্রীয় 


২২১৪১ 


কাঁমাট যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা এই বার্ধত সভায় অনুমোঁদত 
হয়। কেন্দ্রীয় কাঁমাটর সভ্যদের মধ্য থেকে গঠিত হয় একটি সামারক বিপ্লবী পার্টি 
কেন্দ্র - তাতে ছিলেন বুবনভ, জোর্জন্স্কি, সৃভে্লভ, স্তাঁলন ও ডীরংস্কি। 
পেন্রগ্রাদ সোভিয়েত সামারক বিপ্লবী কাঁমাটর একটা অংশ হিসাবে এবং 
তার পাঁরচালন কেন্দ্র হিসাবে রইল এই পার্ট কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় কমিটর সামারক 
সংগঠনের সদস্য আন্তনভ-অভসেয়েত্কো, ক্রিলেছ্কো, পদ্‌ভইস্কি, চুদূনভাস্কি, 
ইয়েরেমেয়েভ এবং “বামপল্থণ” সোশ্যালস্ট-রেভোলিউশনারদের মধ্য থেকে লাঁজাঁমর 
ও অন্যান্যেরা সামারক বিপ্লবী কমিটির অভ্যন্তরে সন্রয় কাজ চালান। সশস্ং 
অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও সম্পাদনের গোটা কাজটার পেছনেই ছিল লোননের প্রেরণা ও 
পাঁরচালনা। 

বলশোভকরা সশস্ত্র অভ্যু্থানের প্রস্তুতি করছে এই ঘোষণা ১৯৮ই (৩১শে) অক্টোবর 
কামেনেভ ও জিনভিয়েভ মেনশোভিক সংবাদপত্র “নবজীবনে” (্নভায়া জিজ্‌ন) 
প্রকাশ করে পার্টর গোপন কথ! অস্ছায়শ সরকারের কাছে ফাঁস করে দেয়। বলশোভক 








পেন্রগ্রাদের সৃমল্ীন ইনাঁস্টাটউটে লাল রক্ষীরা, ১৯১৭। 


পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা এক চিঠিতে লৌনন ও কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা 
বলে আঁভাঁহত করেন ও পার্ট থেকে কামেনেভ ও গজনাভয়েভের বাঁহচ্কার দাঁব করেন। 

বলশোঁভকদের ও বিপ্লবী সংগঠনগীলকে দমন করার জন্য অস্থায়ী সরকার ব্যাপক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। "দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস যোঁদন শ্যর; হবার কথা 
তার আগের দিন স্মল্নি ইনস্টিটিউটের ওপর আক্রমণ করে তা দখল করার 
পাঁরকজ্পনা নেওয়া হয় - এই স্থানেই ছিল বলশোভকদের কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও সামারক 


২২৯ 


বিপ্লবী কমিটি। পেন্রগ্রাদের সমস্ত প্রাতিবিপ্লবী শাক্ত জড়ো করা হল, যেসব সৈন্যের 
ওপর ভরসা করা যায় বলে অস্থায়ী সরকার ভেবেছিল তাদের ' ডেকে আনা এল ফ্ণ্ট 
থেকে। কিন্তু ও পারিকল্পনা কার্যকরী করার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। সেই সময়কার 
“প্রাভদা”র নাম ছিল “শ্রামকপথ” (“রাবচি পৃত”), এই প্রধান বলশোভিক পন্রাটকে 
অস্থায়ী সরকার ২৪শে অক্টোবর ডেই নভেম্বর) বন্ধ করতে গিয়ে প্রবল প্রাতঘাতের 
সম্মখীন হয়। 

পেুগ্রাদে সেই দিনই শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র অভ্যুঙ্থান। সন্ধ্যা নাগাদ নেভা নদণীর 
ওপর সমস্ত সেতু (প্রাসাদ সেতু বাদে) এবং শহরের সব কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাল 
রক্ষণ দল ও বিপ্লবী নাবিক ও সৈন্যদের হাতে রইল, পেরগ্রাদের প্রবেশপথ দখল করল 
তারা, আটকে রাখল ফ্রণ্ট থেকে ডেকে পাঠানো প্রাতাবিপ্লবী সৈন্য বাহনগর পথ। 
জনগণ থেকে 'বাচ্ছন্ন অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী শক্তিগুলির বির্দ্ধে গুরুতর কোনে 
প্রাতরোধ দিতে পারল না। সেই রান্রেই লোনিন তাঁর গোপন আবাসস্থল পাঁরত্যাগ করে 
উঠে আসেন স্মল্নিতে এবং সশস্ত্র অভ্যু্থানের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব হাতে নেন। 
২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বরের) সকাল নাগাদ আঁধকৃত হয় নিম্নালাঁখত স্থানগুলি: 
কেন্দ্রীয় ডাকঘর, 'নকলায়েভ, ওয়ারশ ও বাঁজ্টক রেলস্টেশন, বিদন্যত-স্টেশন, রাম্ত্রীয় 
ব্যাক, ডাকঘর, কেন্দ্রীয় টোলফোন একুচেঞ্জ ও সরকার প্রধান আপসাদি। শত 
প্রাসাদ, সামারক সদর দপ্তর, মারনস্কি প্রাসাদ এবং আরো কিছু স্থান তখনো ছিল 
অস্থায়ী সরকারের হাতে। 





সৃমল্ইন ইনাস্টাটউটের ফটকে পেন্নগ্রাদ লাল রক্ষীীরা, অক্লোবর, ১৯১৭। 


২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) সকাল ১০টায় বিপ্লবের বিজয় বিষয়ে “রুশ 
আঁধবাসদের প্রতি!” একটি ঘোষণাপন্ন প্রকাশ করে সামরিক বিপ্লবী কমিট। লোনন 
[লাঁখত এই এীতহাঁসক দাললে বলা হয়: 

“অস্থায় সরকার ক্ষমতাচ্যুত। রাষ্ট্র ক্ষমতা এসেছে পেরগ্রাদ প্রলেতারয়েত ও 
সৈন্যাবাসের নেতা শ্রামক ও সোনিক প্রাতানাধ সোভিয়েতের বিপ্লবী সামারক কামাঁটর 
হাতে। 

“যে লক্ষ্যে জনগণ লড়াই করছেন -- আবিলম্বে গণতান্ত্িক শান্তির প্রস্তাব, ভূমি 
বন্দোবস্তে জামদাঁরর অবসান, উৎপাদনের ওপর শ্রামক নিয়ন্্ণ ও সোভিয়েত সরকারের 
প্রতিষ্ঠা -_ সে লক্ষ্যের পূরণ স্ানশ্চিত। 

“্রামক, সৌনক ও কৃষক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!” 

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) সমল্‌নি ইন্ৃস্টটিউটে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে 
উদ্বোধন হয় দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের। মেহনত জনগণের নামে তা 
ঘোষণা করে সোভয়েতগুঁলর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তর । ২৬শে অক্টোবর (৮ই 
নভেম্বর) রাত দুইটায় শশত প্রাসাদ আক্রমণে দখল করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয় অস্থায়ী 
সরকারকে । ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) লোননের রিপোর্ট শুনে সোভিয়েত 
কংগ্রেস শাম্তর িন্রি ও দ্ুমির ভিন্রি পাশ করে। শান্তর িক্রুতে সোভিয়েত 
সরকার ন্যা্য গণতান্তিক শান্ত নিষ্পন্নের জন্য অবিলম্বে কথাবার্তা শুরু 
করার প্রস্তাব দেয় সমস্ত যূধ্যমানদের কাছে। ভূমির 'ডান্রুতে উচ্ছেদ করা 
হয় ভূমি বন্দোবস্তের জাঁমদাঁর ব্যবস্থা; বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার সম্পাত্ত, 
রাজপরিবার, মঠ ও গির্জার সম্পান্ত তথা তাদের কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদি ও ভারবাহণ 
পশদ, ভবনাদি ও অন্যান্য সম্পান্ত তুলে দিতে হবে চাষীদের হাতে। ভূমিতে ব্যাক্তিগত 
মালিকানার অবসান হল চিরকালের জন্য, সমস্ত ভূমিই হল জনগণের সম্পাস্ত। 
বাজেয়াপ্ত করা জমির ১৫ কোটি দৌঁসয়াতনা বিনাখাজনায় ব্যবহারের জন্য তুলে 
দেওয়া হল চাষীদের হাতে, জমিদারদের বছরে ৭০ কোটি স্বর্ণ রুবল পারিমাণ খাজনা 
দেবার দায় থেকেও নিন্কীতি পেল চাষীরা । ভূমির 'ডাক্রতে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতাঁ 
চাষীর মৈত্রী বন্ধনের বাঁনয়াদ জোর পেল। কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হল একাঁট সারা 
রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কামাঁট এবং গঠিত হল প্রথম সোভিয়েত সরকার __ লেনিন 
পরিচালিত জনকমিশার পাঁরষদ। নতুন ধরনের এক রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাষ্ট্র, প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব সংগঠিত করার কাজে নামলেন নবগাঁঠত সরকার। 

২৫শে অক্টোবর (েই নভেম্বর) কেরেনস্কি পালিয়েছিলেন উত্তর ফুন্টে, তাঁর 
নেতৃত্বে সোভিয়েত শাসন ধ্বংসের জন্য প্রাতিবিপ্লবী শাক্তগুলি বিদ্রোহ করে। জেনারেল 
ক্রাসনভের পরিচালিত তৃতাঁয় অশ্বারোহী বাহিনীর ইউনিটগ্ুলি আক্রমণ করে বিপ্লবী 
পেন্রগ্রাদকে। ২৭-২৮শে অক্টোবর (৯-১০ই নভেম্বর) তারা গাংচনা ও জাস্কয়ে সেলো 
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দুখল করে অগ্রসর হয় পুলকভো টিলাগুীলির 'দবে। রাজধানী তাতে সরাসার বিপন্ন 
হয়ে পড়ে । খাস পেরগ্রাদেও শ্বেতরক্ষরা গঠন করে “দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কাঁমাঁট” এবং 
তার নেতৃত্বে আফসাররা ২৯শে অক্লোবর (১১ই নভেম্বর) বিদ্রোহ করে; সোভিয়েত 
শীক্ত এ বিদ্রোহ দমন করে সেই দিনই । ৩১শে অকস্টোবর (১৩ই নভেম্বর) বিপ্লবী 
সৈন্যবাহনণ কেরেন্স্ক-ক্রাস্নভ সৈন্যদলকে পুলকভো থেকে হটিয়ে 'দেয় গাৎচিনায়, 
১লা (১৪ই) নভেম্বর বাধ্য হয়ে প্রাতিরোধ বন্ধ করে তারা। প্লাসনভ বন্দী হন, কিন্তু 
কেরেনস্কি পালান। প্রাতিবিপ্লবী চক্রান্তের কেন্দ্র ছিল মাগীলওভে, সর্বোচ্চ সেনাপাঁতি 
জেনারেল দুখাঁননের সদরদপ্তরে। ১৯১৭ সালের ২০শে নভেম্বর (৩রা ডিসেম্বর) 
বিপ্লবী শাক্ত তা নিশ্চহফ করে। সোভয়েতের প্রথম সর্বাধিনায়ক সেনাপাঁতি নিষুক্ত 
হন বলশোঁভক পার্টির সদস্য ক্রিলেঙ্কো। এই সময় “সুসম সমাজতান্দিক সরকার” 
অর্থাৎ অক্টোবর 'বিপ্রবের বিরুদ্ধে সান্রয় সংগ্রামী মেনশোভক ও দক্ষিণপল্থন 
সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারদের নিয়ে একাঁটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের ষে প্রস্তাব 
ওঠে রেল কর্মচারী ইউনিয়নের সারা রুশ কার্যকরী কমিটি থেকে, তাও পরাজিত হয় 
বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের কাছে। এদের মতের সমর্থন 
করে সোভিরেত সরকার ও পার্ট কেন্দ্রীয় কামাটর কিছ সদস্য (কামেনেভ, 'জিনাভয়েভ, 
রিকভ, নাঁগন ইত্যাদি), কিন্তু সমগ্র কেন্দ্রীয় কাঁমিটি তাঁদের এ মতের 'নন্দা করে এবং 
তাঁরা কেন্দ্রীয় কমাট ও সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। কামেনেভের স্থলে সৃভের্দলভ 
নির্বাচিত হন সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমিটির সভাপাঁতি। 


সোভিয়েত শাক্তর বিজয়শ আভমান 


রাজধানীতে সোভিয়েত শাসনের প্রাতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত 
কংগ্রেসের এরীতহাঁসিক সিদ্ধান্ত থেকে শুরু হল গোটা দেশে সোভিয়েত শাক্তর বিজয়ী 
আঁভযান। 

২৫শে অক্টোবর দেই নভেম্বর) পেন্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুথানের সাফল্যের পর 
মস্কোতেও সশস্ত অভ্যর্থান শুরু হয়। অভ্যুর্থান পাঁরচালনার জন্য গঠিত 
হয় একটি পার্টর জঙ্গী কেন্দ্রে ভেলাদীমা্ক পদৃবেলাস্ক, পিয়াংনিংস্ক প্রভাতি) 
ও একাট সামরিক বিপ্লবী কমা (নগিন, সূমিদভিচ, উাসয়োভিচ প্রভাতি)। মস্কোর 
জটিল ও কঠিন একাঁটি পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল। মস্কো সামরিক জেলার ভারপ্রাপ্ত 
কর্নেল 'রয়াবুসেভের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রাতাবপ্লবের তীব্র প্রাতরোধের সম্মুখীন হয় 
বিপ্লবী শাক্ত। কয়েক দিন ধরে চলে জোর লড়াই। মস্কো প্রলেতারয়েতের সাহায্য 
আসে পেত্রগ্রাদের লাল রক্ষারা, বল্টিক নোঁবহরের নাবিকেরা, ক্রুঙ্জের নেতৃত্বে ইভানভো- 
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ভজনেসেন্স্ক ও শুয়া'র লাল রক্ষীরা এবং অন্যান্য শহরের লাল রক্ষ। ২রা (১৫ই) 
নভেম্বর প্রাতিবিপ্লব আত্মসমর্পণ করে। ৩রা (১৬ই) নভেম্বরের রাব্রে ন্রেমালন দখল 
হয়, সোভিয়েত শাসনের প্রাতিষ্ঠা হয় মস্কোতে। 

২৫-২৭শে অক্টোবরের (৭-৯ই নভেম্বরের) মধ্যে সোভিয়েত শাসন প্রাতিচ্ঠিত 
হয় মিন্‌স্ক, ভ্রনস্তা, ইভানভো-ভজনেসেন্স্ক, লুগান্স্ক, কাজান, দন তারের রস্তভ, 
ইয়েকাতোরিনূধ্দর্গ, রেভেল, সামারা ও সারাতভে; ৩১শে অক্টোবর (১৩ ই নভেম্বর) 
বাকু'তে, ১লা (১৪ ই) নভেম্বর তাশখন্দে, এবং ১৮ই নভেম্বর (১লা ডিসেম্বর) 
ভূলাদিভভ্তকে। ২৫-৩১ শে অক্টোবরের (৭-১৩ ই নভেম্বর) মধ্যে সোভিয়েতের হাতে 
ক্ষমতা চলে যায় ১৭াঁট গুবোর্নয়ার রাজধানীতে এবং নভেম্বরের শেষে-_ ২৮ট 
গুবৌর্নয়ার রাজধানীতে, দেশের সমস্ত গুরত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে ও প্রধান ফ্রণ্টগৃলিতে। 

কেন্দ্রে শুরু হয়ে বিপ্লব অব্যাহত গাঁততৈ সারা দেশে ছাড়িয়ে পড়ে, পরাঁজত 
শোষক শ্রেণগাীলর বন্য প্রাতরোধ চূর্ণ করতে থাকে । সমাজতাশ্ক 'বপ্লবের কেন্দ্রস্থল 
ছিল মধ্য রাশয়া, যার শিল্প, সাংস্কৃতিক ও রাজনোতিক কেন্দ্র ছিল পেত্রগ্রাদ ও মস্কো, 
যার আধবাসীরা মোটের ওপর একধরনের, প্রধানত রূশী। কেন্দ্রে এবং দ্‌রাণলে 
সোভিয়েত শাসনের প্রীতিষ্ঠা ও 
শীক্ত-অজনে অগ্রণী ও নির্ধারক 
ভূনিকা নেয় মহান রুশ জনগণ। 
পুরোভাগে রুশ শ্রমিক শ্রেণীকে 
দিয়ে রাশিয়ায় বহাঁবধ জাতি ও 
জনগণ নিঃস্বার্ে লড়াই চালায় 
সামাজিক ও জাতনঁয় নিপনড়নের 
বিরুদ্ধে, সোভিয়েত শাসন প্রাতিচ্ঠার 
জন্য। বিশেষ করে ট্রান্সককেশাস, 
মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান ও অন্যান্য 
অ-রুশ অণুলে প্রচস্ড বাধাঁবঘ্যের 
সম্মুখীন হতে হয় সোভিয়েত 
শাক্তকে। এসব অঞ্চলের সামাজিক 
ও অর্থনোতিক পশ্চাৎপদতা, স্থানীর 
প্রলেতারিয়েত ও বলশেভিক 
সংগঠনগুঁলির দুবলতা এবং 
বাভন্ন জাতিগুলির পারস্পারিক 
সম্পকের জাঁটলতায় সোভিয়েত 
শাসনের জন্য সংগ্রাম এসব জায়গায় ক্রেমালন দখল, মস্কো ১৯১৭। 
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কাঠনতর হয়। কমিউনিস্ট পার্টর সঠিক কর্মনীতর ফলে বিপ্লবের 
আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশন্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সমস্ত জাতির সম্মিলত আক্রমণ 
সুনিশ্চিত হয়। ২রা (১৫ই) নভেম্বর সোভয়েত সরকার প্রকাশ করে “রাশিয়ার 
জাতিসমূহের অধিকার বিষয়ে ঘোষণা”। এতে জাতীয় নিপীড়ন থেকে রাশিয়ার 
জাতিসমূহকে মুক্ত করে সকল জাঁতর সমানাধকার ও সার্বভৌমত্ব, অবাধ 
আত্মকর্তৃত্বের আঁধকার, তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাস্ট্র পর্যন্ত গঠনের অধিকার, 
জাতিগত ও ধর্মগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা বাধানষেধের অবসান এবং রাশিয়ার 
আধবাসী জাতীয় সংখ্যালঘু ও নরকুলের মুক্ত বিকাশের ঘোষণা করা হয়। ২০শে 
নভেম্বর (৩রা [িসেম্বর) “রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল মেহনতাঁ মুসালমদের প্রাতি” 
একাট ইস্তাহার প্রচার করে জন-কামিশার পাঁরষদ, তাতে সমস্ত নিপাড়ত জাতিদের 
কাছে ঘোষণা করা হয় যে সমস্ত অসম চুক্তি নাকচ ও নিপীড়ন নীতির অবসান হল; 
সমাজতান্নক বিপ্লবের অবদান সমর্থন ও সোভিয়েত শাসন প্রাতিষ্ঞার জন্য আবেদন 
জানানো হয় তাদের কাছে। ৩রা (১৬ই) ডিসেম্বর উক্রেনীয় জনগণের নিকট এক 
ঘোষণাপন্রে সোভিয়েত সরকার উক্রেনের স্বাধধনতাঁধিকার স্বীকার করে নেয় এবং ১৮ই 
(৩১শে) ডিসেম্বর মানা হয় ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা । উক্রেনীয় জনগণ রূশ জনগণের 
দম্টান্ত অনুসরণ করে সমাজতান্তিক বিপ্লবের পথ নেয়। ১১ই (২৪শে) ডিসেম্বর 
প্রথম সারা উক্রেন সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে উনত্রেনে সোভিয়েত শাসন ঘোষণা করে 
উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতাল্তিক প্রজাতন্ত্রের ভিত পাতা হয়। সোভিয়েত শাসন 
প্রাতষ্ঠার সংগ্রামে উন্রেনীয় ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রাতম জাতিগুিকে বিপুল সাহায্য করে 
রুশ জনগণ। 

দেশের কয়েকটি অণ্চলে প্রতিবিপ্লবী শাক্তগুলি প্রাতরোধ দিয়ে যেতে থাকে। 
১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৯১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মস্কো-পেন্রগ্রাদের 
লাল রক্ষী বাহিনী, দনেংস কয়লা এলাকা, রস্তভ, খাকভ ও অন্যান্য উক্রেনীয় শহরের 
শ্রীমক ও বল্টিকের নাবিকদের হাতে দন এলাকায় আতামান কালোদনের বিদ্রোহ 
'নিশ্চিহ হয়, দমিত হয় প্রতিবিপ্রবাঁ উক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা পেরিষদ)। ১৯৯১৭ সালের 
1ডসেম্বর ও ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে পেন্গ্রাদ ও উরালের লাল রক্ষীরা দমন করে 
দক্ষিণ উরালের আতামান দুতভের বিদ্রোহ । সোভিয়েত শাসন স্থাপনে মধ্য এশিয়ার 
জাতগ্ুলিকে সাহায্য করে রুশ মজুরেরা। ১৯১৭'র অক্টোবর আর ১৯১৮'র 
ফেব্রুয়ারির মধ্যে সোভিয়েত শাসন রাশিয়ার বিপুল ভূখণ্ড জুড়ে প্রসারিত হয়ে জয়লাভ 
করে মধ্য গুবোনয়্াগীলতে, উন্লেনে, বাল্টক উপকূল এলাকায়, বেলরাীশয়া, উত্তর 
ককেশাস, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া এবং দেশের অন্যান্য অণ্ঠলে। 

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রক বিপ্লব পঠীজপাঁত ও জাঁমদারদের শাসন উৎখাত 
করে প্রাতম্ঠা করে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, ভূখণ্ডের ষ্ঠাংশে উচ্ছেদ করে পধাঁজবাদের, 
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মানুষে মানুষে শোষণ ও জাতিগত নিপীড়নের, পথ কাটে সমাজতন্ন ও কমিউীনজমের 
সফল নির্মাণের। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এীতিহাঁসিক বিজয়ের অনুপ্রেরক 
ও সংগঠক হল লেনিন পাঁরচালিত কমিউনিস্ট পার্টি, সামাজিক বিকাশের নিয়ম 1ভাত্ত 
করে যা গড়ে তুলোছিল তার ক্রিয়াকলাপ, সাধারণ গণতান্তিক শান্তি আন্দোলন, জমিদারি 
সম্পাত্ত দখলের গণতান্লিক কৃষক আন্দোলন, জাতীয় সমানাধকারের জন্য নিপশীড়ত 
জাতিগুলির জাতীয় মুক্ত আন্দোলন আর বুর্জেয়াদের উচ্ছেদ করে প্রলেতারায় 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সমাজতান্ন্িক প্রলেতারাঁয় আন্দোলন --- এই 'বাভন্ন ধরনের বিপ্লব 
আন্দোলনকে যা একটি বিপ্লবী প্রবাহে মালত করতে সক্ষম হয়। বিপ্লবের নেতা ও 
প্রধান চালিকা শক্ত ছিল রুশ প্রলেতারয়েত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়সংগ্রামে 
নির্ধারক শাক্ত 1হসেবে শ্রামক শ্রেগী ও দরিদ্রতম কৃষকদের মৈত্রী সংগঠিত করে পার্টি। 
মহান অক্টোবর বিপ্লবের অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্র ও সহজ বিজয়ের ব্যাখ্যা হল এই যে এ 
বিপ্লবের বিরোধী রুশ বুর্জোয়ারা ছিল খানিকটা দুর্বল, অসংগাঠিত ও রাজনৌতিকভাবে 
অনাভন্্র। আধকন্তু বিপ্লব শুরু হয় এমন এক সময় যখন- সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলছে, 
পংাঁজবাদী দানয়া বিরোধী শিবিরে বিভক্ত, এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরস্পর 
ঘুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তগ্লির গুরুতর হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না। প্রাচ্য ও 
প্রতনচ্য উভয় ক্ষেত্রের শ্রীমক ও সাধারণ গণতান্িক আন্দোলন এবং সমস্ত দেশের 
মৈহনতা মানুষের গভীর সহানুভূতি ও সাক্রয় সমর্থনের বিপুল ভূমিকা ছিল বিপ্লবের 
1বজয়ে। 

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ফ্রণ্ট ভেঙে মানব ইতিহাসে একটি নতুন যুগ, পহাঁজবাদের 
পতন আর সমাজতন্ত্র ও কাঁমউানিজমের বিজয়ের যুগের সূচনা করে মহান অক্টোবর 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের জয়ে মোড় নিল মানব ইতিহাস, মোড় নিল পুরনো 
প্র“ীজবাদী দুনিয়া থেকে নতুন সমাজতান্ত্িক দ্দানয়ার দিকে । বিপ্লবের ফলে দ্যীনিয়া 
ভাগ হয়ে গেল দুটি ব্যবস্থায়, সমাজতন্দে ও পঠঁজবাদে, পংাঁজবাদের সাধারণ সংকট 
ঘনীভূত হল তাতে। সোভিয়েত 'বপ্লবে শুরু হল প্ীজবাদী দেশগনলিতে প্রলেতারায় 
বিপ্লব এবং উপাঁনবোশক ও পরাধশীন দেশগুঁলতে জাতীয় মুক্ত বিপ্লবের যুগ। 
সকল দেশের জনগণের জন্য সমাজতন্দের রাজপথ খুলে গেল অক্টোবর বিপ্লবে। 


সোভিয়েত শাসন সংহতির সংগ্রাম 


উৎখাত শোষক শ্রেণীগীলর প্রাতরোধ দমন ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ 
প্রীতহত করে সমাজতান্তিক বিপ্লবের সুফল রক্ষায় ও সমাজতান্তিক নির্মাণে সক্ষম 
একাঁট সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনই ছিল সমাজতান্নিক বিপ্লবের মূল কর্তব্য। 
কাল" মার্স ও ফ্রেডারক এঙ্গেলসের বৈজ্ঞাঁনক কাঁমউনিজ্ম বিষয়ক শিক্ষাকে নতুন 
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পারাক্ৃতির উপযোগী করে লেনিন অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাংপদ রাশিয়াকে শাক্তশালখ, 
অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পারণত করার সংগ্রামে প্রধান হাতিয়ার-স্বরুপ সোভিয়েত 
রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার কর্মসূচি রচনা করেন। বুর্জোয়া ও জমিদারদের উচ্ছেদ করতে 
[গয়ে বিপ্লব চূর্ণ করে সৈন্যবাহনী, গুপ্তচর বিভাগ, পুিসঘল্ত, আদালত, 
রাজপুরূষদের আমলাতন্ন ইত্যাঁদ সমেত তাদের রাম্ট্রকে। তার ফলে উৎখাত শোষক 
শ্রেণী ও তাদের পার্টগ্দাল পুরাতন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালশ' 
অস্ব্রট থেকেই বাত হয়। 

দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে কাঁমউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত সোভিয়েত 
সরকার শ্রমিক ও কৃষকের একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনে অগ্রণী হয়, এমন একটি রাষ্ট্র য! 
ইতিহাস আগে কখনো দেখোঁন। সে কাজে সোঁভয়েত সরকারকে সমর্থন করে: 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র-রুপ সোভয়েতগুঁল, সৌনক ও সামারিক 'বশ্পবী 
কাঁমিটি ও ফ্যাকটার কামাঁটগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, লাল রক্ষী বাহিনী, বিপ্লবশী' 
সৈন্যবাহনশ এবং শ্রমিক, সৌনক, কৃষক ও মেহনতা বুদ্ধিজীবীদের বিপুল বিপ্লবী 
সৃজনোদ্যোগ। প্রাতিবিপ্রব ও অন্তর্থাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ১৯১৭ সালের 
৭ই (২০শে) ডিসেম্বর জনকমিশার পাঁরধদের সারা রুশ বিশেষ কাঁমিশন (চেকা) গাঁঠিত 
হয় ফেলিক্স জোজনিস্কির নে্তৃত্বে। ২২শে নভেম্বর €€ই ৬সেম্বর) আদাপতের বিষয়ে 
ডিক্রি স্বাক্ষীরত হল। ১৬ ই (২৯ শে) ডিসেম্বরের জনকমিশার পারিষদের ভিক্রিতে 
সাবেকি সৈন্যবাহিনীর গণতন্তীকরণ হয়; সৈন্যবাহনীর সমস্ত কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হল 
সোনক কামিটি ও সোভিয়েতগুঁলর হাতে এবং সমস্ত পারচালক পদ হল নির্বাচনমৃূলক; 
পুরনো পদ, খেতাব ও অর্ডারের অবসান ঘটল। ১৫ই (২৮শে) জানুয়ার পাশ হয় 
শ্রীনক কৃষক লাল ফৌজ এবং ১লা (১৪ই) ফেব্রুয়াঁর শ্রামক কৃষক লাল নোবাহন? 
গঠনের 'ডাক্র। স্বেচ্ছামলক ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রক রাম্ট্রের সশস্ত্র বাহনী গড়ে 
তোলার কাজ শুরু হয়ে গেল। 

সামন্ততান্তরক সম্পর্ক, সামাঁজক কোলীন্য ও সামাজিক জীবনের সবর্্ষেত্রে 
অসমানতার শেষ চিহ বিলুপ্ত করে সোভিয়েত শাসন। সামন্ততন্তের জের বজায় 
রাখার যা 'ভাত্ত সেই জাঁমদার ভূমি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় 
সামাঁজক কোৌলণীন্য ভেদের অবসান ও সমান নাগারকত্ব িন্র (১০ই [২৩শে] 
নভেম্বর), নারীদের সমানাধকার ও নাগাঁরক বিবাহ 'ডাক্র (১৮ই [৩১শে] ডিসেম্বর), 
রাষ্ট্র থেকে গিজ্া এবং গির্জা থেকে স্কুলের পৃথকীকরণ (২৩শে জানুয়ারি 
[&ই ফেব্রুয়ার]) এবং অন্যান্য 'ডান্লু। 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্তিক র্‌পান্তর সাধনের কাজ শুরু করে সোভয়েত 
শাসন। ভূমির জাতণয়করণ ও জনগণের সম্পত্তিতে পারণাঁতির পর ১৪ই (২৭শে) 
নভেম্বর প্রবার্তত হয় উৎপাদন ও বন্টনের ওপর শ্রমিক-নিয়ল্লণ। ২৫শে অক্লোবরেই 


২২৪ 


েই নভেম্বরে) রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক চলে যায় সোভিয়েত শাসনের হাতে । তথাকথিত 
সরকারী উদ্যোগগ্ূল (অবুখভ, বল্টিক, ইজরা ইত্যাদি) এবং যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
মাঁলকেরা শ্রমিক নিয়ল্্ণের 'ডীব্রু বানচাল করতে থাকে ও সোভিয়েত শাসনের সঙ্গে 
সহযোগতা অস্বীকার করে সেগুলিকেও রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হয়। অর্থনোতিক ব্যাপার 
পাঁরচালনার জন্য ইরা (১৫ই) ডিসেম্বর সৃষ্টি হয় সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পারদ এবং 
১৪ই (২৭শে) ডিসেম্বর সারা রূশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক "সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত 
ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করার ফলে আর একাট শীক্তশাল' হাতিয়ার হাতছাড়া হয় 
বুজোয়াদের। 

১৯১৮ সালের ৫ই (১৮ই) জানুয়ার আহৃত হয় সংবিধান সভা। এ সভা 
নির্বাচিত হয়েছিল নভেম্বরে অক্লোবর বিপ্লবের পূর্ববতাঁ পার্ট তালিকার 'ভীত্ততে। 
দেশের নতুন শ্রেণী অনুপাতের প্রাতফলন ছিল না এ সংবিধান সভার সদস্য সংবন্যাসে। 
প্রাতিবিপ্রবণ সংখ্যাঁধক অংশ সোভিয়েত শাসন মানতে চাইল না, “মেহনতাঁ ও শোষিত 
জনগণের আধকার ঘোষণাপন্র"এবং শান্ত ও ভূমি বিষয়ক 'ডিক্রির অনুমোদন অস্বীকার 
করে তারা। সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কামাঁটর "সিদ্ধান্ত বলে ৬ই (১৯ শে) জানুয়ার 
সংবধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। 

অক্টোবর বিপ্লবের সুফল সংহ'তিতে তৃতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের তাৎপর্য 
বিপুল -__ এটির আঁধবেশন হয় ১৯১৮ সালের ১০ই (২৩শে) থেকে ১৮ই ত৩১শে) 





ভতীয় সারা রূশ সোভিয়েত কংগ্রেস, পেগ্রাদ, ১০ই-১৮ই ২৩শে-৩১শে) জানুয়ার,। ১৯১৮৪ 


জানুয়ার। একই সময়ে আহ্‌ত হয় তৃতীয় সারা রুশ কৃষক প্রাতনাধ কংগ্রেস এবং 
১৩ই (২৬শে) জানুয়ারি দুট কংগ্রেস সম্মিলিত হয়। এ দুই কংগ্রেক্ষের সম্মিলনে 
পারা দেশ জুড়ে কৃষক প্রাতানাধদের সোভিয়েত এবং শ্রামক ও সোনিক প্রাতানাধদের 
সোভয়েতগুলির মিলন ত্বরান্বিত হয়। এতে সোভিয়েত রাম্ট্রের প্রলেতারায় 
একনায়কত্বের 'ভান্ত অর্থাৎ শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রামক ও মেহনত কৃষকদের মৈত্রী 
জোরদার হয়। লেনিন রচিত “মেহনতাীঁ ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণাপত্র” 
কংগ্রেস গ্রহণ করে - এ 'ডিক্রিতে রাশিয়াকে ঘোষণা করা হয় সোভিয়েতসমূহের 
প্রজাতন্ত্র বলে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রান্ট্ররূপ হিসাবে সোভিয়েতগৃলিকে আইন? 
প্রাতষ্ঠা দেওয়া হয় এবং নার্দস্ট হয় সোভিয়েত শাসনের প্রধান লক্ষ্য _ মানুষে 
মানুষে সকল শোষণ এবং সামাজিক শ্রেণী ভেদের অবসান, শোষকদের নির্মম দমন, 
সমাজের সমাজতাল্লক বিন্যাসের প্রবর্তন ও সমাজতন্ঘ নির্মাণ। গৃহীত হয় “রুশ 
প্রজাতন্তের ফেডারেল প্রাতিজ্ঠানগুঁলি সম্পকে” একটি 'সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস থেকে গঠিত 

দেশের দাসসৃলভ আর্ক পরনিভ'রতা অবসানের, জন্য ১৯১৮ সালের ২১শে 
জানুয়ার তেরা ফেব্রুয়ার) সারা রূশ কেন্দ্রীয় কার্যকর কামাটির একটি 'ডাক্রু পাশ 
হয়। এতে জার সরকার ও অস্থায় বুর্জোয়া সরকার কর্তক গৃহীত বৈদোশক ও 
আভ্যন্তরীণ খণ নাকচ করা হল। জাতীয়কৃত হল বৈদোশক বাঁণজ্য (২২ শে এপ্রল, 
১৯১৮) ও পাঁরবহণ। 

শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তুতি চলল ক্রমান্বয়ে। ১৯১৮ সালের প্রথম ছয় মাসের 
মধ্যে জাতীয়কৃত হয় ১,৫৩০ির বেশি উদ্যোগ । ৯৯১৮ সালের ২৮শে জুন সোভিয়েত 
সরকার কাঁমউনিস্ট পার্টর কর্মসৃচ কার্যকরী করে, প্রকাশিত হয় সমস্ত বৃহৎ শিল্প 
জাতীয়করণের 'ডাক্রি। জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্তিক পদর্নীনর্মাণে শ্রামক শ্রেণী 
ও সকল মেহনতীজন বিপুলতম সৃজনোদ্যোগ ও বিপ্লবী উদ্যমের পাঁরিচয় দেয়। 
উৎপাদন উপায় দখল করে তাকে জাতশয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যাপারটাই তো 
একটা 'বপ্লব, যাতে পুরনো পধাঁজবাদশ উৎপাদন পদ্ধাতর খাস বাঁনয়াদটাকেই চূর্ণ 
করা হল এবং প্রবর্তিত হল জাতীয় অর্থনীতর শিল্পক্ষেত্রে একটি সমাজতান্তিক 
উৎপাদন এলাকা, যেখানে প:জবাদী উৎপাদন সম্পকে পাঁরবর্তে দেখা দিল 
সমাজতান্দিক উৎপাদন সম্পর্ক। কৃষিতে ছিল ১৯ কোট &০ লক্ষ থেকে ৯ কোটি 
৬০ লক্ষ পর্যন্ত চাষী খামার -_ এ ক্ষেত্রে এক লহমায় উৎপাদন উপায়ের সমাজীকরণ 
করা যায় না। ভূমির জাতাঁয়করণ এবং 'িল্পে উৎপাদন উপায়ের সমাজঈকরণের ফলে 
সৃষ্ট হল সমাজতন্মের সড়কে লক্ষ লক্ষ মেহনত কৃষকের ক্রুমান্যয় উত্তরণের জন্য 
প্রয়োজনীয় অবস্থা । 
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দেশের রাজনোতিক ও অর্থনৌতক জীবনের বিপ্লবী পাঁরবর্তনগুলর সাথে 
সাথে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপুল বদল ঘটায় সোভিয়েত শাসন। গড়ে উঠতে লাগল 
এমন একটি সংস্কৃতি যা রূপে জাতীয় এবং সারমর্মে সমাজতাল্নক। স্কুল, বিশ্বাবদ্যালয়, 
গ্রন্থাগার, থিয়েটার ও মউাঁজয়ম উন্মুক্ত হল জনগণের জন্য, বয়স্কদের নিরক্ষরতা 
দুরীকরণে বিপুল কাজ হয়। মেহনত জনগণের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে 
নিয়োজত হল সংবাদপর্র, সাহিত্য, কলা এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সবাক কীর্তি। 

সোভিয়েত শাসনের গোড়াতেই যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে বুর্জোয়া, জামদার, 
প্রাতী্রয়াশশীল সরকারাঁ চাকুরয়া এবং প্রাতিবিপ্লবী পাট'গদীলর ক্ষমতা গুরুতর রূপে 
ঘা খায়, উৎখাত শোষকদের অর্থনোতিক শাক্ত ভেঙে পড়ে এবং নিশ্চিত হয় যে 
পাঁরচালনের সমস্ত ঘাঁট থাকবে সোভিয়েত শীক্তর হাতে । অর্থনৌতক ও সাংস্কাতিক 
ক্ষেত্রে গৃহীত সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্ত থেকে আঁবলম্বেই সপ্রত্যয়ে ফুটে উঠল 
সোভিয়েত শাসনের খাঁটি জনাপ্রয় চরিত্র, এ শাসন মেহনতবদের ছাড়া আর কোনো 
স্বার্থেরই রক্ষক নয়। 

জার্মানি ও তার মিত্রদের সাথে যতক্ষণ দেশটা যুদ্ধে জড়িত ততক্ষণ সোভিয়েত 
প্রজাতন্ত্রের অবস্থা মজবূত বলে ধরা চলে না। সৃন্টি থেকেই সোভিয়েত সরকার শান্তর 
জন্য সংগ্রাম শুরু করে, তার পরবতী সমস্ত বৈদেশিক কর্মনীতিরই অটল বাঁনয়াদ হয়ে 
উঠল শাস্তির নীতি। সোভিয়েত সরকার যে শান্তির প্রস্তাব দেয় তা বৃটিশ, ফরাসী ও 
মার্ক শাসক চন্রগুি গ্রহণ করে না। শান্তর কথাবার্তা শুরু করার জন্য আঁতাঁত 
সরকারগুলির কাছে জনকামশার পাঁবরষদের অসংখ্য আবেদন সত্তেও ১৯১৭ সালের ১৫ই 
(২৮শে) নভেম্বরে আঁতাঁতের প্যারিস সম্মেলন সোভিয়েত শাসন উচ্ছেদের জন্য সোভিয়েত 
রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করার এক যুক্ত করে। ১০ই (২৩শে) ডিসেম্বর ফরাসী ও বৃটিশ 
সাগ্রাজ্যবাদীরা একমত হয়, কা ভাবে রাশিয়াকে স্ব স্ব প্রভাবাধীন এলাকায় ভাগ করা হবে। 

২২শে নভেম্বর (৫ই িসেম্বর) জনগণের আঁভপ্রায় মান্য করে সোভিয়েত সরকার 
ব্েস্তলিতভ্‌স্কে জার্মাঁনর সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরাতি চুক্তি করে, ১ই (২২শে) ডিসেম্বর 
শুরু হয় জার্মান ও তার 'মত্রদের সঙ্গে শাল্তচুক্তর আলাপ আলোচনা । এই শান্তি 
আলাপ আলোচনার কালে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের স্‌দ্‌রপ্রসারী স্ফীতি আভসান্ধ বেশ 
প্রকাশ পায়। দম নেবার সময় পেয়ে সোভিয়েত শাসন সংহত ও লাল ফোৌজ সংগঠিত 
করার জন্য সোভিয়েত সরকার প্রাতিকুল শান্ত সর্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শান্ত 
চুক্তির বিরদ্ধে ছিলেন ব্রৎস্কির অনুগামণীরা, “বামপল্থ+” কামিউনিস্ট, “বামপল্থী” 
সোশ্যালিস্ট-রেভোলউশনর প্রভীতিরা। রেস্তু-লিতভূস্কে সোভিয়েত প্রাতিনাধদলের 
নেতৃত্বে ছলেন ব্রৎ্স্ক -_ সোভিয়েত সরকার ও পার্ট কেন্দ্রীয় কাঁমাটর নিশি অমান্য 
করে তান শান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। ১৯১৮ সালের 
১০ই (২৩শে) ফেব্রুয়ার শান্ত আলাপ ব্যাহত হয়। এই সুযোগে জার্মান সেনানায়ক 
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গোটা ফ্রুণ্টে আক্রমণ শুরু করে। পুরনো সৈন্যবাহনী পেছিয়ে আসে, নতুন বাহিনী? 
তখনো সবে গড়ে উঠছে। বাঁল্টক উপকূল এলাকা ও বেলরুশিয়ার বৃহদংশ দখল করে 
জার্মান বাহনী উক্রেন আঁভষান করে ও পেব্রগ্রাদকে বিপন্ন করে তোলে । গুরুতর 
ছবপদ ঘাঁনয়ে আসে সোভিয়েত রাঁশয়ার ওপর। 

আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানায় কমিউনিস্ট পাটি 
ও সোভয়েত সরকার। ২১শে ফেব্রুয়ারী* জনকামিশার পাঁরষদ একট ইস্তাহার প্রচার 
করে -- “সমাজতান্তিক পিতৃভূমি বিপন্ন!” জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
নামে সোভিয়েত জনগণ । পেন্রগ্রাদ আঁভমুখে শত্রুর আঁভযান প্রতিহত হয় লাল রক্ষণ 
বাহনী ও লাল ফৌজের প্রথম ইউানটগুলির বীরত্বপূর্ণ প্রাতরোধে। ১৯১৮ সালের 
২৩শে ফেব্রুয়ারি হল লাল ফোৌজের জন্মাদন। শাস্তি আলোচনা পুনরারস্তে জার্মান 
সাম্রাজ্যবাদীরা রাজী হয়। ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ ব্রেস্তু-লিতভূস্ক শান্ত চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হল। এ চুক্তি বলে ১,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার পাঁরামত স্থান সোভিয়েত 
রাশিয়া হারায় (পোল্যাপ্ড, বাল্টক দেশগুলির বৃহৎ অংশ, উল্রেন ইত্যাঁদ); সৈন্যবাহনী 
ভেঙে দিতে বাধ্য হয় প্রজাতন্ত্। ১৯১৮ সালের ২৭শে অগস্টের এক বিশেষ চুক্তি 
অনুসারে জার্মাঁনকে কয়েক শ কো? মার্ক দেবারও কথা হয়। এ শান্ত দুঃসহ, তবু 
অবস্থাচক্রে তা তখন প্রয়োজন্ীয়। কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস (৬ই-৮ই মার্চ 
১৯১৮) ব্রেস্তু-লিতভ্‌স্ক শান্ত চুক্তি প্রসঙ্গে লৌননের মত গ্রহণ করে, ঘ্রখাস্ক ও 
“বামপন্থী” কমিউনিস্টদের মত 'নান্দিত হয়। ১০ই ও ১১ই মার্চ পেত্রগ্রাদ থেকে 
সোভিয়েত সরকার উঠে আসে মস্কোতে -_ এখানে ১৯১৮'র ১৫ই মার্চ জরুরা চতুর্থ 
সারা রূশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে শান্ত চুঁক্ত অনুমোদন করা হয়। 

সমাজতান্তিক নিম্ণণ বাঁড়য়ে তোলার মতো একটা শাস্তপূর্ণ অবকাশ পেল 
সোভয়েত প্রজাতন্্। ১৯১১৮ সালের এপ্রলে প্রকাশিত “সোভয়েত সরকারের £আশু 
কর্তব্য” নামক একটি এঁতিহাঁসক প্রবন্ধে লৌনন সমাজতন্ব নির্মাণ শুরু করার একটি 
কর্মসৃচি বিস্তারিত করেন। লোননের বিবেচনায় সমগ্র জনগণের পক্ষেই সর্বাঁধক 
গুরত্বপূর্ণ কর্তব্য হল: গোটা দেশ জুড়ে হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের সংগঠন, শ্রমোৎপাঁদকা 
বাদ্ধির সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক প্রাতষোগিতার ব্যবস্থা, নতুন প্রলেতারায় শৃঙ্খলার প্রবর্তন, 
কলকারখানায় ব্যাক্তির একক পাঁরচালনা এবং উদ্যোগগালকে লাভজনক করে তোলার 
গ্যারাণ্টি। সে সময় লৌনন িখোছলেন: “আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, লোক বলের 
মজুদ বাহনী এবং মহান বিপ্লব প্রসৃত গণ সৃজনোদ্যোগের অপূর্ব প্রসারের মধ্যে 
এমন এক রাশিয়া গড়ে তোলার মাল্মসলা বিদ্যমান, যা সাত্যই হবে পরান্রাস্ত ও 


প্রাচযভরা |” 
* ১৯১৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারির সরকারণ 'ডিক্রি বলে চাল; হয় গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার । 


২৩৩ 


সে সময় গ্রামাণ্চলে সোভিয়েত শাসনের কর্মনীতি ছিল অক্টোবর বিপ্লব প্রসৃত 
কাঁষ রূপান্তরকে কার্যকরী করা। সোভিয়েত শাসনের প্রাত কুলাকদের বিরোধিতায় 
১৯১৮ সালের বসন্তে গ্রামা্ছলে কুলাকদের বরৃদ্ধে একটা ভীষণ শ্রেণী সংগ্রাম শ্বরু 
হয়ে যায়। দেশের রুটির নিয়মিত জোগান সংগঠিত করার জন্য কুলাক-বিরোধাী সংগ্রাম 
বিপুল তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে । লোনন লেখেন, “রুটির জন্য সংগ্রামই হল্গ সমাজতন্দের 
জন্য সংগ্রাম।” ১৯১৮ সালের ১১ই জন গ্রামে গারবদের কামাট সংগঠনের একাটি 
ডান্রু গ্রহণ করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাট। মস্কো, পেন্গ্রাদ ও অন্যান্য 
শহরের অগ্রণী মজুরদের নিয়ে গাঠত খাদ্য বাহনী প্রেরিত হয় গ্রামে। কোটি পাঁচেক 
হেকটর জাঁম কুলাকদের হাত থেকে 'ছানিয়ে বাল করা হয় গাঁরব ও মাঝাঁর চাষীদের 
মধ্যে, উদ্বৃত্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করা হয় শহর, লাল ফৌজ ও গ্রাম্য গরিবদের সরবরাহ 
করার জন্য। অর্থনৌতক ও রাজনোৌতক আঘাত হানা হল কুলাকদের বির্দ্ধে। গাঁরব 
মেহনতাঁ চাষীদের হাল উন্নত হয়, শুরু হয়ে যায় মধ্য চাষীর স্তরে তাদের টেনে তোলার 
প্রন্রিয়া। ১৯১৮ সালের গ্রীম্ম থেকে গ্রামাণ্চলের মধ্যমণি হয়ে.ওঠে মাঝারি চাষা । গ্রামে 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রধান সমর্থক হয়ে দাঁড়ায় গাঁরবদের কামিটিগুলি। যেসব 
ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাতে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্্িক বিপ্লবের আধকতর বিকাশ ও প্রসার 
ঘটে; সোভিয়েত শাসনের পক্ষে মধ্য চাষীকে টেনে আনার দিক থেকে তার রাজনোতিক 
মূল্য প্রভূত; শ্রীমক ও মেহনত কৃষকদের মৈত্রী সংহত করায় ও তৎফলে সোভিয়েত 
শাসনের শক্তিবৃদ্ধিতে তা সাহায্য করে। 

১৯১৮ সালের ৪ঠা থেকে ১০ই জুলাই অনুষ্ঠিত হয় পণ্ম সারা রূশ সোভিয়েত 
কংগ্রেস। প্রথম সোভিয়েত সংবিধান গৃহীত হয় এ কংগ্রেসে _ রুশ ফেডারোটভ 
প্রজাতন্তের সংবিধান, যাতে মহান অক্টোবর সমাজতাল্ল্িক 'বপ্লব প্রসৃত সোভিয়েত 
সমাজতান্ল্িক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পেল আইনা কায়া। সাচ্চা গণতাল্মিক সংঁবধান 
ইতিহাসে এই প্রথম। ভ্রাতৃপ্রাতম সোভিয়েত সমাজতাল্লিক প্রজাতন্নগুলির সংবিধান 
রচনায় তা আদর্শ জযাগয়েছে। 


বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ ১৯১৮-১৯২০) 
সামারক হস্তক্ষেপের সূত্রপাত ও গৃহযদ্ধ। 
একাট সামাগ্রক নামারক শিবিয়ে সোভিয়েত প্রজাতন্দের পরিণতি 


সোভিয়েত শাক্তর বিজয় ও সংহাতি এবং বিপ্লবী অর্থনোতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে 
বিদেশের বুর্জোয়াদের এবং রাশিয়ার উৎখাত শ্রেণী. ও প্রতিবিপ্রবী পার্টিগুলির মধ্যে 
দোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতৈ পৈশাচিক ঘৃণার উদ্রেক হয়। এদের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত 
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শাসনের উচ্ছেদ করে সাবোক বুর্জোয়া-জমিদাঁর ব্যবস্থার প্রাতষ্ঠা। এই লক্ষ্যে 
১৯১৮ সালের শুরুতে গাঠত হয় সোভিয়েত-বরোধী শাক্তসমূহের একটি জোট -. 
বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী ও আভ্যন্তরীণ প্রাতবিপ্লবের একাঁট জোট। ' আমোরকা, 
গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপানের শাসক চক্রগ্রল শ্বেতরক্ষীদের 
যথাসপ্তভব সাহাষ্য দেয় ও শুর্‌ করে সামারক হস্তক্ষেপ। অসংখ্য বহিঃ ও আভ্যন্তরীণ 
শত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায্য দেশপ্রোমক লড়াই চালায় সোভিয়েত জনগণ। প্রজাতল্মের 
প্রাতরক্ষা এবং সোভিয়েত শসনের শন্বু ধংস করার জন্য সর্বশাক্ত সমাবেশের সমস্ত 
ব্যাপারে বলশেভিক পার্টি ও লেনিন পরিচালিত তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 
১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে রুমানীয় সৈন্যরা বেসারাবিয়া দখল করে বসে। 
মার্চে বৃটিশ, আমেরিকান ও ফরাসাঁ সৈন্যরা শ্বেতরক্ষীদের সাহায্যে আঁধকার করল 
মুূর্মান্স্ক, তারপর কেম ও ওনেগা, এবং অগস্টে প্রবেশ করল আখাঙ্গেলস্কে। স্থাপিত 
হল শ্বেতরক্ষীদের একাট উত্তর রুশ সরকার”। এপ্রল মাসে ভ্লাদভস্তকে সৈন্য 
নামাল জাপানিরা। তাদের পেছু পেছন সোভিয়েত দূর প্রাচ্য আক্রমণ করল মার্কিন, 
বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীয় সৈন্দল। ২৫শে মে দেখা দিল আঁতাতি সাম্রাজ্যবাদীদের 
দ্বারা আয়োজিত চেক-কোরের বিদ্রোহ । অস্ট্রীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে চেক ও 
স্লোভাক জাঁতর লোকেদের নিয়ে এ কোর গঠিত হয়েছিল রাশিয়ায় ১৯১৬ ও 
১৯১৭ সালে। সাইবেরিয়া ও দর প্রাচ্য" হয়ে এ কোরুকে পশ্চিম ইউরোপে ফিরে 
যাবার অনূমাত দেয় সোভিয়েত সরকার । সাম্রাজ্যবাদী ও শ্বেতরক্ষীদের চাপে কোরের 
সেনাধ্যক্ষ সৈন্যদের প্রতারিত করে টেনে নামায় এক সোভিয়েত-বিরোধী জযয়ায়। 
তার সঙ্গে যোগ করা হয় বহু শ্বেতরক্ষদের। কোরের মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ 
থেকে .৫০ হাজার। মে থেকে অগস্টের মধ্যে বিদ্রোহীরা অধকার করে নেয় সামারা, 
কাজান, 'সমাবস্কক ইয়েকাতোরনবৃগ্ণ চৌলয়াবিন্ষ্ক, এবং ভলাদিভস্তক। পর্যস্ত 
(২৯শে জুন) দ্রীন্সসাইবেরীয় রেলপথের অন্যান্য জায়গা । আভ্যন্তরীণ প্রাতবিপ্লবের 
পক্ষ থেকে আধকতর সব্রিয়তার সঙ্কেত মিলল এ থেকে। কুলাক বিদ্রোহ দেখা 
দিল ভলগা অণুলে, উরালে ও সাইবোরয়ায়; মধ্যচাষীদের একাংশও এ বিদ্রোহে 
জাঁড়য়ে পড়ে। শিল্প, খাদ্য ও কাঁচামাল সম্পদের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিপূল 
আধবাসী সংখ্যার একটি বিরাট এলাকা শন্রুদের হাতে পড়ল। এই অণুলে বুর্জোয়া 
জমিদার ব্যবস্থার পৃনঃপ্রাতষ্ঠা করল শ্বেতরক্ষীরা, শুরু করল সন্মাসের রাজত্ব। 
সামারায় চ্ছাপিত হল একটি শ্েতরক্ষণ সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারদের “সরকার”, 
“সংবিধান সভা সদস্যদের কাঁমাট” বলে তা পাঁরচিত। ওমস্কে রইল শ্বেতরক্ষী সাইবেরাঁয় 
“সরকার”, ইয়েকাতোঁরনবুগ্গে উরাল “সরকার” ইত্যাদি। এই সব এবং অন্যান্য 
শ্বেতরক্ষী “সরকারেরা” এ্যাডামরাল কলচাকের নেতৃত্বে একাঁট শ্বেতরক্ষ সামরিক 
একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠায় সাহাধ্য করে ১৯১৮ সালের নভেম্বরে, “রাশিয়ার সর্বোচ্চ শাসক” 
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বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে । প্রকৃতপক্ষে কলচাক ছিলেন আঁতাঁতের হাতের লোক ।. 
১৯১৮ সালের জুলাইয়ের গোড়ায় আতামান দুতভের কসাক বাহিনী ওরেনবূর্গ 
দখল করে সোভিয়েত তুর্িিস্তানকে সামায়কভাবে কেন্দ্র থেকে 'বিচ্ছি্ন করে ফেলে। 
বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ করে ট্রান্ক্যাস্সপয়ান এলাকা ও বাকু এবং স্থানীয় বুজোৌয়া- 
জাতীয়তাবাদী প্রাতিবিপ্লবীদের সহায়তায় আজেরবাইজান ও ট্রান্সক্যাসাঁপিয়ায় সোভিয়েত 
শাসনের উচ্ছেদ করে। শাউমিয়ান, আজিজবেকভ ও জাপাঁরজে প্রমুখ ২৬ জন 
বাকু কামশার বৃঁটিশদের হাতে বন্দী হয়। তাদের দ্রীন্সক্যাসাঁপয়ায় নিয়ে এসে গুলি 
করে মারা হয় (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১১৮)। ১৯১৮ সালের বসন্ত ও গ্রীন্মে আঁতাঁত 
সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় শ্বেতরক্ষণী জেনারেল কর্নিলভ, দেনিকিন ও আলেক্সেয়েভ 
উত্তর ককেশাসে একটি শ্বেতরক্ষী “স্বেচ্ছাবাহন+” গড়ে তোলে এবং সোভিয়েত 
শাসনের বিরুদ্ধে আভিযান শুর্‌ করে। জার্মান আক্রমণকারাদের সহায়তায় জেনারেল 
িসনভ ও মামন্তভ দন অণ্চলে একটি প্রাতাঁবপ্রবী বিদ্রোহ ঘটিয়ে সাঁরতীসনের 
ওপর চালায় শ্বেত কসাকদের আক্রমণ। পোল্যান্ড, িনল্যাণ্ড, বাল্টক দেশগুঁল ও 
বেলরাঁশয়া ছিল জার্মান সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে, এবার তারা উন্রেন ও ক্রাময়া দখল 
সম্পূর্ণ করে রুশ ফেডারোটিভ প্রজাতন্তের এলাকা আক্রমণ করল, দখল করল দন 
তীরের রন্তভ ও তাগানরগ, এবং তুকর্ট পল্টনদের সঙ্গে একত্রে আব্রমণ করল 
ট্রাসককেশাস। ১৯১৮ সালের মে মাসে ধ্ফনল্যাপ্ডীয় শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে একন্রে 
জার্মান দখলদার বাহিনী ফিনল্যাণ্ডের শ্রামক বিপ্লব দমন করে। মস্কো, পেত্রগ্রাদ 
এবং ভলগার উজান ও ভাঁট এলাকার বহু শহরে একাধিক যড়যল্তর ও বিদ্রোহের 
সৃষ্ট করে ভেতরকার ও বাইরের প্রীতাবপ্লব; সন্তাসমূলক ন্রিয়াকলাপ ঘটতে 
থাকল। 

পণ্চম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের আধবেশনকালে মস্কোয় “বামপন্থী” 
সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের একটি সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহ ঘটে (১৯১৮ 
সালের ৬ই জুলাই), '্তু পরাঁদনই তা দামত হয়। ৬ই জুলাই জার্মানর সঙ্গে যুদ্ধ 
উসাঁকয়ে তোলার জন্য বড়যন্ত্রীরা মস্কোয় জার্মান রাষ্ট্রদূত মির্বাথকে হত্যা করে। 
শ্বেতরক্ষীঁ ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের বিদ্রোহ হয় ৬ই জুলাই ইয়ারস্লাভলে, 
২১শে জুলাই নাগাদ তা 'নিশ্চিহ হয়। 'রাঁবন্স্ক, কস্তরমা এবং অন্যান্য শহরেও 
প্রীতীবপ্লবী বিদ্রোহ দামত হয়। ৩০শে অগ্রস্ট সোশ্যালস্ট-রেভোলউশনাররা লৌননের 
প্রাণনাশের একটা জঘন্য প্রচেষ্টা করে। সেই দিনই নিহত হন পেক্রগ্রাদ “চেকা”র সভাপাঁতি 
উরিংাস্ক। আভ্যন্তরীণ প্রাতবিপ্লবের সোঁভয়েত-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালনা করত 
গ্রেট বৃটেন, মার্ক যুুক্তরাম্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের দূতাবাস ও 'মিশনাদর 
কর্মকর্তারা । তার সাক্ষ্য, ১৯১৮ সালের অগস্টে উদ্ঘাটিত একটি গুরুতর সোভয়েত- 
বিরোধ চন্রান্ত। এটি বৃটিশ মিশনের কর্তা লকহার্ট কর্তৃক আয়োজিত। 
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১৯১৮ সালের গ্রীম্ম নাগাদ দেশের [তিন চতুর্থাংশ চলে যায় বৈদোশক হস্তক্ষেপ- 
কারী ও শ্বেতরক্ষীদের হাতে । উ্রেন, ককেশাস, উরাল, সাইবোরয়া ও দূর প্রাচ্য 
সামাঁয়কভাবে শত্রুর দখলে যায়, মধ্য এঁশয়া 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কেন্দ্র থেকে । সোভিয়েত 
প্রজাতন্তের চারাদকে তখন আগুনের .বেষ্টনী। খাদ্য, কাঁচামাল ও ইন্ধনের প্রধান 
সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন এক অবরুদ্ধ দুর্গের মতো দেশের চেহারা । খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও 
পোষাকপারচ্ছদের ঘাটতি দেখা দিল। নিয়মিত লাল ফৌজ গড়ে ওঠার কাজ তখনো 
শেষ হয়ান। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সৈন্যবাহনী এবং শ্বেতরক্ষদলগ্ঁল সোভিয়েত 
প্রজাতন্্কে আন্রমণ করছে চাঁরাঁদক থেকে। 

শলু প্রতিহত করতে কামিউীনস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার সর্বশাক্ত ও সম্পদ 
সংহত করে, লড়াইয়ের জন্য পুনর্গাঠত করে সমস্ত অর্থনোতিক, সাংস্কৃতিক ও 
রাজনোতিক জীবন, দেশকে পরিণত করে একাঁট সামাগ্রক সশস্ত শাবরে। লোনন ধৰনি 
দিলেন: “সবাকছুই ফ্রণ্টের জন্য!” 

সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকর কমিটির 'ডান্রু বলে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে 
সমস্ত পুর্‌ষের জন্য সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল ১৯১৮ সালের্‌ 
২২শে এাপ্রলেই। ১৯১৮ সালের ২৯শে মে তাঁরখে সারা রূশ কার্যকরী কাঁমিটিতে 
গৃহীত এবং ১০ই জুলাই পণ্থম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে অনুমোদিত একটি 
সদ্ধান্তে লাল ফৌজে আগের স্বেচ্ছামূলক সামারক সেবার স্থলে প্রবার্তিত হল 
বাধ্যতামূলক সামারক সেবা । নিয়মিত গণ লাল ফৌজ গড়ে তোলার একটা পাকা ভিত্তি 
তোর হল এতে । ১৯৯১৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সারা রুশ কার্যকরা কাঁমিট সোভিয়েত 
প্রজাতন্নকে সামারক শাবির বলে ঘোষণা করে এবং স্থাপন করে প্রজাতন্দের বিপ্লবী 
সমর পাঁরষদ। লোনিনের সভাপাতিত্বে শ্রামক কৃষক প্রাতরক্ষা পাঁরষদ স্ছাঁপত হয় 
১৯১৮ সালের ৩০শে নভেম্বর । হাজার হাজার শ্রামক কৃষক যোগ দিল লাল ফ্লৌজে। 
১৯১৮ সালের শরৎ নাগাদ বাহনীভুক্ত হল আট লক্ষাধিক লোক। কামউীনস্ট পার্ট 
ও যুব কমিউীনস্ট লীগের প্রায় অর্ধেক সদস্য ফ্রণ্টে যায় স্বেচ্ছাসৌনক হিসাবে, 
নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণতায় লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষকে তারা উদ্ধদ্ধ করে শন্ুর 
বিরৃদ্ধে সংগ্রামে। লাল ফৌজের রাজনোৌতিক শিক্ষায় এবং ফৌজের সংগ্রাম ক্ষমতা ও 
শৃঙ্খলা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কমিউনিস্ট ও কামশাররা। 

১৯১৮ সালের গ্রীম্ম ও শরতে 'নম্নালাখত ফ্রণ্টগল আকার নেয়: পূর্ব 
(জুন মাসে, এই ফ্রণ্টই ছিল সে সময়কার প্রধান), দক্ষিণ ও উত্তর (সেপ্টেম্বর)। ১৯১৮'র 
শেষাধেই হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের ওপর প্রাথীমক কতকগুলি বিজয় লাভ করে 
লাল ফৌজ। কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে পূর্ব ফ্রণ্টের সৈন্যরা (সেনাপাঁত ভাংসোতিস, সমর 
পারষদের সদস্য" গুসেভ) কাজান মুক্ত করে ১০ই সেপ্টেম্বর, সমাবস্ক (বর্তমান 
উলিয়ানভস্ক) ১২ই সে্টেম্বর, সামারা (বর্তমান কুইবিশেভ) ৭ই অক্লোবর এবং সফল 
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আযান চালায় উফা অভিমুখে । বিশেষ রকমের একরোখা লড়াই চলে দ্সিব ফ্াণ্টে, 
এখানে ভরনেজের অভিমুখে এগুবার চেষ্টা করাছল অন্টম ও নবম বাহিনী, এ দঃটি 
বাহিনী শ্বেত কসাকদের হামলা থেকে রক্ষা করাল দেশের মধ্যান্্লগলিফে। 
অগস্ট ও অক্টোবরে দাক্ষিণ ভ্রশ্টের দশম বাহিনী সারিংসিনের বের্তমান ভলগোগ্রাদ) ওপর 
ক্রাসনভের শ্বেতরক্ষী বাহিনীর দুটি আভযান প্রাতহত করে! উত্তর ককেশাসে 
শ্বেতরক্ষী স্বেচ্ছাবাহনীর বিরুদ্ধে লড়ে ১১শ বাহিনী সেপ্টেম্বরের গোড়াতে 
কতলাস ও ভলগ্‌দার ওপর শন আক্রমণ প্রতিহত করতে দমর্থ হয় উত্তর 
ফ্রুণ্টের সৈন্যরা (সেনাপতি কেদ্রভ)। ১৯১৮ সালের ৬ই-৯ই নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 
যম্ঠ জরুরী সোভিয়েত কংগ্রেস রাশিয়ার সঙ্গে যুধ্যমান সরকারগুলির কাছে 
গাস্ত সম্পাদনের জন্য আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানায়। গরিবদের কামাটগীলর 
নির্ধারিত কাজ সম্পূর্ণ হয়োছল, এদের ভেঙে দিয়ে নতুন সোভিয়েত নির্বাচনের 
সদ্ধাস্তও কংগ্রেস গ্রহণ করে। 

১৯১৮ সালের হেমন্তে আন্তর্জাতিক পারীস্থিতিতে গুরৃত্বপূর্ণ বদল ঘটে। ১৯১৮"র 
িভেম্বরে জার্মানি ও তার মিতদের পরাজয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল। জার্মানিতে 
বিপ্লব শুরু হয়ে উচ্ছেদ হল রাজতল্ল। সোভিয়েত প্রজাতন্তের সমর্থনে পূর্বে ও 
পশ্চিমে দেখা দিল ব্যাপক আন্দোলন। ইউরোপ ও এশিয়ায় ভেঙে-পড়া পরাক্লাস্ত এই 
বিপ্লবী তরঙ্গটা ছিল সোভিয়েত প্রজাতল্রের পক্ষে এক গ্রুত্বপূর্ণ সহায়। ১৯১৮ 
সালের ১৩ই নভেম্বর সারা রুশ কার্যকরাঁ কমিটি ব্রেস্ত চুক্তি নাকচ করে। তার সঙ্গে 
সঙ্গেই শুরু হল উক্রেন, ক্রিমিয়া, বেলরুশিযা ও বাঁল্টক দেশগুলি থেকে জার্মান 
দখলকারীদের বিতাড়ন, পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত হল সোভিয়েত শাসন। ১৯১৮'র নভেম্বরে 
গঠিত হল উক্রেনের সোভিয়েত সরকার। ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ার বেলরুশিয়ায় 
সোভিয়েত সরকার স্থাঁপত হয় ও বেলরুশিয়াকে ঘোষণা করা হয় সোভিয়েত 
সমাজতাল্লিক প্রজাতল্লন বলে। ১৯১৮ সালের ২৯শে নভেম্বর সোভিয়েত শাসন 
পুনর্বহাল হয় এস্তনিয়ায়, গাঠত হয় এস্টল্যান্ড শ্রম কমিউন। 'িথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত 
শাসন বিজয়ী হয় ১৯১৮'র ১৬ই ডিসেম্বর এবং লাতভিয়ায় -_ ১৭ই ডিসেম্বরে । 
২৫শে ডিসেম্বর রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতল্তের কার্যকরী কাঁমাট এস্তনীয়, লাতভায় ও 
লিথুয়ানীয় সোভিয়েত সমাজতাল্লিক প্রজাতল্পগুলির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে 
একটি সিদ্ধান্ত নেয়। 

জার্মান ও তার মিত্রদের পরাজয় ঘিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর আঁতাঁতি 
দেশগৃলি সোভিয়েত প্র্জীতন্মে হস্তক্ষেপের মান্রা বাড়াতে থাকে। উক্রেন ও ট্রান্সককেশাসে 
জার্মান সৈন্যদের জায়গা নিল বৃটিশ ও ফরাসী সৈনারা। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তারা 
সৈন্য নামায় ওদেসা, সেভান্তপল ও অন্যান্য দক্ষিণ বন্দরে । দক্ষিণে হস্তক্ষেপকারণ 
সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। উত্তর ককেশাসে ১৯শ বাহনী বীরোচিত 


খ্৩৮ 


প্রীতয়োধের পর পরাজিত হয়ে আস্মাখানে পিছন হটে আসতে বাধ্য হয়। বাপ, দামি 
ও ফরাসী মৌবহরের জাহাজ প্রবেশ করল বল্টিকে। মুমণান্স্ক, আর্খঙ্গেল্জ্ক ও সী 
প্রাচ্যে প্রোরত হল নতুন নতৃন সামাজ্যবাদশ সৈন্য। পশ্চিমী দেশরা অবরোধ করে সুদী 
সোভিয়েত প্রজ্গাতন্মকে। ১৯৯১৮ সালের ডিসেম্বরে কলচাকের শ্বেতরক্ষশ সৈম্যবাহিনী 
পূর্ব ভ্র্টে আভযান শুর করল পের্মের উপর। মস্কো ও পেরগ্রাদে যুগপৎ আথাত 
হানার জন্য এ ছিল আখাঙ্গেলস্ক থেকে অগ্রসরমান হস্তক্ষেপকারী সৈন্যদের সঙ্গে 
মিলিত হবার একটা চেম্টা। কলচাকের সৈন্যরা তখন সংখ্যায় অনেক যোশ, তার 
প্রীতিরোধে ছিল মান্ন তৃতীয় লাল ফৌজ বাহিনী -- দীর্ঘ বাঁরোচিত প্রাতিরোধে এ 
বাহনী তখন গুরুতর রূপে জখম। কলচাক বাহিনী পের্মে প্রবেশ করল ২৪শে 
ডিসেম্বর । রুশ কমিডীনস্ট পার্টর বেলশেভিক) কেন্দ্রীয় কাঁমাট স্থানীয় পার্ট ও 
সোভিয়েত সংগঠনগ্ীলর সঙ্গে একন্রে তৃতীয় বাঁহনীর সংগ্রাম ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার 
প্রয়োজনীয় ব্যবচ্ছা গ্রহণ কবে। হীতমধ্যে পূর্ব ফ্শ্টের অন্যান্য বাহনীগুঁল সফল 
আঁভযান চালায় কলচাকের 'বিবৃদ্ধে -_- পণ্চম বাঁহনী দখল করল উফা, ১ম ও ৪র্থ 
বাঁহনীর হাতে মুক্ত হল ওরেনবুর্গ ও উরালস্ক, ২য় বাঁহনী অগ্রসর হল কুঙ্গুরের 
[দকে। জানুয়ারি মাসে ৩য় বাহিনী আভযান শুবু করল পের্মের ওপর । শনুর সুদূর 
প্রসারী আভসান্ধ ব্যর্থ হল। 

হস্তক্ষেপকারণ ও শ্বেতরক্ষণদের বিবৃদ্ধে দীর্ঘ একবোখা লড়াইয়ের জন্য তোর হতে 
লাগল দেশ। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে লেনিন বলোছিলেন: “বসন্তের মধ্যে ১০ লক্ষ 
লোকের এক সৈন্াবাহনী গড়ে তোলার "সিদ্ধান্ত নিই আমরা, কিন্তু এখন আমাদের 
দরকার ৩০ লক্ষ লোকের ফৌজ। এ ফোজ গড়তে আমরা সক্ষম এবং তা আমরা 
গড়বই।” 

পশ্চাদভূমির অধিকতর সংহতি ও ফ্রু-্টেব জন্য সর্বশক্তি ও সম্পদ সমাবেশের জন্য 
সোভিয়েত সরকার ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে পরপর কতকগুলি জরুরী রাজনোতিক 
ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা ইতিহাসে যুদ্ধ-কমিউীনজম নামে পঁরিচিত। 
সমস্ত বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ আগেই স্বহস্তে গ্রহণ করেছিল সোভিয়েত শাসন, এবার 
নিয়ন্লপণে আনল মাঝারি ও ছোটোখাটো উদ্যোগগ্রিকে, রুটিব বিক্রুয়ে একচেটিয়া 
ব্যবস্থা প্রাতষ্ঠা করল, নিষিদ্ধ হল ব্যাক্তিগত ব্যবসা এবং ফোৌজ ও শ্রমিকদের সরবরাহের 
জন্য কৃষকদের সমস্ত উদ্বৃত্ত শস্য বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে প্রদানের ব্যবস্থা চালু হল; 
প্রচলিত হল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্বব্যের জন্য রেশন কার্ড; শুরু হল সার্বজনীন শ্রম 
সমাবেশ, এতে বুর্জোয়ারা মেহনত করতে বাধ্য হল। এই সব জরুরী ব্যবস্থা সে 
পর্যায়ের পক্ষে ছিল সঠিক, এবং সামরিক হস্তক্ষেপ, গৃহযৃদ্ধ, অবরোধ ও দেশ 
প্রাতরক্ষার অসাধারণ দুরূহ পারাশ্থিতিতে আবশ্যক; এর ফলে সম্ভব হয় একটি 
যুদ্ধকালশন অর্থনীতি গড়ে তোলা; প্রাতরক্ষার প্রয়োজনে নিয়োজত হয় সর্বসম্পদ 
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এবং ভেতরকার ও বাইরের প্রাতীবিপ্রবের ওপর সোভিয়েত রাম্ট্রের বিজয়ের জন্য 
প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃস্টি হয়। 

বিজয় সংগঠনে ১৯১৯ সালের মার্চে অন্দাম্ঠত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশোভিক) 
অম্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য বিপুল। কমিউনিস্ট পার্টির একটি নতুন 
কর্মসাচ গ্রহণ করে কংগ্রেস, এটি প্রণশত হয় লেনিনের পাঁরচালনায়। সমাজতল্ের 
নির্মাণে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের ভাবষ্যং পরিজ্কার করে দেখানো হয় কর্মসূচিতে । 
কংগ্রেসে পরাজত হয় সামারক-বিরোধীরা, এরা ছিল পার্টিজান ধাঁচে লড়াই চালাবার 
পক্ষে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিয়ামত বাহিনী রূপে, কঠোর শৃঙ্খলার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত 
এক বাহিনী রূপে লাল ফৌজকে গড়ে তোলার জন্য গ্রহণণয় ব্যবস্থাগুঁলি রাঁচত হয় 
এ কংগ্রেসে । মধ্যচাষীর সঙ্গে শ্রীমক শ্রেণীর সম্পর্ক বিষয়ে পার্টর নতুন লাইনও এ 
কংগ্রেসে সচিত হয়। অস্টম কংগ্রেসের আগে মধ্যচাষীকে শ্রামক শ্রেণীর পক্ষে টেনে 
আনার জন্য পার্ট যথাসাধ্য করেছে কিন্তু প্রধানত নীতিটা ছিল মধ্যচাষীকে নিরপেক্ষ 
করে রাখা । এবার মধ্যচাষীকে মিত্র করার নীতি গ্রহণ করে-কংগ্রেস। গৃহযুদ্ধের কালে 
শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনত চাষাঁদের মধ্যে একটা সামরিক রাজনৈতিক মৈব্রী গড়ে ওঠে । 
এ মৈত্রীর ভিত্তি ছিল: চাষীরা জাম পেল এবং জমিদার ও কুলাকদের হাত থেকে 
তাদের রক্ষা করতে লাগল সোভয়েত শাসন, আর শ্রামকেরা পেল চাষীদের কাছ 
থেকে প্রাপ্তব্য সবাকছ7 খাদ্য সরবরাহ । মধ্যচাষা প্রসঙ্গে লোনন রচিত ও কংগ্রেসে 
অনুমোদিত পার্টির নীতিতে দাব করা হল যে রাষ্ট্রে অগ্রণী স্থান বজায় রাখার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারয়েত মধ্যচাধীর সঙ্গে দূ মৈত্রী রাখবে এবং কুলাকদের বিরদ্ধে 
নর্মম সংগ্রামে ভরসা করবে গাঁরব চাষীদের ওপর । হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষ্দের 
রাজনোতক মৈত্রী । 

১১১১৯ সালের মার্চে সৃভের্দলভের মৃত্যুতে লোননের প্রস্তাবে সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরী কমিটির সভাপতি 'নর্বাচিত হন কাঁলানন। 


হন্তক্ষেপকারণী ও শ্বেতরক্ষণদের পরাজয় 


১৯১৯ ও ১৯২০ সালে সোভিয়েত প্রজাতন্দের বিরুদ্ধে আঁতাত তিনটি অভিযান 
চালায় _- তাদের পরাজয়ের জন্য প্রয়োজন হয় সোভিয়েত জনগণের সর্বশাক্তর সর্বোচ্চ 
সমাবেশ। 

আঁতাঁতের প্রথম অভিযান শুর হয় ১৯১৯ সালের বসন্তে। এটি এক মিলত 
আক্রমণ; এতে প্রধান ছিল কলচাকের ৪ লক্ষ লোকের শ্েতরক্ষীবাহিনী আর সহায়তায় 
ছিল বৃটিশ, মার্ক ও জাপানী সৈন্য, যাদের মালত সংখ্যা দেড় লক্ষের বোশ। দক্ষিণ 


২৪০ 





কয়েভে লাল ফোৌজ দলের প্রবেশ, ১৯১৯। 


থেকে আক্রমণ করে জেনারেল দোনাকনের লক্ষাধক লোকের বাঁহনী। একই সঙ্গে 
'বল্টিক অণ্চল থেকে পের্গ্রাদের ওপর আঁভযান চালায় জেনারেল ইউদেনিচ। পশ্চিমে 
শ্বেত পোলিশ সৈন্য, উত্তরে বৃটিশ, মাঁক্ন, ফরাসাঁ ও শ্বেতরক্ষণরা, আর তৃকিস্তান ও 
ট্রান্সককেশাসে বিদেশী দখলদারী ও শ্বেতরক্ষীরাও আক্রমণ চালায় সোভিয়েত 
প্রজাতন্তের ওপর। ১৯৯১৯ সালের. বসন্ত নাগাদ সমস্ত ফ্রন্ট মালয়ে আতাঁত দেশগনাল 
ও শ্বেতরক্ষীরা লাল ফৌজের বিরুদ্ধে জমায়েত করে ১০ লক্ষ সৈন্য। বৃটেন, ম্মার্কন, 
জাপান, ফ্রান্স প্রভাতি দেশেন্ন শাসক চন্রগাঁল মুক্তহস্তে টাকা ঢালে এবং শ্বেতরক্ষীবাহিনী- 
গুলিকে, বিশেষ করে কলচাকের ফৌজকে সাঁজ্জত করে অস্ত্রশস্ত, গোলাবারুদ ও 
সাজসরঞ্জাম 'দিয়ে। এ সব দেশ থেকে কলচাক পায় ৭ লক্ষ রাইফেল, ৩,১৫০ট মোঁশনগান, 
&৩০টি কামান, ৩০টি বিমান এবং লক্ষ লক্ষ কার্তুজ আর গোলা, ২৪০,০০০ লোকের 
একট বাহিনীর জন্য পোষাকআশাক, সাজসরঞ্জাম এবং তদ?পার ২০ লক্ষ জোড়া 
বুট আর লাখ লাখ অন্তর্বাসাদি। ১৯১৯ সালের মার্চের গোড়ায় গোটা ২,০০০ 
কিলোমিটার পূর্ব ফ্রণ্ট জুড়ে আক্রমণ শুরু করে কলচাক। এ্রাপ্রলের গোড়ায় কলচাক 
উরাল দখল করে অগ্রসর হতে থাকে মধ্য ভল্‌গার দিকে । সোভয়েত প্রজাতল্মের পক্ষে 
অবস্থা আত সঙ্গশন হয়ে দাঁড়ায়। কলচাকের সৈন্যবাহনীর সঙ্গে লড়াইয়ে সর্বশক্তি 
সমাবেশ করার একটি জঙ্গী কর্মসূচি দেওয়া হয় “পূর্ব ক্ুশ্টের পরিাস্ছিতি প্রসঙ্গে রুশ 
কাঁমিউনিস্ট পার্টির বেলশোঁভক) কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 'াঁসস”এ। এট লোনন লেখেন 
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মস্কোর রেড স্কোয়ারে লেনিনের বক্তৃতা, ১৯১৯। 


১৯১১৯ সালের ১১ই এপ্রল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত প্রজাতন্মের 
মেহনতণরা ডীর্খত হয় আঁতাঁতের প্রথম আভিযান চূর্ণ করার জন্য। পূর্ব ফ্রুণ্টে প্রোরত 
হল লাল ফৌজের নতুন নতুন ইউানট ও দল। কমিউনিস্ট পার্টি, কমসমল ও ট্রেড 
ইউনিয়ন সভ্যদের জমায়েত করা হল। এ্রাপ্রল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে এ ফ্ুন্টে নতুন 
জোগান গেল ১,১০,০০০ টৈন্য ও কম্যাপ্ডার। ফ্রুণ্টে প্রেরিত হয় প্রায় ২০,০০০ 
কামউনিস্ট, শতুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা প্রলেতারীয় শৃঙ্খলা ও বারত্বের প্রেরণা এনে 
দেয় বাহনীতে। 

ফ্রন্টের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরির কারখানাগ্দালতে নিঃস্বার্থে কাজ 
করে যায় সোভিয়েত মানুষ । গৃহ ক্রণ্টে মেহনতশী জনের 'বিবেকী মনোভাবের একটি 
প্রকাশ দেখা যায় কমিউীনস্ট সুবধানক বা ছুটির সময়ে স্বেচ্ছামূলক কাজের মধ্যে । 
এ রকম সুবধানক প্রথম গড়ে ১৯১৯ সালের ১২ই এ্রীপ্রল কলচাকের 'বিরৃদ্ধে কঠিনতম 
সংগ্রামের কালে মস্কো মার্শালং ইয়াডেরি কামউনিস্ট শ্রমিকরা । ১০ই মে মস্কো- 
কাজান রেলপথে অনুষ্ঠিত হয় একটি, ব্যাপক কাঁমউনিস্ট সৃবধানক। এই প্রথম 
কাঁমীনস্ট সুবধানকগীলকে লোনন “মহৎ সূচনা” বলে অভাহিত করেন। শ্রম, শৃঙ্খলা 
ও শ্রমোৎপাঁদকার প্রাত শ্রমিক শ্রেণির একট নতুন দৃষ্টিভাঙ্গর পাঁরচয় ফুটে ওঠে 
সুবধনিকগীলতে এবং সমাজতন্ম নির্মাণের কমিউনিস্ট পদ্ধাত হিসাবে সমাজতান্মিক 
প্রাতযোগতার বাঁনয়াদ গড়ে ওঠে। 
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তুঁকিস্তান ভ্রুপ্টে কাঁলনিন এবং ফ্রুঞ্জে সৈনা পবিদর্শন করছেন, ১৯১৯। 


সোভিযেত প্রজাতন্্গুলব সামাবক-বাজনোতক মিলন গড়ে ওঠে হস্তক্ষেপকারণ 
ও শ্বেতরক্ষীদের বিবৃদ্ধে ভীষণতম সংগ্রামের মধ্যেই । ১৯১৯ সালেব ১লা জুন সারা 
রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকবী কমিটি একটি 'ডিক্রু পাশ কবে। তাতে বাইবেব ও ভেতবকার 
শত্রুব বিরুদ্ধে সংগ্রামেব জন্য সোভযেত প্রজাতল্মগ্লিব অর্থাৎ বুশ ফেডারোটিভ 
প্রজাতরত্র, উক্রেন, লাতাভযা, 'লথুযানষা ও বেলব্শিযাব সামাঁবক ও অর্থনৌতিক 
প্রচেষ্টাব একীকবণেব কথা থাকে। 

পাবার টে পার ও রা 8 
পারচাঁলত হয লোননেব নেতৃত্বে বুশ কামউীনস্ট পার্টব (বলশোভক) কেন্দ্রীয় 
কমিটি ও প্রাতরক্ষা পাঁবষদ দ্বাবা। এপ্রলেব শেষাশোঁষ পূর্ব ফ্রন্টেব ফ্রেন্ট কম্যান্ডার 
কামেনেভ, সমব পরিষদের সদস্য গুসেভ; ১৯১৮ সালেব জুলাই থেকে ফ্রণ্ট কম্যান্ডার 
ক্রুজ) দাক্ষিণী সৈন্যদলগ্ল কেম্যান্ডার ফ্রুঞ্জে, সমব পবিষদেব সদস্য কুইবিশেভ) 
একটি প্রতিআন্রমণ চালায় এবং মে-জুন মাসেব মধ্যে শন্দুব প্রধান শাক্তকে ছতভঙ্গ 
করে। ১৯১৯ সালের শেষার্ধে পার্টিজানদেব সাহায্য নিষে লাল ফোঁজ উরাল থেকে 
ও সাইবৌরয়ার বৃহৎ অংশ থেকে শ্বেতরক্ষাঁদেব নিশ্চিহ করে।, সামনে লাল ফোঁজ 
ও পেছনে পা্টজানদের দ্বারা আক্রাস্ত হয়ে কলচাকেব সৈন্যবাহন পূর্বের দিকে হটে 
যায়, এবং যে ক্ষাতি হয় তা আর পূরণ করা সন্তব হয় না। ১৯১৯ সালের শেষাশোঁষ 
কলচাকের ফোঁজ ধ্বংস পার। 
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চাপায়েভের আধনায়কত্বে ২৫ নং পদাতিক বাহন? উফার কাছে বেলায়া নদ পার হচ্ছে, ৮ই জুন, ১৯১৯। 


পূর্ব ফ্রুশ্টে কলচাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে ঠিক তখন 
ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষীরা (এীপ্রল) ও ইউদেনিচের বাঁহনী (মে) আক্রমণ শুরু করে 
পেন্রগ্রাদের দিকে। উত্তর ককেশাস ও দন অণ্চলের বৃহৎ অংশ দখল করে দোৌনাঁকনের 
বাহনী আক্রমণ করে দনেংস কয়লা এলাকা এবং ৩০শে জুন অধিকার করে সারিংসন। 
পোঁলশ শ্বেতরক্ষীরা দখল করল ভিলানউস। জুনের শেষে ফিনল্যান্ডের শ্বেতবাহনী 
ছন্রভঙ্গ হয় এবং ইউদেনিচের বাহনী পরাজিত হয় অগস্টে। পূর্বে এবং 
উত্তর-পাশ্চমে (েত্রগ্রাদের কাছে) হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষী সৈন্যদের পরাজয়ে 
এবং দক্ষিণে দৌনাঁকনের সৈন্যদের বিরদ্ধে যে প্রাতিরোধ দেওয়া হল তাতে সমগ্রভাবেই 
আঁতাঁতের প্রথম আভিযানের ব্যর্থতা নিশ্চিত হয়ে উঠল। শশ্লুর বিরুদ্ধে পরবর্তাঁ 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে ১৯১৯ সালের ২৪শে অগস্ট লোৌননের লেখা “কলচাক বিজয়ে শ্রামক 
কৃষকদের কাছে চাঁঠি”র গুরুত্ব অসাধারণ; কলচাকের শ্বেতরক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম থেকে প্রধান প্রধান কী ক জিনিস শেখা গেল তা এই চিঠিতে বলা হয়। « 

কলচাক আঁভযানের ব্যর্থতা টের পেয়ে আঁতাঁত সাম্রাজ্যবাদীরা 'দ্বিতাঁয় অভিযান 
শুরু করে। এও একাটি মালিত আন্রমণ, তবে এবার প্রধান শাক্ত হল দেনাকনের 
ফৌজ। আর্ুমণ ক্ষেত্র বদল হল দক্ষিণে । দেনাকনকে পুরো সহায়তা ও সাজসরঞ্জাম 
দেয় আঁতাঁত। ১৯১১৯ সালের মাচ" থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইংলস্ড ও ফ্রান্স থেকে 
দোনাকন পায়: ৫৫৮টি কামান, ১২টি ট্যাঙ্ক, ১৭ লক্ষ গোলা, ১৬ কোট কাতুজি 
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এবং আড়াই লক্ষ পোষাকআষাক। মারি রাষ্ট্রের একচেটিয়াপাঁতরা মোট ৮ কোটি 
৬৭ লক্ষ ডলার মূল্যের নানা ধরনের সাজসরঞ্জাম, গোলাবারুদ পাঠায় দোনাকনকে। 
দোনীকনের সৈন্যবাহনীর সহায়তা করে পশ্চমে পোলিশ শ্রেতরক্ষণারা এবং উত্তর- 
পাশ্চমে ইউদোনিচের ফৌজ । মস্কোর দিকে যারা শুর করার আদেশ দিল দেনাকন 
৩রা জনলাই। মস্কো দখলের আশায় আক্রমণে নামল তনাঁট শ্বেতরক্ষী বাহনী 
(ককেশীয়, দন ও “স্বচ্ছাবাহিনী”)। ফ্রন্ট প্রসারিত হল দূনেপর থেকে ভলগ্া 
পর্যন্ত। 

১৯১৯ সালের ৯ই জুলাই রুশ কমিউনিস্ট পার্টর (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি 
সমস্ত পার্টি সংগঠনের কাছে চিঠি পাঠাল: “দেনাকনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সরবশাক্ত 
নিয়োগ!” ফ্ুণ্টের জন্য কমিউনিস্ট, কমসমল ও ট্রেড ইউনিয়ন কমাঁদের জড়ো 
করা হল নতুন করে। দাঁক্ষিণ ফ্রশ্টে নতুন শাক্ত যোজনা হল ৬০,০০০ লোকের। লাল 
ফৌজের সর্বোচ্চ কম্যান্ডকে জোরদার করা হল। ১৯১৯ সালের ৮ই জুলাই 
ভাংসোঁতসের স্ছলে প্রধান সেনাপাঁত 'নিষুক্ত হলেন কামেনেভ। দেনাকনের বাঁহনীর 
প্রধান ঘাঁটি ছল কসাক জেলাগ্ীল, এই জেলাগ্ীলর মধ্যে 'দয়ে প্রধান আভিষান 
চাঁলয়ে প্রাতিআন্রমণ শুরু করে সোভিয়েত কম্যান্ড অগস্টে। শত্রু কিন্তু লাল ফোজের 
অগ্রগমন ঠেকাতে সমর্থ হয়। প্রাতআন্রমণের প্রস্তুতি ও পরিপূ্রণ ক্ষাতগ্রস্ত হয় 
ন্রংস্কির বানচাল ক্রিয়াকলাপে ভ্রেৎ্স্কি তখন প্রজাতন্মের বিপ্লবী সমর পাঁরষদের 
সভাপতি ও নৌবাহিনীর জনকমিশার)। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ফ্রন্টের মধ্য অংশে বেশ 
সাফল্য লাভ করে শন্রর। শ্বেতরক্ষীরা দখল করল কুস্ক? ভরনেজ, ও'রিওল, এবং 
পেশছল তুলা'র বহি্ভাগে _ লাল ফোজের অস্ত্রশস্ত্র যোগানোর দিক থেকে খাট 'ছিল 
এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র। বিপন্ন হল মস্কো। হাতিমধ্যে ইউদেনিচের বাহিনী 
পেশছয় পেত্রগ্রাদের কাছে পুলকভো 'টিলাভূমিতে। পোলিশ শ্বেতরক্ষীরা দখল করল 
িন্স্কৃ। শত্রুকে প্রাতহত ও ছন্রভঙ্গ করার জন্য সর্বাবধ গুরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেয় 
সোভিয়েত সরকার ও রুশ কাঁমউীনস্ট পার্টির (বলশোভক) কেন্দ্রীয় কামটি। দাক্ষণ 
ফ্রন্ট ভাগাভাগি করা হল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রশ্টে। ইয়েগারয়েভের স্থলে দক্ষিণ 
ফ্রণ্টের সেনাপাঁত নিযুক্ত হলেন ইয়েগরভ। দক্ষিণ ফ্রুণ্টে শুধু সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবর মাসেই যে নতুন শাক্ত যোজনা হল তার পাঁরমাণ ৫০,০০০ লোক । 
১৯১৯ সালের শরতে দক্ষিণ ফ্রণ্টের ইউীনিটগ্ীলকে জোরদার করল ১৫,০০০ 
কমিউনিস্ট ও ১০,০০০ কমসমল সদস্য। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বেলশেভিক) 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর একাট সিদ্ধান্তক্রমে ১৯১৯ সালের শরতে পালিত 
হল একটি পার্ট সপ্তাহ _- তাতে মাত্র ৩৮ট কেন্দ্রীয় গুবৌর্নয়া থেকেই ২ লক্ষ 
নতুন সদস্য যোগ দেয় পা্টিতে। প্রচণ্ড বাধাবিঘ্য সত্বেও মেহনতাদের বাঁরোচিত 
উদ্যমে অস্ব্শস্ত্ গোলাবারূদের উৎপাদন বাড়ল। শন সৈন্যের পেছন 'দিকে পার্টিজান 
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সাঁরধীঁসনে লাল ফোঁজ দলের প্রবেশ, ৩রা জানয়ারি, ১৯২০। 


লড়াই বহহ পাঁরমাণ সক্রিয় হয়ে উঠল গোপন বলশোৌভক সংগঠন ও বিপ্রবা 
কাঁমটিগুলির নেতৃত্বে। 

এই পাঁরবর্তমান পাঁরাস্থিততে দোৌনাঁকনের বিরুদ্ধে আক্রমণকেন্দ্র দাক্ষণ-পর্ব 
থেকে সাঁরয়ে আনা হল দাঁক্ষণ ফ্রণ্টে। খারকভ ও দনেৎস কয়লা এলাকা হয়ে পস্তভের 
ওপর আক্রমণের একটি নতুন পাঁরকল্পনা রচিত হল লেনিনের উদ্যোগে । 

১১ই ও ১২ই অক্টোবর শুরু হল ওাঁরওল ও ভরনেজ আভমুখে দাঁক্ষিণ ফ্রপ্ট 
সৈন্গীলর পাল্টা আক্রমণ। এই দুই শহরের কাছে শ্বেতরক্ষীদের যে পরাজয় হয় 
তার ওপরেই ভাঁবধ্যং নির্ধারত হয়ে যার গোরওল ম্াক্ত পায় ২০শে অক্টোবর, 
ভরনেজ ২৪শে অক্টোবর)। দক্ষিণ ফ্রুণ্টের পাল্টা আক্রমণ দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রুণ্টের সহায়তা 
পেয়ে ডিসেম্বর নাগাদ পাঁরণত হয় উভয় ফ্রষ্টেরই এক আভযানে। শন্রদের ছত্রভঙ্গ 
করে পশ্চান্ধাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় প্রথম ঘোড়সওয়ার বাঁহনী (১৯১৯ সালের 
১৯শে নভেম্বর প্রাতষ্ঠিত, সেনাপাঁত বৃদিওান, সমর পাঁরষদের সভ্য ভরশিলভ)। 
আস্নাখান রক্ষা করোছল ১১শ বাহনী, এটিও আক্রমণ চালাল উত্তর ককেশাস 
আঁভমূখে। ১৯২০ সালের ৯ই জানয্লার লাল ফোঁজ মুক্ত করে দন তারের রস্তভকে। 
১৯২০ সালের গোড়ায় দৌনাকনের বাঁহনী সম্পূর্ণ ছরভঙ্গ হয় দাক্ষিণ উক্রেন ও 
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কুবানে; হতাবশিষ্টরা পালায় ন্রিমিয়ায়। সোভিয়েত শাসন পুনরায় প্রাতম্ঠিত হল 
উক্রেনে। ১৯৯১৯ সালের অক্ত্রোবর নভেম্বরে ইউদেনিচের বাহিনী পরাজিত হল 
পেন্রগ্রাদের কাছে। উত্তরের শ্বেতরক্ষী বাহনীগুলিও পরাঁজত হল ১৯২০ সালের 
গোড়ায়; ২১শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় আখাঙ্গেলস্ক আর ১৩ই মার্চ মুর্মানস্ক প্রবেশ 
করে লাল ফৌজ। 

আতাঁতের "দ্বিতীয় আঁভযান ব্যর্থ হবার পর যুদ্ধব্যাহত জাতীয় অর্থনীতির 
পুনরুদ্ধার শুরু করার মতো স্বজ্প একটু অবকাশ পায় সোভিয়েত প্রজাতল্ম। দেশের 
অবস্থা তখন আত গুরুতর । শাস্তকালীন অর্থনোতিক নির্মাণে উত্তরণের আলোচনা 
কবে সপ্তম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস ৫৫ই-৯ই িসেম্বর, ১৯৯৯) এবং রুশ 
কাঁমউীনিস্ট পার্টর (বলশোভক) নবম কংগ্রেস (২৯শে মার্চ _ ৫&ই এরপ্রল, ১৯২০)। 
১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেনিনের উদ্যোগে ন্ুজিজানভৃস্কর সভাপাতিত্বে ্থাপিত 
হয় রাশিয়ার বিদযতশকবণের রাম্ট্রীয় কমিশন (গএলরো)। 

তৃতীয় আযান আঁতাঁত শুবদ করে ১৯২০ সালের বসন্তে, প্রধান শাক্ত হিসাবে 
ধরা হল পোঁলশ শ্বেতরক্ষী বাহন এবং ক্রিমিয়ায় ঘাঁটি গাড়া ভরাঙ্গেলের শ্বেতরক্ষী 
বাহনীকে। বিপুল পাঁরমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সাজ পোষাক সাম্নাজাবাদীরা দেয় 
পোঁলশ শ্বেতবক্ষীদের ও ভরাঙ্গেলকে। ১৯২০ সালের এরীপ্রলের শেষাশোষ পোলশয়রা 
আক্রমণ কবে উক্রেন এবং ৭ই মে দখল কবে ফিয়েভ। জুন মাসে ভ্রাঙ্গেলের 
ইউাঁনটগুিও আক্রমণ শব করে দখল করে উত্তর তাউাবদা, দনেংস কয়লা এলাকা 
[বপন্ন হয়। 

১৯২০ সালের ২৩শে মে প্রকাঁশত হল রুশ কমিউনিস্ট পার্টিব বেলশোভিক) 
কেন্দ্রীয় কমাটব থাঁসস “পোলিশ ফ্রণ্ট ও আমাদের কর্তব্য”; এ 'থাসসে পোলিশ ও 
রুশ শ্বেতবক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য 'নার্দিন্ট করে দেওয়া হয়, জনগণ 
ও সৈন্যবাহিনীর জন্য। ফ্রণ্টগ্ীলতে নতুন শাক্তর জোগান গেল। ২০,০০০'এর বোঁশ 
, কমিউীনস্ট প্রোরত হল পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভ্রুণ্টে। ১ম ঘোড়সওয়ার বাহিনী 
(কুবান থেকে), ২৫শ চাপায়েভ িভিসন এবং অন্যান্য দলকে হ্ছানাস্তরত করা হল 
দক্ষিণ-পাশ্চম ফ্রণ্টে। মে মাসে পশ্চিম ফ্রণ্টেব সৈন্যবা (সেনাপাঁত তুখাচেভস্কি, সমর 
পারষদের সদস্য উন্প্লিখউ) আক্রমণ শুরু করে, কিন্তু কোনো ফল হয় না। জুনের 
গোড়ায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্ট (সেনাপাঁতি ইয়েগরভ, সমর 
পাঁরষদের সদস্য স্তাঁলন, পশ্চাদভূঁমির ভারপ্রাপ্ত _ জৌর্জনাস্ক)। ১ম ঘোড়সওয়ার 
বাহিনশ শত লাইন ভেঙে দিয়ে মুক্ত করে জিতমির। প্রচুর ক্ষাত সহ্য করে বিশৃঙ্খল 
হয়ে পিছ হটতে শুরু করে ৯য় ও ৩য় পোলিশ বাহিনী । উন্রেনেব রাজধানী কিয়েভ 
মুক্ত হল ১২ই জনন্‌। দাঁক্ষণ-পশ্চিম ফ্রশ্টের আঁভযান তখন চলল ল্ভ্ভভ অভিমুখে । 
জূন মাসে পশ্চিম ফ্রশ্টে পাঠানো হল ৩য় ও ৪র্থ বাঁহনী এবং ছোটোখাটো কয়েকাঁট 
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দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে ১৯২০ সালে ১ নং ঘোড়সওয়ার বাঁহনীর একটি সভায় সারা রুশ 
কেন্দ্রীয় কারকরণ কাঁমাঁটর সভাপাঁত 'মিখাইল কালিনিন বক্তৃতা 'দিচ্ছেন। 


দলকে। জুলাইয়ের গোড়ায় ফের পাল্টা আক্রমণ শুরু হল এবং এইটেই হল সোভয়েতের 
প্রধান আভযান। ১১ই জুলাই বেলরুঁশয়ার রাজধানী মিন্স্ককে মুক্ত করল 
সোভিয়েত বাহনী। 

উক্রেন ও বেলরুশিয়ার মাটি থেকে পোলিশ শ্বেত সৈন্যদের নিশ্চিহ করে সোভিয়েত 
সৈন্য প্রবেশ করে পোল্যাণ্ডে। ১ম ঘোড়সওয়ার বাঁহনী এগ্দতে লাগল ল্‌ভভ 
আভমুখে আর পশ্চিম ফ্ুণ্টের সৈন্যরা চলল ওয়ারশয়ের দিকে । বুর্জোয়া ও জাঁমদারদের 
শাসনাধীন পোল্যান্ডের সামনে তখন চরম পরাজয় আসন্ন । আঁতাঁত দেশগালর সাহায্যে 
শ্বেত পোল্যান্ড আঘাত হানার মতো একটি সৈন্যদল গঠিত ও সজ্জিত করতে সমর্থ 
হয়। আক্রমণ চাঁলয়ে তারা লাল ফৌজকে ওয়ারশ থেকে হটিয়ে দেয়। লাল ফৌজ হটে 
আসে কতকগুলি কারণে : আক্রমণের একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম 
ফ্লণ্টের মধ্যে যোগাযোগের ভাঙন, আক্রমণের সংগঠন ও সৈন্য পাঁরচালনার শট: 
পেছনকার সার্ভন ইউনিটগুলি থেকে সামনের ইউনিটগযাল এীঁগয়ে যায় ২০০ থেকে 
8০০ িলো'মিটার অবাঁধ, ফলে লড়াইয়ের সংকট মূহূর্তে তারা মজুদবাহিনী বা 
গোলাবারুদ পায় না; পিছু হটার অন্যান্য কারণও ছিল। 

যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো শাক্ত অবশ্য পোল্যান্ডের ছল না, শান্তি সম্পাদনে 
রাজণ হয় সে। ১৯২০ সালের ১২ই অক্টোবর 'রিগাতে প্রাথীমক শান্তি সর্তে সই দেয় 
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পোলিশ কম্যান্ড এবং সংঘর্ষ বন্ধ হয়। ১৯২১ সালের ১৮ই মার্চ রিগা শহরে নিষ্পন্ন 
হয় সোভিয়েত প্রজাতল্ম ও পোল্যান্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি, তদনুসারে পশ্চিম উক্রেন ও 
পশ্চিম বেলরুশিয়া পোল্যান্ডের অংশভুক্ত রইল। পোল্যান্ডের সঙ্গে শান্তচুক্তির ফলে 
কম্যান্ড। 

১৯২০ সালের অক্টোবরের শেষে দক্ষিণ ফ্রন্টের সৈন্যদের হাতে (সেনাপাত ফ্রুজে) 
উত্তর তাউীরদায় পরাজিত হয় ভ্রাঙ্গেল বাহন; শন্রু পশ্চাদপসরণ করে ক্রিমিয়ায়। 
৭ই থেকে ১১ই নভেম্বরের মধ্যে ঝঞ্চাভিষানে পেরেকপ ও চঙ্গারের সুদ্‌ঢ় ঘাঁট দখল 
করে সোভিয়েত সৈন্য। ১৯৬ই নভেম্বর নাগাদ হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষদের হাত 
থেকে ক্রিমিয়া মুক্ত করে তারা । ১৯২০ সালের শেষাশোঁষ বিধ্বস্ত হল হস্তক্ষেপকারী 
ও শ্বেতরক্ষাদের প্রধান সৈন্যদল। 

কলচাক, দৌনাঁকন, ইউদোনিচ, ভরাঙ্গেল ও বৈদোশক হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে রুশ শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের সকল জাতিসত্তার সক্রিয় যোগদান নিশ্চিত 
হয় সোভয়েত শাসনের সাঠিক জাতীয় কর্মনীতির ফলে। হস্তক্ষেপকারাঁ ও শ্বেতরক্ষীদের 
কবল থেকে মুক্ত অনে রাশিয়ার অন্যান্য জাতিকে সাহায্য করে রূশ জনগণ ও 
লাল ফৌজ। 

১৯১৯ সালের শেষে এবং ১৯২০ সালে কলচাক বাঁহনীর পরাজয়ের পর হ্র্গে 
ও কুইবিশ্ের সেনাপত্যে তুকিস্তান ফ্রণ্ট হস্তক্ষেপকারী ও জাতীয়তাবাদী প্রাতাবপ্রব 
পরাস্ত করতে সাহায্য করে মধ্য এশিয়ার জাতিগ্ীলকে। সমগ্র মধ্য এশিয়া ও 
কাজাখস্তানে পুনঃপ্রাতিষ্ঠা হল সোভিয়েত শাসনের। ১৯১৮ সালের ৩০শে এপ্রল 
তুকিস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্তরক প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ছাড়াও খরেজম্‌ 
জনগণের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল ১৯২০ সালের এাপ্রলে এবং: বোখারা 
জনগণের সোভিয়েত প্রজাতন্ম ঘোঁষত হল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে। 

আজেরবাইজান, আর্মেনীয় ও জজঁয় জাতিকে সাহায্য করে সোভিয়েত জনগণ ও 
লাল ফৌজ এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হস্তক্ষেপকারা, শ্বেতরক্ষী আর মুসাভাত, 
দাশনাক ও মেনশোভক সরকারগুলির হাত থেকে মুক্ত করে ট্রান্সককেশাস। 
“মুসাভাত” ছিল বুর্জোয়া ও জমিদারদের একটি প্রাতিবিপ্লবীঁ জাতীয়তাবাদী দল, 
১৯১২ সালে আজেরবাইজানে তার সৃষ্টি, সোভিয়েত শাসন প্রাতষ্ঠার পর তা পরাস্ত 
ও উৎখাত হয়। দাশনাকরাও (বা দাশনাকংসৃতিউন) হল আর্মোনিয়া় অনুরূপ একাট 
দল, জার্মান ও তুকাঁদের সাহায্যে আর্মোনিয়ায় যে প্রাতীবিপ্লবী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী 
সরকার গঠিত হয় তার নেতৃত্ব এরা করে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত। 
জনগণের সশস্ত অভ্যু্খানে এ “সরকারের” উচ্ছেদ হয় ১৯২০ সালের নভেম্বরে, 
সোভিয়েত শাসনের বিজয়ের পর পার্টিটিকে বিলপ্ত করা হয়। 


২৪৯ 


এই মীক্ত অর্জনের মাধ্যমে আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্রিক প্রজাতল্মের 
প্রাতষ্ঠা হয় ১৯২০ সালের ২৮শে এাপ্রল, আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতাল্লিক 
প্রজাতল্ন হয় ২৯শে নভেম্বর আর ১৯২১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ার জজাঁয় সোভিয়েত 
মমাজতান্দ্িক প্রজাতল্ম। ১৯২০ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েত প্রজাতল্মের ওপর 
থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয় আঁতাঁত। ১৯২০ সালের ২রা ফেব্রুয়াঁর শান্তচুক্ত 
চবাক্ষরিত হয় এস্তানয়ার সঙ্গে, ১২ই জুলাই লিথযয়ানিয়ার সঙ্গে আর ১১ই অগস্ট 
লাতাভয়ার সঙ্গে _ ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে শ্বেতরক্ষণ ও হস্তক্ষেপকারীরা এ সব 
দেশে বুর্জোয়া শাসন ফের কায়েম করে ফেলোছিল। ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হল 
১৪ই অক্লোবর | 

দূর প্রাচ্যের লড়াই গড়ায় ১৯২২ সালের শর পর্যন্ত । বৃটিশ ও মার্ক সৈন্য 
দূর প্রাচা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় ১৯২০ সালে, কিন্তু জাপানী সৈন্যরা টিকে থাকে 
১৯২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত । পূর্ব ফ্রপ্টকে অবকাশ দেওয়া ও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ 
ঠেকাবার জন্য ১৯২০ সালের এপ্রিলে ঘোষিত হয় দর প্রচ্যে প্রজাতন্দ্র; চেহারায় 
বুর্জোয়া গণতান্ন্িক প্রজাতন্ত্র হলেও তা খাঁটি সোভিয়েত কর্মনীতিই অনুসরণ করে। 
রূশ ফেডারোটভ প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে দূর প্রাচ্য প্রজাতন্দ্ন গড়ে তোলে তার নিজস্ব 
জনবিপ্লবী বাঁহনী; আক্রমণ শুরু করে এ বাহন পার্টিজানদের সাহায্যে আঁধকার 
করে ভলচায়েভকা (১২ই ফেব্রুয়ার, ১৯২২), স্পাস্ক (৯ই অক্টোবর) ও ভ্লাদিভস্তক 
(২৫শে অক্টোবর), শেষ শ্বেতরক্ষীদেরও বিতাঁড়ত করে দূর প্রাচ্য থেকে। ততাঁদনে 
জাপানী সৈন্যরাও দূর প্রাচ্য থেকে সরে যায় সোখালিন ছাড়া)। ১৯২২ সালের 
নভেম্বরে দূর প্রাচ্য প্রজাতল্ত মালত হয় রূশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্মের সঙ্গে । দূর 
প্রাচ্যে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে চালাতে লাল ফোৌজ 
 মঙ্গোলীয় জনবাহিনীকে সাহায্য করে উনূগেন্নের শ্বেতরক্ষী দঙ্গলদের হাত থেকে 
মঙ্গোলিয়াকে মুক্ত করতে (১৯২১)। 

আন্তজ্জাতক সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া জমিদারদের আভ্যন্তরীণ প্রাতবিপ্লবের 
মিলিত শাক্তর ওপর এক এীতহাঁসক বিজয় অন করে সোঁভয়েত জনগণ ও তার 
লাল ফোজ। এ ছিল এক ন্যাষ্য দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, যাতে করে মেহনতা মানুষ ও তাদের 
চ্ছল ও নৌবাহিনী রক্ষা করছিল মহান অক্টোবর সমাজতাল্লিক বিপ্লবের সফলগদলিকে, 
রক্ষা করাঁছল সোভিয়েত প্রজাতন্মগুঁলর মুক্ত ও স্বাধীনতা । অক্টোবর বিপ্লব থেকে 
গড়ে ওঠা সোভিয়েত সমাজ ও রাস্ট্রকাঠামো যদ্ধের দুঃখকম্ট ও আগ্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে তার অবিনাশী শাক্তর পরিচয় দেয়। হস্তক্ষেপকারাঁ ও শ্বেতরক্ষাঁদের ওপর 
সোভিয়েত জনগণ ও তাদের লাল ফৌজের এীতিহাঁসক 'বিজয়গুঁলির সংগঠক ও 
অনূপ্রেরক ছিল লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টি। ভেতরকার ও বাইরের শত্রুদের 
হাত থেকে প্রজাতন্মকে রক্ষা করার কাজ সংগঠিত করে যে যৌথ সংস্থা সেটি হল রুশ 
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কাঁমউীনিস্ট পার্টির (বলশোঁভক) লোৌনন পাঁরচালিত কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট। দেশের প্রাতরক্ষা 
সংক্রান্ত প্রশ্ন সর্বাগ্রে আলোচিত হত রুশ কমিউনিস্ট পার্টর (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় 
কামাটতে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ কার্যকরী করা হত। পার্টি ও জনগণের নেতা, 
দেশ, পার্ট ও গৃহয্দ্ধ ফ্রুণ্টগুলির কাষকলাপের দৈনন্দিন পাঁরচালনা করেছেন। 
[বিপ্লবের ভাগ্য যেখানে এনরধাঁরত হচ্ছিল সেই ফ্রুন্টে, সৈন্যবাহনীতে, বলশোভিক পার্ট 
পাঠিয়েছিল তার সেরা কম্দের। ১৯১৮ সালে লাল ফৌজে ছিল প্রায় ৩০,০০০ 
কাঁমউানস্ট, ১৯১৯ সালেই এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১,২০,০০০ আর ১৯২০ সালের 
অগস্টে তা দাঁড়ায় প্রায় ৩,০০,০০০-_পার্টর মোট সদস্যসংখ্যার যা. প্রায় অর্ধেক। 
বিপ্লবের আদর্শে দূ্রতা, বীরত্ব ও অসীম আনুগত্যের পরিচয় দেয় কাঁমউনিস্টরা, 
অ-পার্ট জনগণের কাছে তারা হয়ে ওঠে দৃ্টান্তস্থল। সারা দেশকে একাটি একক সামারক 
[শাবরে পারণত করে পার্ট, গড়ে তোলে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনত কৃষক সম্প্রদায়ের 
অটুট মৈত্রী, শল্লুর ওপর বিজয় লাভে যার ভূমিকা ছিল চড়ান্ত। গণবাঁরত্ব, আত্মত্যাগ 
ও অফুরন্ত সূজনোদ্যোগ্ের পাঁরচয় দেয় সোভিয়েত জনগণ। ১৪ হাজার সেনানায়ক ও 
সোৌনক এবং ৩৬াঁট সামারক ইউনিট ও দলকে ভূষিত করা হয় প্রজাতন্মের সর্বোচ্চ 
সম্মানে -- লাল ঝান্ডা অর্ডারে । এক নতুন ধরনের চমৎকার সব অফিসার ও জেনারেল 
গড়ে ওঠে শ্রামক শ্রেণী ও মেহনতন চাষীদের মধ্য থেকে, গড়ে ওঠে সেরা সংগঠক ও 
রাজনোতিক নেতৃবৃন্দ, সামারক কাঁমশার ও বারেরা, যাঁদের নাম উপকথার মতো হয়ে 
উঠেছে, যথা চাপায়েভ, বাঁদওনি, বৃলুখের, দুন্দিচ, শচর্স লাজো, কতভাস্কি, 
পার্খমেত্কো এবং আরো অনেকে । সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধের ন্যায়সঙ্গত চারত্র ও তার 
পরবতর্ণ ধারাবাহিক শাস্তপূর্ণ আন্তজ্গাতক নীতির ফলে পঠীজবাদী দেশগুলির 
মেহনতাঁ জনের গভীর সহানুভূতি জেগে ওঠে, “রাশিয়া থেকে হাত ;সরাও!” 
আন্দোলন করে তারা তাদের সমর্থন জানায়। 


জাতীয় অর্থনীতির পুনর্দ্ধার (১৯২১-১৯২৫) 
শাভ্তিকালীন নির্মাণে উত্তরণ 


হস্তক্ষেপ ও শ্বেতরক্ষদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয় অবসানের পর সোভিয়েত 
জনগণ কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে হাত লাগায় সমাজতাল্ত্িক সমাজনির্মাণের বিপুল 
কাজে। সবচেয়ে জরুরণ কর্তব্য ছিল চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তিন বছরের 
গৃহযুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত জাতাঁয় অর্থনীতির পুনর্দ্ধার। ১৯২০ সালের 
1শল্পোপাদন ছিল ১৯১৩ সালের শতকরা ১৩৮, লোহার উৎপাদন প্রায় শতকরা 
২.৭ আর ইস্পাতের উৎপাদন যাদ্ধ পূর্ব মানের তুলনায় শতকরা ৪:৬, জবালানি ও 
কাঁচামালের ঘাটতি ছিল গুরুতর । ১৯২১ সালে সৃতাকলগ্যলিতে উৎপন্ন হয় তাদের 
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১৯১৩ সালের উৎপাদনের মান্র একের তেইশ ভাগ। রেলওয়ে প্রায় অচল। দেশের প্রায় 
শতকরা ৬৯টি হঞ্জনই ছিল “র.গ্রতালিকা ভুক্ত” আর ১৯২০ সালে বাহিত মালের 
পাঁরমাণ মান্ত ৪ কোটি টন -- ১৯১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টন। 
পাঁরবহণের ভগ্রদশায় দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন অচল হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা 
দিল। ১৯২০ সালের কৃষফলন 'ছিল যুদ্ধ পূর্বের প্রায় অর্ধেক এবং এ বছরেও 
শস্যহানি হয় বেশ কয়েকটি গুবোননয়ায়। খামারগ্যাল থেকে ১৯২১ সালে শহরে যে 
থাদ্য আসে তার পরিমাণ ১৯১৩ সালের প্রায় একতৃতীয়াংশ। এ অবস্থায় শহরবাসী ও 
. সৈন্যবাহিনীকে খাদ্য ও লঘু ?শল্পকে কাঁচামাল জোগানো অসম্ভব হয় খামারগালর 
পক্ষে। শিল্পও তেমনি ছল কৃষক সম্প্রদায়কে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যন্রব্য সরবরাহ 
করতে অক্ষম (কেরোসিন, লবণ, চীন, দেশলাই, সাবান, বস্ত্রাদি)। ফলে কৃষকেরা বহু 
পরিমাণে ফিরে গেল স্বভাব অর্থনীতি বা স্বাবলম্বী অর্থনীতিতে । রান্ট্রের নিকট 
বাধ্যতামূলক উদ্বত্ত অর্পণ এবং ব্যবসায় নিষেধের ফলে খামার উন্নত করায় চাষীদের 
উৎসাহ থাকছিল না। যুদ্ধের শেষে যুদ্ধ-কমিউানজমের নীতিতে অসন্তোষ দেখা যেতে 
লাগল কৃষকদের মধ্যে। শ্রামক-কৃষক মৈত্রী ছিন্ন হতে পারে, এ বপদ দেখা দিল। 
কৃষির উন্নীত ঘটাতে এবং নব পাঁরস্ছিতিতে শ্রামক শ্রেণী ও মেহনত কৃষকদের মৈত্রী বন্ধন 
যথেষ্ট পাঁরমাণে নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদনে উৎসাহ ?দতে একটি 
নতুন অর্থনোতক ব্যবস্থাধারার প্রয়োজন হল। 

ক্ষুধা, ধৰংস ও র্লান্ততে অসন্তোষ দেখা গেল শ্রামকদের কিছু কিছু অংশের 
মধ্যে। ফন্টে এবং দেশাভ্যন্তরে যুদ্ধের প্রধান ধকলটাই সয়েছে শ্রমিক শ্রেণী । শ্রেণী 
হিসাবে সংখ্যায় তারা অনেক কমে যায়, সংবন্যাসেও বদল হয়। পুরনো মজুরদের 
অগ্রণশতমরা যায় ফ্ুণ্টে ও সোভিয়েত রাষ্ট্র যল্ের কাজে । 'কছু কিছ শ্রামক গাঁয়ে 
ফিরে শ্রেণীচ্যুত হয়। ১৯১৩ সালে বৃহত্তর িজ্পগ্যালতে 'নিষুক্ত 'ছিল মোট 
২৫,৯৮,০০০ শ্রামক। ১৯২১ সাল নাগাদ সে সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ১২,২৮,০০০। 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বের শ্রেণী ভিত্তিটা দুর্বল হতে শুরু করেছিল। প্রধান বিপদ 
ছিল এইটেই, সোভিয়েত শাক্তর আস্তত্বটাই তাতে বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। সোভিয়েত- 
বরোধী উদ্দেশ্যে দেশের দুর্হ রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক পাঁরাম্থীতর সুযোগ 
নেবার জন্য তাড়া পড়ে গেল আভ্যন্তরীণ ও বাহঃশব্রুদের মধ্যে। ১৯২০ সালের শেষাধে 
ও ১৯২১ সালে শ্বেতরক্ষী, সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনাররা ও মেনশেভিকরা 
আন্তজাতিক প্রাতক্রিয়ার সহায়তায় দেশের নানাণ্চলে উসাকয়ে তোলে সোভিয়েত- 
ভলগা অণ্চল ও সাইবোরয়ায় কুলাক বিদ্রোহ, ১৯২১ সালের ক্রনস্তাদ্্‌ বিদ্রোহ, মধ্য 
এশিয়ায় বাসমাচ আন্দোলন প্রভাতি। বাসমাচ আন্দোলন ছিল মধ্য এশিয়ায় একাট 
প্রীতীবপ্লবীঁ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, চলে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত; 
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এদের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাঁশয়া থেকে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্নগ্[ীলকে ববাচ্ছন্ন করে 
শোষক শ্রেণীগূলির ক্ষমতা পুনরদদ্ধার করা । বে ও মোল্লাদের সমর্থন পুষ্ট এক ধরনের 
রাজনোৌতক গ্ৃণ্ডামির আকার নেয় এ আন্দোলন। লাল ফৌজের হাতে ছন্রভঙ্গ হয়ে 
বাসমাচ দলের বাকি দঙ্গলগ্‌লি পারস্য ও আফগানিস্তানে পালায়। সমস্ত প্রাতবিপ্লবীদেরই 
স্বাভাবিক ধান ছিল “কামউনিস্টদের বাদ দিয়ে সোভিয়েত!” এ সমস্ত বিদ্রোহই দমন 
করে সোভিয়েত শাসন। ১৯২১ সালের শেষে ও ১৯২২ সালের প্রথমে ফিনল্যান্ডের 
শ্বেতরক্ষীরা কারেলিয়া আন্রমণ করে, কিন্তু তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়। 

শান্তিপূর্ণ নির্মাণে উৎব্রুমণ যুগের পক্ষে অস্টম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের 
(২২শে-২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২০) সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য বিপূল। শিজ্প ও কাষ 
পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আলোচনা করে কংগ্রেস এবং রেল ও জলপথ পাঁরবহণ 
স্বাভাবিকভাবে চালু করার জন্য জরুরণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। এ কংগ্রেসের একটি প্রধান 
ব্যাপার হল সোভিয়েত প্রজাতল্ের বিদ্যুতীকরণ পাঁরকম্পনার আলোচনা ও 
অনুমোদন -- এই 'বখ্যাত “গএলরো” পারিকজ্পনায় দশ কি পোনেরো বছরের মধ্যে 
মোট ১৫ লক্ষ 'কিলোওয়াট ক্ষমতার ৩০ট বড়ো বড়ো 'বিদহ্যতকেন্দ্র নির্মাণ এবং 
শিল্পোৎপাদন যুদ্ধপূর্কের তুলনায় শতকরা ৮০-১০০ ভাগ বৃদ্ধির কথা হয়। সোভিয়েত 
রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই প্রথম, পাকা আধুনিক একটা 
টেকাঁনকাল 'ভীত্তর ওপর শিজ্প তথা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে 
পুনঃসজ্জিত ও পুনর্গঠিত করার এই ছিল প্রথম 'নার্দস্ট কর্মসূচি। 

“গএলরো” পারকল্পনাকে লোৌনন আভাহত করোছলেন পার্টির দ্বিতীয় কর্মসুচি 
বলে। কমিউনিজম নির্মাণে বনিয়াদী কর্মসূঁচর একটা মূল ইউানট হিসাবে ধরা 
হয়েছিল বিদ্যতশকরণের প্রশনাটকে। লেনিন বললেন, “কমিউনিজম হল সোভিয়েত 
শাসনের সঙ্গে গোটা দেশের বিদ্যুত করণের যোগফল ।” সোভয়েত প্রশাসনের ব্দপারেও 
কয়েকাট গুরুত্বপূর্ণ 'সদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেস। শ্রম ফ্রণ্টে বীরত্বের সর্বোচ্চ সম্মান 
হিসাবে ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতিষ্ঠিত হল শ্রমের লাল ঝাণ্ডা অর্ডার এবং ২৯শে 
ডিসেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে একটি শ্রম ও প্রতিরক্ষা পারদ গঠন অনুমোদন করল 
কংগ্রেস ও সৈন্যবাহনী থেকে লোক সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। 

কমিউনিস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকার খন জাতীয় অর্থনীতির দূত পুনরুদ্ধার 
ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত্তিস্বর্প শ্রীমক-কৃষক মৈত্রী জোরদার করছিল -_- এই 
দুটি সমস্যাই ছিল ব্যাপক সমাজতান্দ্িক নির্মাণের মূলকথা -- তখন প্রাস্ক ও 
তার অনুগামীরা ১৯২০ সালের শেষে পার্টকে টেনে আনে ট্রেড ইডীনিয়ন সংক্রান্ত 
একাঁট আলোচনায়; তাদের দাবি ছিল ট্রেড ইউনিয়ন চলুক বাধ্যতামূলক হ7কুমদাঁর 
পদ্ধতিতে, প্রতাক্ষ আদেশে চলুক স্বেচ্ছামূলক গণসংগঠনগ্যাল। পার্টির আভ্যন্তরীণ 
অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগ্ীল সমর্থন করে বংস্কিকে। এদের 'ক্রুয়াকলাপের ফলে ভাঙন 
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দেখা দেয় পাট ও ট্রেড ইউীনয়নের মধ্যে, দুর্বল হয়ে পড়ে শ্রীমিক-কৃষক মৈত্রী, কেননা 
আর্পোষ্না শুধু ট্রেড ইউনিয়নেই আবদ্ধ থাকেনি, য্দ্ধ-কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? 
কৃষক সম্প্রদায় তথা অ-পার্ট শ্রমিকদের প্রসঙ্গে কী মনোভাব গ্রহণ করা হবে সে মূল 
প্রশনও ওঠে বিতকে। ব্রৎস্কি ও তাঁর অন্গামীদের পরাস্ত করে পার্টি গ্রহণ করে ছ্র্ড 
ইউানয়ন বিষয়ে লোৌননের বক্তব্য; এ বক্তব্য তিনি সন্রবদ্ধ করেন এই ভাষায় : ট্রেড 
ইউনিয়ন হল '“ঁশক্ষামূলক একটি প্রতিষ্ঠান, দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষা দেবার একট 
সংগঠন, অর্থাং একাঁট স্কুল, প্রশাসনের একটি স্কুল, পাঁরচালনার একটি স্কুল, 
কাঁমউানজমের স্কুল ।” 


নয়া অর্থনোতিক কর্মনশীতির প্রবর্তন 


১৯২১ সালের মার্চে রূশ কামউীনস্ট পাঁর্টর বেলশোভক) দশম কংগ্রেসে লোনিনের 
উদ্যোগে কৃষকদের বাধ্যতামূলক উদ্বত্ত অর্পণের বদলে ফুসলী ট্যাক্স প্রবর্তনের 
এীতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও প্রবার্তত হয় নয়া অর্থনোতিক কর্মনীতি। ১৯১৮ 
সালের বসম্তেই লোনন পধাজবাদণ বেন্টনীর অভ্যন্তরে ও দেশের ভিতরে পঃাঁজবাদী ও 
সমাজতাল্তিক উপাদানগ্ীলর তীব্রদ্বন্ৰের পারাস্থীততে সমাজতন্ন গঠনের জন্য 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের কী অর্থনোতিক কর্মনাঁতি গ্রহণ করা উচিত, তার সাধারণ সূত্র 
দয়োছলেন। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষণদের পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাম্ট্র যৃদ্ধ- 
কাঁমউীনজমের নীতি পাঁরবার্তত করল নয়া অর্থনৈতিক কর্মনশীতিতে। বাজার, বাণিজ্য 
ও মুদ্রা সণ্টালনের মাধ্য্লে পঃঁজবাদী উপাদানগুলকে পরাস্ত করে সমাজতান্তিক 
অঞ্ধনশীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে পাঁরকজ্পিত হল নয়া অর্থনোৌতিক কর্মনীতি। 
এ কর্মনীতর মৃূলকথা হল একটা পাকা অর্থনৌতক বানয়াদের ওপর গড়ে তোলা 
শ্রাীমক-কৃষক মৈন্রী। নয়া অর্থনৌতক কর্মনীতর শুরুতে শহর ও গ্রামাণুলে 
আনবার্ধভাবেই পঃঁজবাদী উপাদানগদীলর পুনরুজ্জীবন ও দেশে তীব্রতর শ্রেণী 
সংগ্রাম দেখা দেয়। কিস্তু সোভিয়েত শক্তির হাতে জাতীয় অর্থনীতির চাবিকাঠিগ্ণীল 
থাকাতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বে নয়া অর্থনোতিক কর্মনীতি পঃজিবাদী উপাদানগদালর 
ওপর সমাজতাল্তিক উপাদানগ্যালর বিজয়ই স্মানাশ্চিত করে। সমাজতাল্নিক শিল্পের 
সঙ্গে ক্ষুদে কৃষক অর্থনীতি যুক্ত করার একটা দঢ় 'ভান্ত জোগায় নয়া অর্থনোৌতিক 
কর্মনীতি, শীক্তশালী করে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং সেইহেতু প্রলেতারীয় একনায়কত্ব; 
শ্রমোৎপাদিকা বাড়িয়ে তোলার উৎসাহ দেয় সোভিয়েত জনগণকে এবং জাতীয় 
অর্থনীতর দ্লুত পুনরুদ্ধার ও মেহনতীজনের জীবনযানার মান উন্নয়নের অবস্থা 
সৃষ্টি করে, অর্থাৎ এমন অবস্থা যাতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পাকা ভিত পত্তন করা ধায়। 
নয়া অর্থনৌতক কর্মনীতি কার্যকরী করার সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিকে পরাস্ত করতে 


$৪ 


হয় ভ্রতাস্ক ও "তাঁর অনুগামীদের প্রাতরোধ -: এ নাঁতকে এরা আখ্যাত করেন 
পঃজবাদে প্রত্যাবর্তন বলে। 

নয়া অর্থনোতিক কর্মনীতি কার্যকরী করায় রাজনৌতিক ও অর্থনৈতিক বাধাবিঘ্ 
ছিল প্রচণ্ড। দেশের অর্থনীতি তখন পাঁচাট ক্ষেত্র নিয়ে তোর - কৃষক ও তার 
পাঁরবারের মেহনতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় সম্পূর্ণ স্বনিভর পিতৃপ্রধান কৃষক 
অর্থনীতি; ক্ষুদে. পণ্যোৎপাদন, প্রধানত মাঝাঁর কৃষকের এবং সেই সঙ্গে মজুর-না- 
থাটানো ছোটো ছোটো কুটির শিল্পের; ব্যাক্তগত মালিকানার পধাজবাদী ক্ষেত্র, যাতে 
ছিল শোষক শ্রেণীগুঁলির মধ্যে সবচেয়ে যারা জনবহুল সেই কুলাকরা এবং পংাঁজবাদণ 
শিজ্প ও বাণিজ্যোদ্যোগ, প্রধানত ছোটো ও মাঝারি আকারের, যা জাতীয়করণ করা 
হয়ান; রাম্দ্রীয় পঃঁজবাদী ক্ষেত্র প্রধানত বিদেশী পধাঁজবাদীদের জন্য মঞ্জুর করা 
সুযোগ সুবিধা, অর্থনীতির খুবই ক্ষুদ্র অংশ এটি); সমাজতান্নিক ক্ষেত্র, সোভিয়েত 
রাষ্ট্রের হাতের সমস্ত প্রতিষ্ঠান যথা শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগ, পাঁরবহণ, ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় 
খামার, তথা ক্রেতা, সরবরাহ, খণ ও উৎপাদক সমবায়াদ এর অন্তরভক্ত। দেশের 
অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা ছিল সমাজতাল্ল্রিক ক্ষেত্রের । যে কর্তবা সামনে রাখা হল, তা 
এই বহ7 ক্ষেত্রের বিলোপ করে জাতীয় অর্থনীতির সর্ব শাখায় সমাজতাল্িক ব্যবস্থার 
[বিজয় সুনিশ্চত করা। . 

রুশ কাঁমউনিস্ট পার্টির (বলশোভক) দশম কংগ্রেসের "সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা রুশ 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাটর "দ্বিতীয় আধবেশন ১৯২১ সালের ২১শে মার্চ “উদ্ত্ত 
খাদ্য ও কাঁচামাল দখাঁলর পরিবর্তে ফসল? ট্যাক্সের প্রবর্তন বিষয়ে” আইন পাশ করে। 
১৯২০-২১ সালে উদ্ধত দখাল ব্যবস্থায় সংগৃহীত ৪২ কোটি ৩০ লক্ষ পদ শল্োর 
বদলে ৯৯২১-২২ সালের জন্য মোট ট্যাক্স অনাধক ২৪ কোট পুদ শস্য নার্দন্ট করে 
(তুঁকিস্তান ও উক্রেন বাদে) জনকমিশার পাঁরষদ একটি ভিক্রি প্রচার করে ১৯২১'এর 
২৮শে মার্চ। ৪৪ গুবোর্নয়ায় খাদ্য ও বিচাল শস্যের অবাধ 'বাঁনময়ও মঞ্জুর করা 
হয় এ 'ডিন্রুতে। উদ্বৃত্ত দখাঁলর পাঁরবর্তে ফসলণ ট্যাকের প্রবর্তন ও অবাধ বাণিজ্যের 
ফলে শস্যচাষের এলাকা বাড়ানো ও যথাসত্বর পশুপালন ও কৃষির উৎপাদনশাক্তি বাধত 
করায় অধিকতর উৎসাহ পায় চাষীরা । তার ফলে আবার শিল্প ও পরিবহণ পুনর্দ্ধারের 
মতো অবস্থা এল। ১৯২১ সালের এ্রাপ্রল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে নয়া অর্থনৌতক 
কর্মনতি প্রসঙ্গে জনকমিশার পাঁরষদ কতকগাল ভিক্রি পাশ করে; যেমন, খাঁরদ্দার 
সমবায় 'ডিক্রি, এতে সমবায় কর্তৃক খাদ্য ক্রয়ের ভূতপূর্ব বাধা নাকচ করা হয়; অবাধ 
বাণিজ্যের 'ডিক্রি; মুদ্রা সণ্টালনের বাধা নাকচ এবং আমানৎ বাদ্ধি ও মুদ্রা হস্তান্তর 
বিষয়ক বাধানিষেধ দূর করার 'ডান্রু; সমবায় ও অনুরূপ সংস্থা তথা ব্যাক্ত নাগারক 
কর্তৃক রাম্দ্রীয় শিল্পোদ্যোগ ভাড়া নিয়ে খাটানোর ডিক্লি; পঃজিবাদণ রাষ্ট্র বা শিল্পপতি- 
গোম্ঠীগ্ঁলকে সৃবিধা 'দয়ে চুক্তি সম্পাদনের 'ভি্রি, ইত্যাদি। 


২৫৫ 


জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সমাজতাল্লিক অর্থনীতির 'ভান্ত স্থাপনের 
মতো প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয় নয়া অর্থনোতিক কর্মনীতির প্রবর্তনে। এই 
কর্মনীতির প্রথম বছরেই তাৎপর্যপূর্ণ সুফল দেখা গেল। ১৯২০ সালের শতকরা 
১৩.৮ ভাগের চ্ছলে ১৯২১ সালে শিল্পোৎপাদন উঠল যছদ্ধপূর্ব স্তরের শতকরা 
৩১ ভাগ । এক বছরেই সূতিবস্ত্রের উৎপাদন বাড়ল তিনগুণ; রবার শিজ্প ছয় গুণ 
(যৃদ্ধপূর্ব স্তরের শতকরা ৫০ ভাগ)। গুরু শিজ্পের পুনরুদ্ধার আরো ধারে এাঁগয়ে 
হল ১৯১৩ সালের মান্র শতকরা ২১ ভাগ; আর এক বছরে শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পেয়েও ধাতু শিল্প পেশছল যদ্ধপূর্ব স্তরের মাত্র শতকরা ৭ ভাগ্ন। 

“গএলরো” পাঁরকজ্পনার কার্যায়ন শুরু হয় ভল্‌্খভ ও বালাখ্‌না বিদ্যতকেন্দ্র এবং 
তার পরে ১৯২২ সালে শাতুরা ও শৃতেরভকা 'িদযতকেন্দ্র নির্মাণে । কাশিরা 
বিদতকেন্দ্র বিদ্যত দিতে লাগল ১৯২২ সালের ১লা মে থেকে। ১৯২১ সালে 
দেশের একটা সাংঘাতিক প্রাকীতিক বিপর্যয় _ অনাবান্ট, শস্যহান ও তার ফলস্বরূপ 
দুভর্্ষ সত্তেও আঁজঁত হয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশের প্রথম এই সব সাফল্য। 
দুভিক্ষি প্রাতিরোধে উদ্যোগী ব্যবস্থা নেয় কামউনিস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকার। 
দুভরক্ষপীড়ত গুবোর্নয়াগীলর জন্য বরাদ্দ হয় খাদ্য ও বীজ বাবদে ২ কোটি 
৪০ লক্ষ পুদের বেশি শস্য; এ সব এলাকার জন্য সাহায্য সংগঠন করে সারা দেশের 
মেহনতাী মানুষেরা । দুভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আবশ্বাস্য বাধাঁবঘন আতিক্রম করে 
সোভিয়েত জনগণ এবঃ ১৯২১ সালের শরৎকালীন বপন মোটের ওপর সফলভাবে 
সম্পন্ন হয়। অনাবৃন্টি পাঁড়ত গুবের্নিয়াগ্ীলতেও আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৭৫ 
ভাগ জাঁমতে বোনা হয় শীত শস্য। দ্দাভ'ক্ষের জের মেটে ১৯২২ সালের সু-ফসলে। 

নয়া অর্থনোৌতিক কর্মনীতির প্রার্থমক ফলাফলের হিসাব নেওয়া হয় নবম সারা 
রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯২১) ও রুশ কামউনিস্ট পার্টির (বলশোভক) 
একাদশ কংগ্রেসে (মার্চ-এরীপ্রল, ১৯২২)। এ সব ফলাফলের সার নির্যাস করে একাদশ 
কংগ্রেসে লোনন নতুন পর্যায়ে পার্ট কর্তব্য নির্ধারণ করেন এই বলে: 

“গোটা একটা বছর ধরে পিছু হটোছ আমরা । এবার পার্টির নাম নিয়ে বলতে 
হবে, “আর নয়! পিছু হটার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। এ পর্যার শেষ হচ্ছে বা হয়ে 
গেছে। এবার আর একটি লক্ষ্য এসেছে সামনে -_ শক্তির পনার্বন্যাস।” 

লোনন দেখালেন যে “কে জিতবে” এই প্রশ্নে পধীজবাদ ও সমাজতন্ের মধ্যে একটা 
দারুণ লড়াই হল নয়া অর্থনোৌতক কর্মনীতি, তিনি জোর 'দিয়ে বললেন যে পশ্চাৎপদ 
রাশিয়াকে অগ্রসর সমাজতান্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনাঁয় সবাঁকছুই দেশে 
আছে। নয়া অর্থনৌতিক কর্মনীতির পরবতর্শ পারপূরণের নির্দেশ দেওয়া হল একাদশ 


কংগ্রেস থেকে। 
বৈদোশক নীতির ক্ষেত্রে সোঁভয়েত সরকার অনুসরণ করে সুসঙ্গত একটি শাস্তি 


ডেড 


নীতি, শাস্তপূর্ণ নির্মাণের পক্ষে অনুকূল একটা আন্তজাতিক পরিস্থিতি সৃম্টির 
চেষ্টা করে। ১৯২০ সালে এস্তাঁনয়া, লাতাভিয়া, লিথুয়ানয়া ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম 
শাল্তচুক্তগুূলির পর অন্যান্য চুক্তি সম্পাদিত হল ১৯২১ সালে: পারস্যের সঙ্গে 
(২৬শে ফেব্রুয়ার), আফগানিস্তানের সঙ্গে (২৮শে ফেব্রুয়ারি), তুরস্কের সঙ্গে (১৬ই 
মাচ"), পোল্যান্ডের সঙ্গে ৯১৮ই মার্চ); বাঁণজ্য চুক্তি হল বৃটেনের সঙ্গে ৯৬ই মার্চ), 
জামশাঁনর সঙ্গে (৬ই মে), নরওয়ের সঙ্গে (২রা সেপ্টেম্বর), আস্ট্রয়ার সঙ্গে (৭ই ডিসেম্বর), 
ইটালর সঙ্গে ২৬শে ডিসেম্বর) এবং চেকোস্লোভাকয়ার সঙ্গে (১৯২২ সালের 
&ই জুন)। সমাজতান্ক ও প:জবাদী ব্যবস্থার সহাবস্থানের সম্ভাবনা বিষয়ে লোনিনের 
নাতর িত্ততে সোভিয়েত সরকার বাইরের দেশগুলির সঙ্গে কুটনোতক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পক্ প্রসারিত ও শাক্তশালশী করার জন্য যথাসাধ্য করে। 

১৯২২ সালের জানুয়ারতে সে'ভিয়েত সরকার আহত হয় জেনোয়া সম্মেলনে; 
এটি শুরু হয় ১৯২২ সালের ১০ই এাপ্রল। আঁতাঁত দেশগ্যালর প্রাতানধিরা দাবি 
করে যে জার রাশিয়া, অস্থায়ী সরকার ও শ্বেতরক্ষী সরকারগুঁলর সমস্ত খণ স্বীকার 
করতে হবে মোভয়েত প্রাতনাধদের, সোভিয়েত শাসন যেসব ফ্যাকটরণ জাতীয়করণ 
করেছে তা ফারয়ে দিতে হবে বিদেশী পধজপাঁতদের এবং বৈদেশিক বাণজ্যে 
একচোঁটয়া তুলে 'িনতে হবে। লোননের দেশ অনুসারে সোভিয়েত প্রাতীনাধদল 
সাম্রাজ্যবাদীদের মতলব বানঢাল করে। খণের প্রশ্নে সোভিয়েত প্রাতিনিধিদল একটি 
পাল্টা দাঁব হাঁজর করে: তারা বলে, হস্তক্ষেপের জন্য ৩,৯০০ কোট স্বর্ণ রুবল 
ক্মীতপূরণ তাদেরই প্রাপ্য, অর্থাৎ সাগ্নাজ্যবাদশরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্ের কাছ থেকে 
যা দাঁব করছে (১৮৫০ কোটি স্বর্ণ রুবল) তার দ্বিগুণ। এ পাল্টা দাবি মানতে 
অস্বীকার করে বৈদেশিক প্রাতানাঁধরা। এই সম্মেলনেই ইতিহাসে পর্বপ্রথম সার্বজনীন 
নিরস্ত্করণের প্রম্ন উত্থাপন করে সোভিয়েত প্রাতীনাঁধরা। পধাঁজবাদী দেঁশের 
প্রতিনাধদের কাছ থেকে কোনো সমর্থন এ প্রস্তাব পায় না। সম্মেলন কালেঞজামণন 
প্রীতানাধদলের সঙ্গে সফল কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা চালায় সোভিয়েত প্রাতিনাধিরা, 
এবং ১৯২২ সালের ১৬ই এাপ্রল সম্পাঁদত হয় রাপাল্লো চুঁক্ত, এতে কুটংনাতক 
সম্প স্থাঁপত হয় রুশ ফেডারোটিভ প্রজাতল্ ও জার্মানর মধ্যে । সোভিয়েত সরকারের 
এ এক গুরুত্বপূর্ণ কটনৈতিক বিজয়; সোভিয়েত প্রজাতন্লগুঁলর বিরুদ্ধে পধাজবাদী 
দেশগুলির যুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা বার্থ হয় এতে। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃন্টি। অর্থনীতি পনর্দ্ধারে সাফল্য 


লেনিন পাঁরচালিত কামিউনিস্ট পাঁর্টর নেতৃত্বে যে সোভিয়েত সমাজতান্পিক 
প্রজাতল্পগুটির ইউনিয়ন গড়ে ওঠে তার এক গ্‌রুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অর্থনীতির 
পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে। একাঁট বহুজাতিক সমাজতাল্ল্িক রাষ্ট্রের 
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মধ্যে সার্বভৌম সোভিয়েত প্রজাতন্গুলির স্বেচ্ছাকৃত মৈন্রীর নিদেশি মিলাছল এই 
সব প্রজাতল্দের সমগ্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারা থেকেই এবং 
তার পথ তোর হয়োছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও সোঁভয়েত সরকারের সঠিক লোনিনবাদ' 
জাতীয় কর্মনীতি দ্বারা। বাইরের ও ভেতরকার অসংখ্য শত্রুদের বিরদ্ধে সোঁভয়েত 
প্রজাতন্নগাঁলর 'মালত সংগ্রাম থেকে বোঝা যাচ্ছল সোভিয়েত ্লাসনের প্রথম 
বছরগ্লতে তাদের মধ্যে যেসব চুক্তি সম্পর্ক ছিল, তা দেশের অর্থনোতিক পুনরুদ্ধার 
ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রান্দ্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভোমত্ব 
রক্ষা উভয় দক থেকেই যথেম্ট নয়। 

সোভিয়েত প্রজাতন্রগুলির একটি একক রাম্দ্রীয় ইউানয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়োছল প্রধানত অর্থনৌতিক পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্ত্িক নির্মাণের জন্য একটি 
একক অর্থনৈতিক পারকল্পনা অনুসারে সোভিয়েত প্রজাতন্গুীলর সমস্ত আর্থক 
ও অর্থনোতিক সম্পদ, সমস্ত শাক্ত ও সামর্থ এক্যবদ্ধ ও য্াক্তসঙ্গতভাবে প্রযুক্ত করার 
আবশ্যকতা থেকে । এ কাজ আরো প্রয়োজনীয় এই জন্য যে রাশিয়ার 'বাভন্ন অণ্লের 
মধ্যে বহ্‌কালের স্বাভাবিক শ্রমাবভাগ এবং ঘনিষ্ঠ অর্থনোতিক সম্পকের ফলে বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় সোভয়েত প্রজাতন্তগুলির সফল বিকাশ অসন্তব হত। সামাগ্রক পারস্পরিক 
সাহায্যের দরকার ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্গ্ঁলর, সর্বাগ্রে এবং প্রধানত তাদের প্রয়োজন 
[ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্বগুঁলর মধ্যে সবচেয়ে শাক্তশালী এবং অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কীতকভাবে সবচেয়ে 'বিকাশত রুশ ফেডারোটভ প্রজাতন্দের সাহায্য। রুশ 
ফেডারোঁটিভ প্রজাতন্তেরও আবার প্রয়োজন ছিল দক্ষিণের শস্য, দনেংস কয়লা এলাকার 
কয়লা, বাকু'র তেল আর মধ্য এাঁশয়ার তূলা। যোগাযোগ ও পাঁরবহণের একীকরণের 
জন্যও প্রয়োজন হল একক রাম্ট্রে সোভিয়েত প্রজাতন্্গুলির ইউানয়ন। বিরোধী 
প$ঁজবাদী পাঁরবেস্টনীর দরুন বাঁহর্পারাস্থিতিতেও ইউীনয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
ছিল। হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে দেখা যায় যে সোভিয়েত প্রজাতল্গুলির 
একাট রাম্দ্রীয় ইউানয়ন ছাড়া, একটি একক অর্থনৈতিক ও সামারক শাক্তর্‌পে তাদের 
একীকরণ ছাড়া 'বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা 
অসম্ভব হবে। মূলত যা আন্তজ্াতক সেই সোভিয়েত শাসনের প্রকীতি থেকেও সোভিয়েত 
সমাজতাল্ল্রিক প্রজাতন্ত্র ইউীনয়ন গঠনের তাগিদ আসে। 

১৯২২ সালে কমিউনিস্ট পাঁর্টর উদ্যোগে একটি একক ইউীনয়ন রাস্ট্রে মৈত্রীবদ্ধ 
হবার জন্য সমস্ত প্রজাতন্তের মেহনতীজনের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন জাগে। 
ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশুন ঘোষিত হয় ১৯২২ সালের মার্চে এবং ১৯২২ সালের 
ডিসেম্বরে তা পুনগঠত হয় ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত 
প্রজাতন্ন রূপে । উক্রেনীয়, বেলরুশীয় ও ভ্রীন্সককেশীয় সমাজতান্তক ফেডারোটভ 
সোভিয়েত প্রজাতন্্গুলির সোভিয়েত কংগ্রেস হয় ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে; 
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ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। ১৯২২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর দশম সারা রুশ 
সোভিয়েত কংগ্রেসে একাট একক ইউনিয়ন রান্ট্রে সোভিয়েত প্রজাতল্গুলির একীকরণের 
পময়োপযোগিতা স্বীকার করা হয়। সোভিয়েত ইউীনয়ন গঠনের আন্দোলন কালে 
লেনিন “বড়ো রুশন” উগ্রজাতিবাদ ও স্থানীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, প্রশাসাঁনক 
জবরদান্ত ও বলশেভিক পার্টির জাতীয় কর্মনীতির অন্যান্য বিকৃতির বিরুদ্ধে দূঢ় 
সংগ্রাম করেন। স্বায়ত্তশাসনীভূতি পাঁরকজ্পনার বিরোধিতা করেন তান, -_ এই 
বেঠিক তত্ব অনুসারে রূশ ফেডাবেটিভ প্রজাতন্বের মধ্যে স্বায়ন্তশাঁসত ইউনিট হিসাবে 
উক্রেন, বেলরুশিয়া, জাঁজয়া, আর্মোনয়া ও আজেরবাইজানকে যুক্ত করার কথা ওঠে, 
পার্টর কয়েকজন কর্মকর্তা এই পাঁরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন। এর বদলে লোনন 
নতুন ধরনের একটি রাষ্ট্র, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের নীতি 
বস্তারত করেন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেস 
মস্কোয় বসে ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্ত্র 
ইউানয়ন গঠনের ঘোষণাপত্র বিচার ও অনুমোদন করে। ঘোষণায় লাপবদ্ধ করা হয় 
প্রজাতন্্গুঁলর ইউনিয়নের মূল নীতি: তাদের সমাধিকার ; 'বাচ্ছন্ন হবার আধিকার 
সহ স্বেচ্ছামূলক ভীাত্ততে ইউীনয়নভূক্তি; নতুন প্রজাতন্ত্রকে সদস্য গ্রহণের জন্য 
ইউীনয়ন উন্মুক্ত রাখা হল। সোভিয়েত সমাজতান্বিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের 
চঁক্তাট কংগ্রেস বিচার ও অন,মোদন করে। এ চুক্তিতে 'নাদর্ট হয় ইউনিয়নের আওতায় 
থাকছে কোন কোন প্রশ্ন, রাষ্ট্র শক্ত ও রাষ্ট্র প্রশাসনের উচ্চতর সংস্থাগুঁলির কামের 
কণ হবে, কী তাদের আধিকার ও দায় এবং ঘোষিত হয় যে সোভিয়েত সমাজতান্ল্িক 
প্রজাতন্ত্র ইউীনয়নের নাগাঁরকত্ব হবে সমান। সোভিয়েত সমাজতান্নিক প্রজাতল্ন্ 
ইউনিয়নে প্রথম যোগ দেয় রূশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্দিক প্রজাতন্ত্র, 
উক্রেনাঁয় সোভিয়েত সমাজতান্দিক প্রজাতন্ন, বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্তক 
প্রজাতন্ত্র, ট্রীন্সককেশীয় সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাল্রিক প্রজাতন্ন! রুশ 
ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত হল সেই কেন্দ্র যার চারপাশে বহুজাতিক সমাজতান্রিক 
রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ও শাক্তশালী হয়। সোঁঙয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত ইউানিয়নের 
প্রাতষ্ঠায় লোননের জাতীয় নীতরই জয় হল; এ ঘটনার তাৎপর্য 
এীতিহাঁসক। 

১৯২২ সালের নভেম্বরে মদ্কো সোভয়েতের পূর্ণাধবেশনে লোনন সোভিয়েত 
শাসনের পাঁচ বছরের ফলাফলের সার নির্ণয় করে বলেন যে নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতর 
রাঁশয়া হয়ে উঠবে সমাজতাল্ক রাশিয়া, এতে তানি নিঃসন্দেহ। সেই বছরেরই শরতে 
[তান ভয়ানক অসস্থ হয়ে পড়েন। পাড়ার মধ্যে তিনি লেখেন কতকগ্াল অতি 
গৃরুত্বপূর্ণ চিঠি ও প্রবন্ধ: “কংগ্রেসের নিকট পনর” (“ইচ্ছাপন্ন” নামে এটি পাঁরচিত), 
“রাষ্ট্রীয় পাঁরকল্পনা কমিশনকে বিধানিক আঁধকার মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে” “জাতিসত্তার 
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প্রশ্ন অথবা “স্বায়ত্তশাসনীভাতি”, "দমলিপির পাতা”, “সমবায় প্রসঙ্গে”, “আমাদের 
বিপ্লব”, “কীভাবে শ্রীমক কৃষক পাঁরদর্শন পুনগ্ঠত করা উীচত”, “বরং অন্প কিন্তু 
উন্নততর”; এগাীলতে তিনি কৃতকর্মের সারার্থ দিয়েছেন ও সমাজতান্তিক সমাজ 
গঠনের জন্য নিদশ করেছেন 'নাদন্টি ব্যবস্থা: দেশের শিল্পায়ন, চাষী খামারগৃলির 
সমবায়করণ (যৌথীকরণ), সাংস্কাতিক বিপ্লব পারচালনা ও সমাজতন্ত্র বিজয় সংগ্রামে 
প্রধান হাতিয়ার হিসাবে সমাজতান্ত্রক রাম্ট্রের শাক্তবাদ্ধি। লোৌননের শেষাঁদককার 
চাঁঠপন্র প্রবন্ধাদতে এই যে পাঁরকজ্পনার রূপরেখা দেওয়া হয় তাই হল দ্বাদশ পার্ট 
কংগ্রেস ১৯২৩, এপ্রল) এবং পাট ও সরকারের কর্মনীতির 'ভাত্ত। দুবছর যাবং 
নয়া অর্থনোতিক করম্মনীতির ফলাফলের খাঁতিয়ান করে কংগ্রেস তার পরবতর্ণ পফল 
কার্যায়নের পথ দেখায়। জাত)য় প্রশ্নের ওপর কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত নেয় তাতে অতঈতের 
উত্তরাধিকার 1হসাবে যে অর্থনোতিক ও সাংস্কীতিক অসাম্য ছিল সোভিয়েত জনগণের 
মধ্যে তা দূর করার সংগ্রামে একাট পর্ণীঙ্গ কর্মসূচি তুলে দেওয়া হয় সোভিয়েত 
জনগণের হাতে । কংগ্রেসে 'নান্দত হয় জাতীয় সমস্যায় পার্টবিরোধা বিচ্যুতি -- 
“বৃহৎ শাক্তি” পেবড়ো রুশ”) জাতিবাদ ও স্থানীয় জাতাঁয়তাবাদ, এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের জাতিসমূহের মৈত্রী জোরদার করার সংগ্রামে সংহত করা হয় 
পার্টকে। 

অর্থনীতির সর্বশাখায় প্রভূত অগ্রগতি সত্তেও শিল্পের বাদ্ধী এবং কৃষির 
উৎপাদনশাক্তগুঁলর পুনরুদ্ধার তখনো দেশের প্রয়োজনের, তুলনায় পোছিয়ে। ১৯২৩ 
সালের শেষে বেকার 'ছিল প্রায় দশ লক্ষ । লঘু ও খাদ্যাশিজ্পের প্রায় ৪,০০০ ছোট ও 
মাঝাঁর উদ্যোগ, খুচরা ব্যবসায়ের প্রায় তিন চতুর্থংশ এবং দেশের পাইকারণ? ব্যবসার 
প্রায় অর্ধেক হিল ব্যাক্তিগত মালিকদের হাতে । শহরের নয়া অর্থনৌতক কর্মনীতির 
মুৎস্াদ্দরা আর গাঁয়ের কুলাকরা, পরাজিত পার্ট মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভোলউশনা'রদের হতাবাঁশিস্টরা এবং অন্যান্য বিরোধী শাঁক্ত কামউীনস্ট পার্টর 
কর্মনীতর বিরুদ্ধে আবাচ্ছন্ন লড়াই চাঁলয়ে যায় _- অন্তর্থাত ও বিধবংস, লক্ষ্যাবিক্ষেপ 
ও গোয়েন্দাগারতে লিপ্ত থাকে তারা, সোভিয়েত ইউনিয়নে পধাঁজবাদী সম্পর্ক 
'পুনঃপ্রাতিষ্তার জন্য সর্বশাক্ত নিয়োগ করে। 

১১২৩ সালে বেশ অর্থনৌতক মুশাঁকলের মধ্যে পড়ে দেশ। শিল্প ও কাঁষ 
পৃনর্দ্ধারের অসমান হারে, পাঁরকজ্পনার ব্রাট এবং শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠানগুলি 
কর্তক সোভিয়েতের মূল্যনীতি লঙ্ঘনের ফলে শিল্পদ্রব্য বিক্রির সংকট দেখা দেয়। 
ফলে 'শল্পদ্রব্যের দাম.হয় ভার চড়া আর খামারী ফসলের দর অতি নিচু । আর্থিক 
মৃশকিলের ফলে শ্রীমক ও কমচারীদের বেতন পেতে দোর হত। এই বিপরীত দরের 
ফলে (তিথাকাঁথত “কাঁচর” ফলে) শিজ্পোৎপাদনের ভিত্তি আরো সংকীর্ণ হয়ে উঠতে 
পারত, ভেঙ্গে পড়তে পারত শিল্প ও দুর্বল হত শ্রীমক কৃষক মৈত্রী । এ মুশাঁকল 
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দূরীকরণ, বিক্রুয় সংকটের অবসান ও মূল্যনীতি সংশোধনের জন্য পার্টি ও সরকার 
পাক। ব্যবহ্থা নেয়। শল্পদ্রব্যের দর কামিয়ে দেওয়া হল, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জানসের; ১৯২২ সালের অক্টোবর থেকেই যে মুদ্রাসংস্কার শুরু করা হয়োছিল তা 
সমাধা করা হল -_- এতে করে একট মজবুত মুদ্রা ইউানট “চেরভনেংস" (১০ রুবল) 
প্রীতিচ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও দাঁওবাজদের হটিয়ে দেবার জন্য রাষ্দ্রীয় ও 
সমবায়ী পংস্থা মারফত ব্যবসা বাদ্ধর ব্যবস্থার নিদেশ দেওয়া হল। এ সবের ফলে, 
মেহনতাঁজনের জাঁবনধারণের মান বেড়ে যায়। 

১৯২৩ সালে আন্তর্জাতিক পারীস্থাতির অবনাত ঘটল: বৈদেশিক বাপারের বৃটিশ 
সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড কাজজন ৮ই মের চরমপন্রে সোঁভয়েত ইউীনিয়নের বিরুদ্ধে 
নতুন হস্তক্ষেপের হূমকি দেন; এঁ মাসেই সুইজারল্যান্ডে খুন হন সোভিয়েত কুটনীতিক' 
ভরভাঁস্ক; মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রাল্স প্রভীত দেশে সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলন 
নতুন করে জে'কে বসে। পধাঁজবাদী দেশগুলর হামলার কড়া জবাব দেয় সোভিয়েত 
সরকার ৷ আভ্যন্তরীণ ও আন্তরজাঁতক জাঁটিলতা ও লোননের পাঁড়ার সুযোগ নিয়ে ত্রাঁস্ক 
ও তার অনুগামীরা পার্ট ও নেতৃত্বের ওপর নতুন করে আক্রমণ শুরু করে কিন্তু 
মতাদশের ক্ষেত্রে পরাজত হয়। 

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারিতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা, দুনিয়ার 
প্রথম সমাজতান্িক রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঞাতা, রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের জনকমিশার পাঁরষদের সভাপাতি ভূলাঁদমির ইলিচ লোননের গভাঁর 
শোকাবহ মৃত্যুসংবাদ পায় পার্ট ও সোভিয়েত জনগণ। শুধ্‌ সোভিয়েত জনগণের 
কাছে নয়, গোটা বিশ্বের মেহনতাঁ মানুষের কাছে লোননের মৃত্যু এক দুঃসহ ক্ষাত। 
কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে আরো সংহত হয়ে উঠল সোভিয়েত জনগণ, লোননের 
মহান নির্দেশাবলী পারপূরণ করার শপথ নল তারা। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির 
(বলশোঁভিক) কেন্দ্রীয় কামাট লেনিনের নামে একটি বিশেষ পার্টি-ভুঁক্তর আবেদন 
জানায়, অজ্পকালের মধ্যেই তাতে সাড়া দেয় আড়াই লক্ষ মানুষ । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস লোৌননের অমর স্মাতিতে বিপ্রবী পেরগ্রাদের লেনিনগ্রাদ 
নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। লেনিনের রচনাবলী প্রকাশ করা এবং লোননের নামে 
কমিউনিস্ট যুব লীগের নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের, 
সর্বোচ্চ সম্মান লেনিন অর্ডার প্রচলিত হয় ১৯৩০ সালে, বিজ্ঞান ও ইঠঞ্জানয়ারিঙে শ্রেষ্ঠ 
কাতিত্বের জন্য লোৌনন পুরস্কার চাল হয় ১৯২৫ সালে এবং ১৯৩৬ সালে মস্কোয় 
উন্মুক্ত হয় কেন্দ্রীয় লেনিন মিউজিয়ম। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভয়েত কংগ্রেস ১৯২৪ সালের ৩১শে' 
জানুয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুমোদন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ' 
প্রথম সংবিধানের ভীত্ত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত 


৬১৯ 


সোভিয়েত সমাজতান্দ্িক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণা ও চুক্তি। 'বাভন্ন জাতির 
মৈত্রী ও সমাধকারের 'ভাত্ততে প্রাতিষ্ঠিত বহূজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাশ্দ্র হিসাবে 
সোভিয়েত সমাজতাল্লত্রক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন বৈধতা পেল এ সংবিধান দ্বারা । বিপুল 
আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল এ সংঁবধানের। এতে সোভিয়েত ইউানয়নের 
মেহনত? মানুষদের জন্য নিশ্চিত করা হল বিপুল গণতান্ত্িক অধিকার ও স্বাধীনতা 
এবং রাষ্ট্র প্রশাসনে তাদের সাক্রুয় যোগদান। নারীপরুষ ধর্মবর্ণ জাতিসত্তা ও বসবাস 
1নার্বশেষে প্রাতিটি মেহনতাঁ 'নর্বাচনের দিন আঠারো বছর বয়স হলেই রাস্ট্রীয় সংস্থায় 
প্রতীনাধ 'নর্বাচনের অথবা নির্বাচিত হবার আঁধকার পেল। প্রখর শ্রেণীসংগ্রামের 
পারিস্থিতিতে সামায়কভাবে সোভিয়েত শাসন বিরোধ শ্রেণীভুক্তদের ভোটাধকার থেকে 
বাত করতে বাধ্য হয় (কুলাক, ব্যবসায়ী, সকল ধর্মের যাজকসম্প্রদায়, পুলিশ ও সশস্ত্র 
_প্যালশ বিভাগের ভূতপূর্ব কর্মচারী ইত্যাদর)। 

এই পর্যায়ে জাতীয় 'ভাত্ততে রাম্টরপ্রশাসন নিখ*তশকরণের কাজ চলতেই থাকে। 
১৯২৪ সালে সমলেনস্ক, ভিতেব্স্ক ও ণমেল গুবেনি়ায় প্রধানত বেলরুশীয় 
অধ্যাধত কতকগুলি জেলা রুশ ফেডারোঁটভ প্রজাতন্ত্র থেকে বেলরুশীয় সোভয়েত 
সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্ত্র বদল করা হয়। ফলে বেলরুশীয় প্রজাতন্তের এলাকা দাঁড়ায় 
দ্বগুণেরও বোশি। উত্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতাল্িক প্রজাতন্তের অংশ রূপে গঠিত 
হয় মলদাভীয় স্বায়ত্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতন্্র। ১৯২৪ ও 
১৯২৫ সালে মধ্য এ!শয়ায় জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত নির্ধারণের কাজ চলে, ফলে 
স্বস্ব জাতীয় রাষ্ট্র পায় মধ্য এীশয়ার মানুষেরা । তুঁকিস্তান স্বায়ত্তশাঁসত সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্ত্র এবং বোখারা ও খরেজম প্রজাতন্বের যেসব অণুলে প্রধানত 
উজবেক ও তুক্মেনরা বাস কয়ত তা নিয়ে গাঠত হল উজবেক ও তুক্মেনীয় সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ন। তুঁকিস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও 
বোখারার যেসব এলাকায় বাস করত তাঁজকেরা তা নিয়ে গঠিত হল উজবেক সোভিয়েত 
সমাজতান্তিক প্রজাতন্রের অংশ হিসাবে তাঁজক স্বায়ত্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতান্তিক 
প্রজাতল্ল। তুঁকিন্তানের কাজাখ অধ্যাঁষত জেলাগুঁলি যুক্ত করা হল কাজাখ স্বায়ত্তশাসিত 
সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে; কিরাগিজ অধ্যাষিত জেলা নিয়ে তোর হল 
[িরাগজ স্বায়ত্রশাঁসত অণ্চল, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্বের 
অংশ হিসাবে তা রইল। ১৯২৫ সালের মে মাসে অন্ন্ঠিত সোভিয়েত ইউীনয়নের 
তৃতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত হল দ:ট নবগঠিত প্রজাতন্ত _ 
উজবেক ও তৃক্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতাল্লক প্রজাতন্্। তাছাড়াও কংগ্রেসে .. 
গুরত্বপূর্ণ 'সদ্ধান্ত নেওয়া হয় সোভিয়েত প্রশাসন, শিল্প, কাষ ও সৈন্যবাহনীর 
সংগঠন বিষয়ে - এ বাহিনাঁ শাক্তশালী করার জন্য ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে 
সৈন্যবাহিনী সংস্কার করা হয়। সৈন্যসংগ্রহ ও ভার্তর একটা নতুন ব্যবস্থা চাল, হয়, 


৬ 


তাতে নিয়ামত সৈন্যবাহনীর সঙ্গে আণ্চলিক মালশিয়া নীতিকে মেলানো হয়। স্থল 
ও নোৌবাহনীর প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সেজে সহজ ও নিখত করে তোলা হয়। 
তালিম দেবার প্রাতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়ানো হল, উন্নত করা হল সৈন্যদের রাজনৈতিক ও 
সামারক তাঁলমের পদ্ধতি এবং ঠিকঠাক করা হল সরবরাহ ব্যবস্থা । প্রথম বিশ্বযৃদ্ধ ও 
গৃহযুদ্ধের পর্যালোচনা করে সংকলিত করা হল লাল ফৌজের নিয়মকানুন এবং 
তাঁলম-কোষ। লাল ফৌজের বিখ্যাত রণনীতিজ্ঞ ফ্রুঞ্জেকে সোভিয়েত ইউীনয়নের 
বিপ্লবী সমর পাঁরষদের সভাপাঁত এবং স্থল ও নোৌবাহনীর জনকামশার নিযুক্ত করা 
হয় ১৯২৫ সালের জানয়ারতে। 

১৯২৪ সালে বৈদোশক নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাফল্য অজর্ন করে 
সোভিয়েত ইউানয়ন। এই বছরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন কুটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করে 
গ্রেট বুটেন (২রা ফেব্রুয়ার), ইটালি (ই ফেব্রুয়ারি), আস্ট্রয়া (২৫শে ফেবুয়ারি), 
নরওয়ে (১০ই মার্চ), সুইডেন (১৮ই মার্চ), চীন (৩১শে মে), দেনমার্ক (১৮ই জন), 
মেক্সিকো (৪ঠা অগস্ট), ফ্রান্স (২৮শে অক্টোবর) এবং ১৯২৫ সালে জাপান (২০শে 
জানুয়ার) ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে। ১৯২৫ সালের মে মাসে জাপানী সৈন্য উত্তর 
সাখালন ছেড়ে যায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক চন্র সোভয়েত ইউনিয়ন প্রসঙ্গে 
সবচেয়ে অনমনীয় মনোভাব 'নিয়ে থাকে, অনুসরণ করে “না-স্বীকারের” কর্মনীতি। 
১৯২৪ সালের অগস্টে জার্মান সামারকতা পুনরভ্যুর্থানের তথাকাঁথত “ডস্‌ প্ল্যান” 
গ্রহণ করে পাশ্চমন শীক্তরা। “ডস্‌ প্ল্যানের” প্রত্যক্ষ ফল হল ১৯২৫ সালের লোকার্ণো 
চুক্তি, যার লক্ষ্য সোভিয়েত-বিরোধী একাঁট জোট গঠন। লোকার্ণো চুক্তির সোভিয়েত- 

রোধী দিকটাকে বহুপাঁরমাণে কমজোরী করে দিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্ষম হয় 
সোঁভয়েত-জার্মান অর্থনোতিক চুক্তিতে (১২ই অক্টোবর, ১৯২৫)। বন্ধত্ব ও নিরপেক্ষতার 
সোভিয়েত-তুকর্ণ চুক্তি (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৫) এবং তারপর সোভিয়েত'জার্মন 
অনান্রমণ ও নিরপেক্ষতা চুঁক্ত (২৪শে এপ্রল, ১৯২৬) সম্পাদন করা হয়। সোভিয়েত 
রাষ্ট্রের আন্তজ্ীতক অবস্থা শাক্তশাল হয় সোভিয়েত সরকারের শাঁস্তপূর্ণ বৈদেশিক 
নাতির ফলে। 


পুনরদদ্ধার পর্যায়ের ফলাফল 


১৯২৫ সালে শেষ হয়ে আসাছল পুনরুদ্ধার পর্ব। এ বছর বৃহৎ সোভিয়েত 

.শিজ্পগৃি উৎপন করে যাদ্ধপূর্ মানের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং কৃষি শতকরা 

৮৭ ভাগ। শিল্প ও ব্যবসায়ে সমাজতান্নিক ক্ষেত্রের ভাগ বেড়ে ওঠে এবং প্রথম যৌথ 
সখি 

ও রাষ্ট্রীয় খামারগীল বাড়তে ও প্রসারিত হতে থাকে। ১৯২৪ সালে মোট 


?শজ্পোংপাদনের শতকরা ৭৬.৩ ভাগ, কষ উৎপাদনের শতকরা ১.৫ ভাগ ও খুচরা 


ড৩ 


ব্যবসার শতকরা ৪৭:৩ ভাগ আসে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র থেকে। জাতীয় আয় বেড়ে 
ওঠে: ১৯২১ সালে তা ছিল ১৯১৩ সালের শতকরা ৩৮ ভাগ, কিন্তু ১৯২৬ সাল 
নাগাদ তা উঠে যায় শতকরা ১০৩ ভাগে। ভালো হয় মেহনতদের বৈষাঁয়ক অবস্থা। 
১৯২৫ সালে শিল্পশ্রামকদের গড় মজুর ছিল যুদ্ধপূর্বের শতকরা ৯৪ ভাগ, কোনো 
কোনো শিল্পশাখায় বেশি যেমন সৃতাকলে মজুর ছিল শতকরা ১৬ ভাগ, রসায়ন 
[শিলেপ শতকরা ২০ ও খাদ্য শিল্পে শতকরা ৪৬ ভাগ বোশি)। ১৯২৫ সালের শেষ 
নাগাদ শিল্পের শ্রামক ও কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়ে হয় ২৪,৬১,৬০০ অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ 
সংখ্যার শতকরা ৯০:৮ ভাগ । উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রামক শ্রেণীর ক্লিয়াকলাপও 
বাড়ে -- পুনরুদ্ধার পর্বের পাঁচ বছরে শ্রমোংপাঁদকা বাড়ে শতকরা ২৫০ ভাগ । 
১৯২৩ সালে প্রচালত হয় শ্রীমকদের উৎপাদন সম্মেলন, এগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। 
কারখানা বা বিভাগের সমস্ত মজুর এ সম্মেলনে অংশ নিয়ে আলোচনা করত উৎপাদন 
বৃদ্ধি, পড়তা খরচা কমানো ইত্যাদির উপায়। এই ধরনের সম্মেলনের সূত্রপাত হয় 
অগ্রণী লোনিনগ্রাদ মজুরদের উদ্যোগে । সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপুল কাজ হয়। প্রাথমিক 





নমাঁয়মাণ ভলৃখভ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯২৫) 


ও মাধ্যমক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৯১৪-১৫ সালের ৯৬,৫৬,০০০ থেকে ১৯২৫-২৬ 
সালে উঠে যায় ১০২,৮৯,০০০'এ। বয়স্ক জনসংখ্যার মধ্য থেকে আশিক্ষা দূরীকরণের 
ভিক্রি প্রচারের সময় থেকে ১৯১৯, ২ই৬শে ডিসেম্বর) অশিক্ষা দূরীকরণের সারা রুশ 
কংগ্রেস পর্যন্ত ১৯২২, ফেব্রুয়ারি) - এই সময়ের ভেতর লাখ পণ্সাশেক মানুষ 
লিখতে পড়তে শেখে । এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আশিক্ষা দূরীকরণের 
সারা রূশ জরুরী কমিশন, যা ১৯২০ সালে শিক্ষা জনকমিশারয়েত থেকে গঠন করা 
হয় -- এবং “আঁশক্ষা নাশন” সমাজ। উচ্চ শিক্ষায়তনের ছান্রসংখ্যা ১৯১৩ সালের 
১,১২,০০০ থেকে ১৯২৫ সালে দাঁড়ায় ১,৬২,০০০। ১৯২৫ সালে দেশে প্রকাশত 
হয় মোট ৮০ লক্ষ প্রচার সংখ্যার ১,১২০ সংবাদপত্র __ মহান অক্টোবর সমাজতান্তিক 
বিপ্লবের আগে যত খবরের কাগজ প্রকাশিত হত তার তিনগুণ। ১৯২৫ সালে গড়ে 
ওঠে ৩২,০০০1ট সংঘ-প্রাতিজ্ঠান (ক্লাব, জন-ভবন, পাঠকুটির ইত্যাঁদ) এবং সব ধরনের 
প্রায় ১৭,৮০০টি পাঠাগার । নতুন পারীাস্থৃতিতে বৈজ্ঞানিক, সাহাত্যিক ও লালিত কলার 
একটা আমূল ঢেলে সাজার কাজ চলাছল। 

শ্রীমক কৃষকদের বৈষাঁয়ক ও সাংস্কীতিক অবস্থার উন্নাতির ফলে মেহনতাঁজনের 
শ্রমে ও রাজনীতিতে সান্রুয়তা বাড়ে । শ্রীমক-কৃষক মৈন্ৰী হয় আরো পাকা, প্রলেতারায় 
একনায়কত্বের শীক্তবৃদ্ধি হয়, জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির এবং 'বিশ্ববাপারে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব অনেক বেড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে চলে দুই ধরনের 
স্থায়ীভবন €9081115801020) -_- সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ীভবন এবং পঃজবাদী 
জগতের সামায়ক আংশিক স্থায়ভবন। দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় সমাজতান্নিক 
ভাঁম পংজিবাদ ব্যবস্থার তুলনায় তার উৎকর্ষের প্রাথামক পারিচয় দিল। 


দেশের সমাজতান্ন্িক শিল্পায়ন ও কাঁষর যৌথাীকরণ। 
সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় (১৯১২৬-১১৪০) 


সমাজতান্দ্রিক শিল্পায়নে উত্তরণ 


১৯২৬ সাল নাগাদ দেশের অর্থনীতি মোটের ওপর যুদ্ধপূর্ব মানে পেশছয়। 
কিন্তু এ মান অথনোতিক ও টেকনিকের দিক থেকে পশ্চাৎ্পদ এক কৃষিদেশ, জার 
রাশিয়ার মান। দুনিয়ার সমস্ত দেশের মধ্যে রাশিয়া ভূখণ্ডের আয়তনে দীর্ঘতম, 
জনসংখ্যায় তৃতীয় চোৌন ও ভারতের পর), কিন্তু ?শজ্পোংপাদনের পাঁরমাণে তখন 
বিশ্বে পণ্চম ও ইউরোপে চতুর্থ । লৌহ ও লৌহেতর ধাতু, কয়লা, তেল ও বিদ্যুংশক্তিতে 
বড়ো বড়ো পঃজিবাদী, দেশগুলির তুলনায় অনেক পেছিয়ে ছিল রাশিয়া। নিজস্ব 
রাযানর, অটোমোবিল, বিমান ও মোশনটুল শিল্প ছিল না এদেশে, রসায়ন শিল্প 


২৬৫ 


বিকশিত হয়নি। মোট উৎপাদনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ছিল কৃষি-উৎপন্ন, শিল্প 
মাল এক তৃতীয়াংশের সামান্য বোশ। রাশয়ার শিল্প ও কীষতে আধুনিক যন্নপাতির 
ণনয়োগ ছিল বড়ো বড়ো পঃাঁজবাদশ পাশ্চমী দেশগুঁলর দশমাংশ থেকে পণ্চমাংশ নান্র। 
সোভিয়েত জনগণের সামনে এল জরুরী কর্তব্য: পশ্চাৎপদ কৃষি দেশটাকে রূপান্তীরত 
করা এক অগ্রণী শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্িক শাক্ততে। সমাজতন্তের অন্যতম একটি 
বৈষাঁয়ক 'ভীন্ত হতে পারত এক বৃহৎ যন্ত্র-সজ্জিত শিল্প যা কৃষিপ্রক্রিয়ারও রূপান্তর 
ঘটাতে সক্ষম। বৃহৎ যন্দ-সাঁজ্জত শিজ্প ও বিদ্যতকরণের সামাগ্রক বিকাশের 
লোননীয় তত্ব অনুসারে কমিউনিস্ট পার্ট প্রধান কর্তব্য হিসাবে জনগণের সামনে 
হাঁজর করল গুরু শিল্প গড়ে তোলার কাজ; এতে সমগ্র সোভিয়েত অর্থনীতির 
1ভাত্তটা পাকা হবে, উন্নত হবে প্রাতিরক্ষা সামর্থয। সেই সঙ্গে মেহনতঈজনদের 
জীবনধারণের মান ব্লমাগত উন্নত করার উৎস মিলবে । একক দেশে সমাজতন্দের 
শীাবউজয় সপ্তাবনার লোননীয় তত্বের বিরোধিতা যারা করেছিল সেই ত্রতাস্ক ও তার 
অনুগামীরা এবং পরে দক্ষিণপল্থী স্াবধাবাদীরা দেশ শিল্পায়নের পার্টি লাইনের 
বিরোধিতা করে। তাদের কর্মনীতিতে প:াঁজবাদের পুনরভ্যুর্থান ছিল অপরিহার্য । 
সোভিয়েত ইউানয়নের কামউানস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রঁয় কমিটির নেতৃত্বে 
কামউীনস্ট পার্টি মতাদর্শের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণবাদীদের পরাস্ত করে ও লোনন?য় 
লাইনকে সফলভাবে রক্ষা করে দূঢ়চিত্তে এগয়ে যায় দেশের শিল্পায়ন ও সমাজতন্তের 
নির্মাণে । 

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে অন্যষ্ঠিত সোঁভয়েত ইউনিয়নের কমিউীনস্ট পার 
(বলশোঁভিক) চতুর্দশ কংগ্রেসে সোভিয়েত জনগণের সামনে হাঁজর করা হয় দেশের 
সমাজতান্তিক শিল্পায়ন, সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারগাঁর ভিত্তর সৃম্টি এবং 
পধাঁজবাদী দেশগীলর ওপর অর্থনৌতিক নিভরতা মুক্ত এক সমাজতান্তিক শক্তিরূপে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপান্তর সাধনের কর্তব্য। শিল্পায়নের মারফত প্রত্যক্ষ যেসব 
সমস্যা সমাধানের কথা হল তা এই: পুরনো কারখানাগুলিকে পুনঃসজ্জিত করা 
নতুন যন্ত্ে, সাবোঁক রাশিয়ায় যা ছিল না তেমন সব নতুন শিল্প শাখা খোলা, 
ইীঞ্জানয়ারং মোৌশনটুল, অটোমোবিল, রসায়ন ও ধাতু শিল্প কারখানা তোর করা, 
বিদ্যুত কেন্দ্রগুলির জন্য বৈদ্যাতিক মোটর ও সাজসরঞ্জামাদর সোভিয়েত উৎপাদন 
সংগঠন, আকাঁরক ও কয়লা উত্তোলনের বাদ্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাতরক্ষা শান্ত 
বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন প্রাতিরক্ষা শিল্প সৃন্টি এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে চাষা খামারকে 
বৃহদায়তন যৌথ খামারে বদলির জন্য প্রয়োজনীয় বৈষাঁয়ক ও কারগাঁর ভিত্তি 
গঠনার্থে ট্্যান্তর ও কৃষিষন্্রপাঁতির কারখানা নির্মাণ। টেকনিক ও অর্থনীতির 
পশ্চাৎপদতা এবং আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগুঁলির পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের দরুণ 
নিরন্তর [বিপদের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের দ্রুতগাঁত বিকাশ হয়ে দাঁড়ায় একান্ত 


ন্৬ড 


আবশ্যক । পঃজিবাদী দেশগুলির শিল্পায়ন হয়েছিল সাধারণত লঘু শিল্পের বিকাশ 
থেকে "শুরু করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্ত শিল্পায়ন শুরু করল গুরু শিল্প 
বিকাশের মাধ্যমে । 

এই সব জাঁটল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে মুশকিল ছিল অনেক -_ সর্বাগ্রের 
ও সর্ব প্রধান মুশাকল হল শিল্পায়নে লাগ্ন করার মতো প্রভূত প:ঁজ পাওয়া যাবে 
কোথা থেকে । জাতীয় অর্থনীতির চাবিকাঠিগ্দলি ছিল সমাজতান্তিক রাম্ট্রের হাতে, 
ছিল কলকারখানা, ভূমি, পাঁরবহণ, ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদ -_ ফলে 
শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সণ্টয় করতে সক্ষম হয় সরকার। জনগণের 
রাজনৈতিক ও শ্রম সন্ররিয়তা জাগয়ে তোলে পার্ট ও সরকার, তাদের প্রচেম্টা সংহত 
করে ব্যয়সংকোচ, বার্ধতি শ্রমোৎপাঁদকা ও স্ব্পতর পড়তা খরচার এক আমল তৈরির 
জন্য সংগ্রামে। পরবতারঁ অর্থনৌতিক বিকাশ ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের শাক্তবাদ্ধি এবং 
সাভিয়েত ইউনিয়নের জাতায় অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পাঁচসালা পাঁরকল্পনার 
1বশদীকরণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের চতুর্থ সোভিয়েত কংগ্রেস 
(১৮ই-২৬শে এাপ্রল, ১৯২৭)। 

১৯২৬-২৭ সালের আর্ক বৎসরে শিজ্প নির্মাণের জন্য সোভিয়েত সরকার 
বরাদ্দ করে ১০০ কোটি রুবল। সমাজতান্তিক শিজ্পোদ্যোগগ্াীলির সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার 
ঘটে, তাদের কতকগ্ীল পুনগঠত ও প্রসারিত হয়, নির্মিত হয় নতুন কলকারখানা, 
বিদ্যুৎকেন্দ্র, খাঁন ও ব্লাস্ট ফার্নেস। সফলভাবে কাজে পাঁরণত করা হয় “গএলরো” 
পাঁরকল্পনা। বিদ্যুত দিতে শুরু করল: শাতুরা (ডিসেম্বর, ১৯২৫), তাশখন্দ ও 
এঁরভান (১৯২৬) ও ভল্‌খভ (ডিসেম্বর, ১৯২৬) জলাবদ্যং কেন্দ্র। ১৯২৬ সালের 
অক্টোবরে সোভিয়েত সরকার অনুমোদন করে দনেপর বিদ্যুৎ প্রকষ্প। এ বছরেই 
কাঁষষল্ত্ উৎপাদনের একটি কারখানা (েস্তুসেল্মাশ) নির্মাণ শুরু হয় দন তারের 
রস্তভে আর মধ্য এশিয়ার তূলা-অণ্টলকে সাইবেরিয়ার শস্য ও অরণ্য অণুলের সঙ্গে 
যুক্ত করার জন্য তুঁকিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথ (১,৪০০ কিলোমিটারের বোশি) 
স্থাপনের কাজ শুরু হয়। 

১৯২৭ সালে পালিত হয় সোভয়েত শাসনের দশম বার্ষকী উৎসব। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাঁটর জয়ন্তী আঁধবেশনে (লোনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত, 
১৫ই-২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৭) এীতহাঁসক বিজয়গুলির সার খাঁতিয়ান করা হয়। 
এই দশ বছরে বলার মতো বিপুল সাফল্য জমে সোভিয়েত ভূমির । মোট শিল্পোৎপাদন 
১৯১৩ সালের মান্রা ছাড়ায় শতকরা ১১ ভাগ। যুদ্ধপূবের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ 
বোঁশি উৎপাদন করতে থাকে সোভিয়েত যন্ত্রনির্মাণ শিল্প, তোর হয়ে বেরয় দেশে-তোরি 
প্রথম ট্র্যান্টর, লার, টসঙ্ক ও বিমান। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত 'বিদযৎকেন্দ্রগুলির 
ক্ষমতা ছিল প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার আড়াই গুণ। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের ভাগ 


৬৭ 


১৯২৫ সালের শতকরা ৩৪ থেকে ১৯২৭ সালে শতকরা ৪২ দাঁড়ায়। ১৯১২৮ সালে 
মোট শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্নিক ক্ষেত্রের অংশ দাঁড়ায় শতকরা ৮২৪ আর খুচরা 
ব্যবসায়ে শতকরা ৭৬:৪; শিল্পায়নের প্রথম বছরে বৃহৎ শিল্পের বৃদ্ধির পাঁরমাণ 
শতকরা ১৮; ১৯২৮ সালে মজুর ও আপস কমচারীর সংখ্যা ১ কোট ৮*লক্ষ দাঁড়ায়। 
[শিল্প বৃদ্ধির এই উচু হার কোনো পঃাঁজবাদী দেশে কদাচ সম্ভব হয়নি। প:জবাদীণ ব্যবস্থার 
চেয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপাঁরমেয় উৎকর্ষের তা প্রমাণ। আঁজত সাফল্য থেকে দেখা 
গেল, 'শিজ্পের ক্ষেত্রে “কে জতবে” এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে সমাজতন্দের পক্ষে । 
ব্যবসা থেকে ব্যক্তিগত প:ঁজও দ্রুত হটে যাচ্ছিল __ খুচরা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত প:জর অংশ 
১৯২৪ সালের শতকরা ৫&২-৭ থেকে ১৯২৮ সালে কমে দাঁড়ায় ২৩-৬ আর পাইকারি 
ব্যবসার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা যথান্রমে শতকরা ৯:৪ ও শতকরা ৫; ১৯২৬-২৭ সালে 
মাঝার ও গাঁরব চাষী খামারগুলি উৎপন্ন করে ৪০০ কোটি পুদেরও বোশ শস্য 
(বিপ্লবের আগে তারা উৎপন্ন করত ২৫০ কোটি পুদ), কুলাক খামারগুলি উৎপন্ন 
করে ৬১ কোটি ৭০ লক্ষ পুদ, তার মধ্যে বাঙ্গারে ছাড়ে ১২' কোটি ৬০. লক্ষ পদ; 
যৌথ ও রা্দ্রীয় খামারগুলির উৎপাদন ৮ কোটি, তার মধ্যে বাজারে ছাড়ে ৩ কোটি 
৭৮ লক্ষ পুদ। 

১৯২৭ সালে আন্তজাতিক পাঁরাস্থীতির অবনাত হয়। রক্ষণশীল বৃটিশ সরকারের 
(বলডুইন-চেম্বারলেন) জ্ঞাতসারে ১২ই মে হামলা করা হয় লণ্ডনে সোভিয়েত বাণিজ্য 
কোম্পানির (আর্কস্‌) ওপর আর তারপর বৃটিশ সরকার সোভয়েত ইউানয়নের সঙ্গে 
কূুটনৌতিক ও বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক ছিন্ন করে (১৯২৭'এর ২৭শে মে)। পাকিঙে 
সোভিয়েত দূতাবাস আর শাংহাই ও 'তিয়েনীসনের সোভিয়েত কনসুলেটের ওপর 
আক্রমণ ঘটানো হয় এবং ৭ই জুন পোল্যান্ডের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভইকভ খন হন 
.ওয়ারশয়ে। দেশের অভ্যন্তরে শত্রুভাবাপন্ন শাক্তগ্ীল আরো সাক্রয় হয়ে উঠল, ্রংস্কি- 
পন্থীরা শুরু করল সোভিয়েত-বরোধী গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ। মতাদর্শ ও সংগঠনের 
ক্ষেত্রে ভ্রৎস্ক-পল্থীদের হারিয়ে কমিউীনস্ট পার্টি তাদের বহিচ্কৃত করে পার্ট 
থেকে। 

তুরস্ক ও জারম্শানর সঙ্গে অনাব্রমণ ও নিরপেক্ষতা চুক্তির পরে সোভিয়েত 
সরকারের উদ্যোগে অনুরূপ চুক্তি করা হয় আফগানিস্তান (৩১শে অগস্ট, ১৯১২৬), 
লিথুয়ানিয়া (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬) ও পারস্যের সঙ্গে (১লা অক্টোবর, ১৯২৭)। 
১৯২৭ সালে নিরস্তীকরণ সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিশনের কাজে সোভিয়েত প্রাতিনিধিদল 
এই প্রথম অংশ গ্রহণ করে এবং পেশ করে সার্বজনীন, সম্পূর্ণ ও আঁবলম্ব 
[নরস্ত্রঁকরণের একটি খসড়া প্রস্তাব । 


শ৬৮, 


কৃষি ঘৌথীকরণের কর্মসূচি 


সোভিয়েত ইডীনয়নের কাঁমউীনস্ট পার্টর (বলশোঁভক) পণদশ কংগ্রেস হয় 
১৯২৭ সালের ডসেম্বরে। তাতে সমাজতান্তিক শিল্পায়নের জন্য সংগ্রামের প্রথম 
ফলাফলের খাঁতিয়ান নিয়ে পরবতর্শ সমাজতান্পিক বিকাশের পথ নির্ধারণ ও সেইসঙ্গে 
প্রথম পাঁচসালা পাঁরকম্পনার নরেশ দেওয়া হয়। সমাজতান্তিক শিল্পায়নের সাফল্য 
থেকে দেখা গেল, উৎপাদ্িকার দ্রুত উন্নাতির সহায়ক সমাজতান্তিক উৎপাদন সম্পর্ক 
যেসব শিল্পে কায়েম হয়েছে তারা বিকশিত হচ্ছে প্রসারমান পূনর্ৎপাদনের 1ভাত্তিতে 
অর্থাৎ ভ্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছে তারা । বিকাশের দিক থেকে শিল্পের অনেক 
পেছনে পড়ে থাকছে কীঁষ, দেশের বর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারছে না। সে সময় 
গ্রামাণ্চলে ছিল প্রায় আড়াই কোটি ক্ষুদে চাষী খামার, তার মস্তো বড়ো একটা অংশই 
প্রসারমান পুনরুৎংপাদন করতে তো পারছেই না, নিজেদের সরল-পুনর্ৎপাদনও পেরে 
উঠছে না। শস্যোৎপাদন ১৯৯২৭ সালে প্রায় যুদ্ধপূর্ব মানে পেশছলেও বাজারে হা 
আসাছল তার পারমাণ যুদ্ধপূর্ধের প্রায় সাক ভাগ। শহর ও সৈন্যবাহনীতে রুটির 
জোগান বানচাল হচ্ছিল এতে এবং দেশের সমাজভান্ক শিজ্পায়নও বানচাল হবার 
আশঙ্কা দেখা দিল। অর্থনীতির প্রধান দুই শাখা -- সমাজতান্লিক শি্প ও ব্যক্তিগত 
খামার -_ পাঁরচ্কার গরামল ছিল এদের মধ্যে। সোভিয়েত শাসন ও সম্াজতাল্লিক 
নির্মাণের বনিয়াদে থাকতে পারে না দুটি আমূল পৃথক ভাত্ত _ বৃহদায়তন 
সমাজতান্তিক শিল্প ও ক্ষুদে ব্যাক্তগত খামার, যা থেকে তোর হয়ে চলেছিল প:ঁজবাদ 
উপাদান । ক্ষুদে ক্ষুদে 'বাচ্ছনন ব্যক্তগত খামার আধুনিক আতিউৎপাদনশনীল যন্ত্রপাতি 
ও বৈজ্ঞাঁনক চাষ প্রবর্তনে বাধার সৃষ্টি করে। কীষ উৎপাদন বাড়াবার সামর্থ তাদের 
[ছিল না। এ অবস্থা থেকে বেরুবার রাস্তা লেনিন দোঁথয়ে যান তাঁর সমবায় পাঁরকঙ্গনায় 
এতে ছিল ছোটো ছোটো চাষা খামারগুির বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে, যৌথখামারে 
উত্ত্রমণের কথা । কষির যৌথনীকরণ ছাড়া সমাজতন্ত্রের একটা পাকা অর্থনোতিক 
বাঁনয়াদ গড়া অসস্তব হত, দাঁরদ্য ও অজ্ঞতা থেকে লক্ষ লক্ষ চাষীকে টেনে তোলাও 
সম্ভব হত না। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশেভিক) পণ্চদশ কংগ্রেসে দেখানো 
হল কীভাবে যৌথণকরণ চালাতে হবে। যৌথখামার ব্যবস্থার 'বিস্তার ও শীক্তবাদ্ধ এবং 
কুলাকদের বিরুদ্ধে পরবতর্ণ আঁভযানের একটি খসড়া পাঁরকল্পনা রচিত হল। গ্রাম 
ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই সমাজতাল্রিক নির্মাণ চলল তীব্রায়মান শ্রেণীসংগ্রামের 


পরাক্ছিতিতে। উদ্বৃত্ত শস্য সোভিয়েত রাম্ট্রকে বিক্রি করতে অস্বীকার করল কুলাকেরা, 
শস্য সংগ্রহে গুরুতর মুশাকল দেখা দিল। ১৯২৮ সালের জানুয়ার নাগাদ শস্যের 


৬৯ 


ঘাটাতি দাঁড়াল ১২ কোটি ৮০ লক্ষ পু । মেহনত চাষীদের মধ্যে যারা সংখ্যাঁধক সেই 
মধ্য-চাষীদের সঙ্গে মৈত্রী জোরদার করে ও গাঁরব কৃষকদের ওপর পুরো নির্ভর করে 
কুলাকদের বিরুদ্ধে আঁভযান চালাল সোভিয়েত শাসন। কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরণী 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় - ফৌজদারি বিধির ১০৭ ধারায় বলা হয় কুলাক বা দাঁওবাজদের 
হাতের উদ্ব্ত শস্য আদালতের আদেশ বলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে। বাজেয়াপ্ত শস্যের 
শতকরা ২৫ ভাগ পায় গাঁরব কৃষকেরা। 

কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ তথা যৌথীকরণের পার্টি নীতির 
বারোধিতা করে বুখাঁরন-রিকভ দাঁক্ষণপল্থী সামবিধাবাদী পার্টীবরোধণী উপদলটা। 
দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণবাদীরাও শিল্প বিকাশের ধীরতর গাঁতি এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় 
খামার সংগঠন সংকোচের ওপর জোর দেয় ও দাঁব করে ব্যবসার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের 
ভূমিকা ত্যাগ করুক সরকার। মতাদর্শের ক্ষেত্রে সযাবধাবাদী এ উপদলাট পরাজিত 
হয়। 

১৯২৮ সালে দনেংস কয়লা এলাকার শাখূতি জেলায় উদ্ঘাঁটিত হয় সাবেকি 
বশেষজ্ঞরত্দর একটা মস্তো অন্তর্থাতী সংগঠন; এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভূতপ্পর্ব 
খন মালিক রুশী ও বিদেশী প:াঁজপাঁতিদের এবং বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগের । 
সমাজতান্নক শিল্পের বিকাশ ব্যাহত করার চেষ্টা করে শাখাঁত চক্রাট। অন্তর্থাতকেরা 
কয়লা উৎপাদন কমাবার জন্য ভূল পথে খনির কাজ চালায়, যন্ত্রপাতি ও হাওয়া চলাচল 
ব্যবস্থা নম্ট করে, খাদের ধস এবং খঁনতে আর কলকারখানা 'বদযুং কেন্দ্রাদতে 
বিস্ফোরণ ও আগ্কাণ্ডের ব্যবস্থা করে। অন্তর্থাতকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, 
উপষ,ক্ত শান্ত তারা পায়। 

শাখাতি ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবার জন্য পার্টি সংগঠন ও মজরদের আহ্বান জানায় 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোঁভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি। বলা হয় 
যে শল্পের বলশোঁভক পাঁরচালকদের গনজেদেরই আয়ত্ত করে নিতে হবে উৎপাদনের 
টেকনিকাবদ্যা। শ্রামক শ্রেণীর মধ্য থেকে কারিগরী-বিশেষজ্ঞ 'শক্ষিত করে তোলার 
কাজ বাঁড়য়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে পার্টির এবং অর্থনৈতিক ও সোভিয়েত সংস্থা 
ও প্রাতষ্ঠানগূলির কাজে ন্রাট বিচ্যুতি বার করার জন্য আত্মসমালোচনা নীতির 
ব্যাপক ব্যবহার করতে পার্ট কেন্দ্রীয় কামাট মেহনত মানুষদের কাছে আবেদন 
জানায়। “সকল পার্টি সদস্য, সকল শ্রামকদের কাছে” জেন, ১৯২৮) একটি ইশতেহারে 
সোভিয়েত ইউীনয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশোভক) কেন্দ্রীয় কমিটি বলে: 
«“আত্মসমালোচনার স্লোগান এই: কারো পরোয়া না করে, ওপর থেকে নিচু 
এবং নিচু থেকে ওপর পর্যন্ত সমালোচনাই আজকের দিনের একাঁট কেন্দ্রীয় 
কতব্য।” 
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প্রথম পঁচিসালা পাঁরকজ্পনা (১৯২৯-১৯৩২)। 
সমাজতন্ত্রের অর্থনোতিক ভিত্তি স্থাপন 


সোভিয়েত ইউীনিয়নের পণ্চম সোভিয়েত কংগ্রেসে মে, ১৯২৯) অনুমোদত 
জাতীয় অর্থনীতির প্রথম পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা হল সমাজতান্তিক সমাজের অর্থনোতিক 
ভিত্তি স্থাপনের একটি 'নার্দস্ট কর্মসূচি । এ পাঁরকজ্পনার মূল কাজটা ছিল দেশে 
একটি শক্তিশালী শিল্প গঠন -- এমন শিল্প যা শুধু শিল্প ও পরিবহণকে নয় 
কীষকেও সমাজতান্তিক ধাঁচে পুনঃসজ্জিত ও পুনগ্রাঠত করতে সক্ষম। প্রথম 
পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা হাসিল করতে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় প.জলগ্রির 
পাঁরমাণ ছিল ৬,১৬০ কোটি রুবল (১৯৫৫ সালের দরের ভাত্ততে)। পাঁরকল্পনায় 
গোটা সমাজতান্ত্রক অর্থননীতির 'ভীত্ত হিসাবে গুরু শিল্পের সামাগ্রক বিকাশের 
ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সমস্ত শিল্পের জন্য মোট বরাদ্দের মধ্যে শতকরা 
৭৮ ভাগই যায় গুরু শিল্পের খাতে । সমস্ত শিল্পের মোট উৎপাদন বাড়ানোর কথা 
হয় শতকরা &০ ভাগ, তার মধ্যে গুরু শিল্প শতকরা ২৩০ ভাগ, যন্ত্রনির্মাণ শিল্প 
২৫০ ভাগ ও বিদুৎ শাঁক্ত শতকরা ৩০০ ভাগ। ১৯২৭-২৮ সালের ৩৫ লক্ষ টন 
থেকে লোহাপিন্ড উৎপাদন ওঠানোর কথা ১৯৩২-৩৩ সালে ১ কোটি টনে, কয়লা 
৩ কোট ৫০ লক্ষ থেকে ৭ কোট ৫০ লক্ষ টনে এবং তেল ১ কোটি ১৫ লক্ষ থেকে 
২ কোটি ২০ লক্ষ টনে। যৌথ ও রান্দ্রীয় খামারগুলির সামাগ্রক বিকাশ মারফত 
সাঁবশেষ অগ্রগতি ঘটাবার কথা হয় কৃষিতে । 

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোঁদত হয় যোড়শ পার্ট সম্মেলনে (এ্রাপ্রল, 
১৯২৯) -_ ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্ক প্রতিযোগিতা চালাবার জন্য সমস্ত মেহনতাঁজনের 
কাছে আবেদন জানায় এ সম্মেলন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণের বছরগলতে 
সমাজতান্ত্রিক প্রাতিযোগিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, শ্রামক শ্রেণী তার সজনোদ্যোগের 
পাঁরচয় দেয় এর মারফত। প্রাতযোগতার মূল চেহারাটা দাঁড়ায় “ঝাঁটাতি মজুর” 
ডেদারনিক) আন্দোলন -- ঝিতি মজুরেরা ছিল সমাজতান্ত্রিক প্রাতযোগিতার সেই 
সব সান্রয় অংশীদার, যারা নিজেদের নিঃস্বার্থ উদ্যোগে চালু করত উচ্চতর টেম্পো। 

একান্ত উৎসাহে পাঁরকল্পনা পূরণের কাজে নামল সোভয়েত জনগণ। প্রচণ্ড 
বাধাবিঘ্য পেরতে হয় তাদের, বিপুল আত্মত্যাগ করে তারা। দৃনেপর বিদ্যুৎকেন্দ্র, 
রস্তভ কৃষিষন্ত্র কারখানা, মস্কো ও গঁক্র অটোমোবিল কারখানা, ভ্রামাতস্ক ও গলভ্কা 
কারখানা, উরালের গুরুযন্ত্রনির্মাণ কারখানা, বেরেজাঁনিক ও সাঁলকামৃস্কের রসায়ন 
[শক্পজোট, তুঁকি্তান-সাইবেরীয় রেলপথ ও অন্যান্য শিল্পের নর্মাণ চলল অভূতপূর্ব 
গতিতে । শুর হল মাগনিতগসর্ক ধাতু শিল্পজোট এবং সোভিয়েত ইউীনয়নের দ্বিতীয় 
কয়লা ও লোহা কেন্দ্র _-.কুজনেৎস্ক কয়লা এলাকার কাজ । দেশের মধ্য অণুলে, উক্রেনে, 
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উরালে, সাইবেরিয়ায়, মধ্য এশিয়ায়, ট্রান্সককেশাসে -- সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বপ্রান্তেই 
চলল ব্যাপক সমাজতান্রিক নির্মাণ। 

পঁরিকজ্পনার প্রথম বছরটা ছিল যৌথীঁকরণের দিক থেকে একটা আমূল 
পাঁরবতনের বছর। ১৯২৯ সালে শুরু হয় ব্যাপকভাবে যৌথখামার সংগঠন; তাতে 
শুধু গাঁরবেরা নয়, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সংখ্যাধিক সেই মধচ্াষীরাও যোগ 
দেয়। ১৯২৮-১৯২৯ সালে চাষী খামারের বিন্যাস ছিল এই রকম -- গাঁরব চাষা 
শতকরা ৩৫, মধ্যচাষী শতকরা ৬০ আর কুলাক ছিল শতকরা ৪ থেকে &। গ্রামকে 
গ্রাম, জেলাকে জেলার চাষীরা যোগ দিতে লাগল যৌথখামারে। সেই সঙ্গে বাদ্ধি পেল 
রাষ্ট্রীয় খামারের সংখ্যা, দেখা দিল প্রথম মোশন-্র্যাক্টর কেন্দ্রগযীল। শ্রম ও প্রতিরক্ষা 
পরিষদের একি 'ডিক্রিতে (১৯২৯, ৫ই জন) ব্যাপকভাবে মোশনব্র্যান্র কেন্দ্র গড়ার 
ব্যবস্থা হয়। শস্যাধশন ক্ষেত্রের আয়তন দ্রুত বাঁড়য়ে তুলল যৌথ ও রাম্দ্রীয় খামারগুলি 
এবং বাজারে ছাড়ার মতো শস্যের পাঁরমাণ কেবল যৌথখামারগুলির ক্ষেত্রেই এক 
১৯২৯ সালেই বৃদ্ধি পায় শতকরা ২৫০ ভাগ্। সে বছর যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগ্যালর 
উৎপাদন হয় ৪০ কো পুদ শস্যের কম নয়, তার মধ্যে ১৩ কোটই যায় বাজারে 
অর্থাৎ ১৯২৭ সালে কুলাকরা যা রাঙ্জারে ছেড়োছিল তার চেয়ে বোশ। কমিউনিস্ট 
পাট ও সরকারের প্রাথথীমক সমস্ত কাজ এবং দেশের সার্থক শিল্পায়নের ফলে সফল 
যৌথশকরণের পথ পাঁরভ্কার হয়। অবশ্যই, কীষর যৌথীকরণ ব্যাপারটা ছিল নতুন, 
অপরণীক্ষিত বাধাবিঘযসংকুল একটা 1জানস। একটা বিরাট সামাজক সমস্যার সমাধান 
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মাগনিতগর্সক ধাতু কম্বাইনের রাস্ট-ফানেস। 





তুঁকস্তান-সাইবেরীয় রেলওয়ে। আল.মা-আতা স্টেশনের উদ্বোধন, ১৯২৯। 


করতে হয় কাঁমউীনস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকারকে -- এ সমস্যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ 
চাষীর জশবন জাঁড়ত, সমাজতান্বিক নির্মাণের পক্ষে এ একটা মূল ব্যাপার। এবার 
বিকাশের একটা নতুন পর্যায়ে এসে পেশছল সোভয়েত ইউনিয়ন _ শ্রেণী হিসাবে 
কুলাকদের উচ্ছেদের 'ভীত্ততে ষোল আনা যৌথীকরণের ব্যবস্থা। এতাঁদন পথস্ত 
সোভিয়েত সরকার কুলাকদের কেবল সংযত করে রাখার কর্মনীত অনুসরণ করে 
আসাছিল। সোভিয়েত শাসনের এ বিপ্লবী রূপান্তর সাধিত হয় ব্যাপক গাঁরব ও 
মধ্যাফীর সাক্রয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে । সোভিয়েত শাসনের কর্মনীতির নতুন মোড় 
ফেরায় সোভিয়েত ইউানিয়নের কাঁমউীনস্ট পার্টর (েলশোভক) কেন্দ্রীয় কামাটর 
1সদ্ধান্ত “যৌথধকরণের হার ও যৌথখামার সংগঠনে রাম্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা 
(১৯৩০, &ই জানুয়ারি) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পাঁরিষদের 'সদ্ধান্ত 
“পর্ণ যৌখীকৃত জেলায় কাঁষর সমাজতাঁন্নক পুনর্গঠন শীক্তশালী করা এবং 
কূলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম” (৯৯৩০, ১লা ফেব্রুয়ার)। দেশের 'বাঁভল্ন অণ্চলের 'বাভন্ন 
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মস্কো অঞ্চলের কলমূনা জেলায় পার্চেনতিয়েভো গ্রামের যৌথখামারে সদস্ভুক্তি, ১৯৩০। 


অবস্থা এবং যৌথনকরণের জন্য প্রস্তুতির "বাঁভন্ন মান্রার কথা ভেবে কেন্দ্রীয় কামাট 
যৌথাীঁকরণের বিভিন্ন হার নিদেশে করে। সোভিয়েত ইউীনয়নের সমস্ত এলাকাকে 
[তন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শস্য অণ্ণলগ্ীল -- 
উত্তর ককেশাস এবং মধ্য ও নিম্ন ভলগা __ যেখানে যৌথ ও রাম্দ্রীয় খামারের আস্তত্ব, 
্র্যাক্টরের সংখ্যা এবং কুলাকদের 'বর্দ্ধে সংগ্রামের আভিজ্ঞতা বোৌশ। ১৯৩১ সালের 
বসন্তের মধ্যেই যৌথনীকরণ প্রধানত সমাধা করার কথা হয় এ অণ্টলগ্ীলতে। দ্বিতীয় 
ভাগের শস্যাণ্ল -- উন্রেন, কেন্দ্রীয় কালো মাটি এলাকা, সাইবোঁরয়া, উরাল, কাজাখস্তান 
প্রভূীততে ১৯৩২ সালের বসন্তের মধ্যে । তৃতীয় ভাগের মধ্যে ছিল বাকি সমস্ত অণ্চল, 
বিভাগ ও প্রজাতন্ত্র মেস্কো অণুল, ট্রান্সককেশাস, মধ্য এশীয় প্রজাতল্গুঁল ইত্যাদি); 
এদের যৌথীকরণ শেষ করার মেয়াদ ধরা হয় পাঁচসালার শেষ পর্যন্ত (১৯৩৩)। 
যৌথখামারের মূল রূপ হল কৃষি সমবায়, যাতে চাষীদের ব্যাক্তগত স্বার্থ ও 
যৌথখামারের গোষ্ঠীস্বার্থ সঠিকভাবে মিলবে । যৌথখামারে স্বচ্ছামূলক অন্তভূক্তির 
লোননীয় নীতির ওপর জোর দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি, ওপর থেকে “হকুমজার” করে 
যৌথখামার গড়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পার্ট সংগঠনগুলিকে হঃশিয়ার করে। কৃষির 
সমাজতান্তিক পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় শ্রামিক শ্রেণীর ব্যাপক সাহায্য 
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গ্রামাঞ্চলে প্রোরত হয় ২৫,০০০ সেরা শ্রীমক। শ্রমিক কৃষক মৈব্লীর বিরাট শক্তির এ 
এক পাঁরচয়। ১৯২৯ সালের শেষে ও ১৯১৩০ সালের গোড়ায় বিশেষ রকমের একটা 
বড়ো আকারে বেড়ে ওঠে যোথাঁকরণ। কুলাক ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে তণব্র 
সংগ্রামের মধ্যে যৌথখামার ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি নাগাদ 
যৌথখামারে যোগ দেয় ৫০ লক্ষ চাষী গেরস্ত -- অর্থাৎ মোট চাষী গেরস্তের শতকরা 
২১-৬ ভাগ, ১৯২৯ সালের ১লা জুলাই এ অনুপাত ছিল মাত্র শতকরা ৩-৯১। 
যৌথখামার সংগঠনে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পার্ট ও সোভিয়েত কমাঁদের 
পক্ষ থেকে গুরুতর ন্লাটও হয় -- যৌথখামারে অন্তর্ভীক্তর অনুপাত বাড়াবার 
আকাঙ্ক্ষায় এরা কীন্রমভাবে যৌথীকরণ চাঁপয়ে দেবার চেস্টা করে, ফলে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি যে নীতি নির্ধারণ 
করোছল তা এরা লঙ্ঘন করে, লঙ্ঘন করে যৌথখামার গঠনের কালসূচি ও ধচি। 
কোনো কোনো জেলায় পার্ট ও সোভিয়েত কমঁরা স্বেচ্ছামূলক অন্তরভীক্তর লোননীয়্ 
নীতি অমান্য করে মধ্যচাষীর ওপর জবরদস্তি চালায়, হুমকি দেয় তাদের সঙ্গে কুলাকের 
মতো আচরণ করা হবে, কেড়ে নেওয়া হবে ভোটাধকার। পার্টি কাঁথত ধাঁরভাবে 
সময় নিয়ে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার কাজ চালাবার বদলে আমলাতান্তিকভাবে 'ডান্র জার 
করে যৌথখামারে চাষীদের যোগ দিতে বাধ্য করার কিছু ঘটনা প্রকাশ পেল। সমবায় 
সংগঠনের বদলে কমিউন সংগঠন -_ বাড়িঘর, খামারঘর, ছোটোখাটো গৃহপালিত 
পশু এমনাঁক হাঁস মুরগী থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রধান উপায়, লাঙলটানার 
ভারবাহশী পশু, কষ যন্ত্রপাতি ইত্যাদ সমাজনীকরণের দ্টান্তও ছিল। এই সব বামপন্থী 
বিচ্যুতি, যৌথখামার সংগঠনে কমিউনিস্ট পার্ট নীতির এই গুরুতর বিকৃতির ফলে 
দেশের নানা ভাগে কাতিপয় অঞ্চলে চাষীঁদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। নীতি বিকাতির 
দরুন এ সব অণ্চলে যৌথখামারের আই[িয়াটাই মর্যাদা হারায় এবং শ্রীমক-কৃষক মৈত্রী 
ভেঙে পড়ায় আশঙ্কা জাগে। এ ভুলভ্রান্তির সুযোগ নেয় সোভিয়েত শাসনের শত্রুরা, 
বিশেষ করে কুলাকেরা; অন্তর্থাত ও সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয় তারা, যৌথনীকরণের 
[বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচার চালায় কৃষকদের মধ্যে, যৌথখামারে যোগ দেবার আগে তাদের 
গরুবাছুর সব জবাই করার জন্য ওসকায়। শব্ুরা ভেবেছিল, স্থানীয় সংগঠনগযালর 
ভুলত্রাস্ত ও নীতি 'িকৃতিতে চাষীরা এমন ক্ষেপে উঠবে যে সোভিয়েত শাসনের 
বিরদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা যৌথীকরণ রুখবে । ভূলচুক সংশোধনের জন্য এবং যৌথনকরণ 
নশীতর যারা বিকৃতি ঘটাচ্ছিল তাদের প্রসঙ্গে দ্রুত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
কমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটি। ১৯৩০ সালের ১৪ই মার্চ প্রকাশিত হয় কেন্দ্রীয় 
কামাটর “সিদ্ধান্ত “যৌথখামার আন্দোলনে পার্ট নীতি বিকীতর বিরুদ্ধে সংগ্রাম”। 
যৌথখামার সংগঠনের ভ্রুটি বিচ্যাতি উন্ঘাঁটত করে কেন্দ্রীয় কমিটি দেখায় যে, 
“বামপন্থীদের” কাজের সঙ্গে পার্ট নীতির কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল শ্রেণী শতুদেরই 
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তাতে সুবিধা । বিকৃতি প্রাতকারের ফলে নেহাৎ প্রশাসানক ব্যবস্থায় যেসব যৌথখামার 
গড়া হয়েছিল তা থেকে কিছ কিছু চাষী ১৯৩০ সালের বসম্তের গোড়ার দিকে বেরিয়ে 
আসে। আঁজত সাফল্যের সংহতি সাধন ও যৌথখামার আন্দোলনের পরবতর্ঁ প্রগতির 
নিশ্চাতর ব্যবস্থা করে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার । ১৯১৩০ সালের ১লা 
মে নাগাদ প্রধান শস্যাঞ্লগুলিতে সমস্ত চাষী গেরস্তের শতকরা ৪০-৫০ ভাগ 
যৌথাীঁকরণের আওতায় পড়ে । ১৯৩০ সালের ১লা জুলাই নাগাদ যৌথখামারা গৃহস্থদের 
অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ২৩.৬ এবং তাদের খামারী জমির অনুপাত শতকরা 
৩৩৬ ভাগ। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর (বেলশোভিক) ষোড়শ কংগ্রেস শুরু 
হয় ১৯৩০ সালের ২৬শে জুন। গোটা ফ্রন্ট জুড়ে সমাজতান্তিক অভিযানের প্রসার, 
শ্রেণী হিসাবে কুলাকদের উচ্ছেদ এবং ষোল আনা যৌথীকরণ সাধনের কংগ্রেস বলে 
এট ইতিহাসে পারিচিত। ইতিমধ্যে অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেব্রটা প্রাধান্য লাভ 
করেছে, সমাজতল্তের পর্বে প্রবেশ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। দেশের মোট উৎপাদনে 
1শজ্পের ভাগ ছিল ১৯১৩ সালে শতকরা ৪২.১, ১৯২৯-৩০ সালে তা দাঁড়ায় 
শতকরা ৫৩; শিল্প বিকাশের মান ছিল যুদ্ধপূর্বের শতকরা ১৮০ ভাগ। কংগ্রেসের 
প্রান্কালে সম্পূর্ণ হয় কতকগুলি বৃহত্তম 
নির্মাণ কর্ম: ১৯৩০ সালের ১লা মে 
তুঁকিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথে গমনাগমন 
শুরু হয়; জুনে শুরদ হয় স্তালিনগ্রাদ 
(বর্তমান ভলগোগ্রাদ) শহরে ট্র্যাক 
কারখানার উৎপাদন ; এট হল সোভিয়েতের 
প্রথম ট্ট্যাক্টর কারখানা, বছরে ৪০,০০০ 
01১5: ্র্যান্টর তৈরির কর্মসুচি ছিল তার; 
রা... .....+.: উৎপাদন শুর: করে রস্তভ কৃষিযন্ত 
১ ৮ ও আহ িলিউদি তি 2 7 কারখানা (রপ্তসেলমাশু),যার পাঁরকক্পত 
288 উৎপাদনের পাঁরমাণ বছরে ১১ কোটি 
ঘ্& ৫০ লক্ষ রুবল (জার রাশিয়ায় কাঁষষন্ত ও 
সাজসরঞ্জাম তোর করত মোট ৯০০টি 
ূ কারখানা, সব মালয়েও তাদের মোট 
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রুবল)। 
রস্তভ কৃষিযন্ত্র কারখানা । ২৪ সারির বীজ ৭ কোটি রুবল) রঃ 
র বপনকারণী যল্প, ১৯৩০। শ্রমিকেরা ধ্ৰনি দেয়: . “চার বছরে 


পাঁচসালা পাঁরিকজ্পনা!” সমাজতান্তিক 


হি 


১ ক ”€ হর থে সঃ ১ নস রঃ ক দি ্ শ চা রশ রি পা 
পরলেন হালদা লীসেরা হা নিও। ২৫ টি তি রদ রাশ 


স্সাস্প্ 





চেলিয়াবন্স্ক ট্রাক্টর কারখানা, ১৯৩৩। 


প্রাতযোগিতায় যোগ দেয় কুঁড়ি লাখের বোশ মজুর আর অন্যন দশ লাখ মজুর কাজ 
করে “ঝাঁটাত-রাহিনীতে”। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর (বলশোভিক) 
ষোড়শ কংগ্রেসে শিল্পায়নের হার আরো বাঁড়য়ে চার বছরে পাঁরকল্পনা পূরণের 
লক্ষ্য হাজির করা হয়, পাঁচসালা পাঁরিকজ্পনা কালের মধ্যেই মোটের ওপর যৌথণকরণ 
সমাধা করা ও যৌথখামার ধ্যবস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়। 
জনগণের মধ্যে আরো বোঁশ রাজনোতিক ও শ্রমোদ্যোগ জাগয়ে তোলে পার্টির ষোড়শ 
কংগ্রেস। 

গোটা ফ্রণ্ট জুড়ে পরিপ্রসারিত সমাজতান্ত্রিক আভিষানের ফলে শহরে ও গ্রামে 
পংাজবাদী অংশগ্ুঁলির পক্ষ থেকে ববপ্রব-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বেড়ে ওঠে। 
১৯১৩০. সালে একাধিক প্রতাবপ্লবী অন্তর্থাতী সংগঠন উন্ঘাঁটত করে সোভিয়েত 
রাষ্ট্র _- যথা “শল্পপতি পার্টি”, কুলাক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলউশনারিদের “কৃষক 
শ্রমপার্টি” এবং মেনশেভিকদের “সংশ্লিষ্ট ব্যরো”। সোভিয়েত-বিরোধী এই সব 
সংগঠনের সকলেরই সম্পর্ক ছিল বদেশী গোয়েন্দা বিভাগ আর রাশিয়ার ভূতপূর্ব 
কল-মালিকদের সঙ্গে। অন্তর্থাত ও গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত থাকে তারা, লক্ষ্য 'ছিল 
সোভিয়েত শাসনের উচ্ছেদ করে দেশে বুর্জোয়া-জামদার ব্যবস্থার পুনঃপ্রাতষ্ঠা। . 

আভ্যন্তরীণ শন্লুদের এই সব হামলা প্রাতিহত করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
সোভয়েত জনগণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের ষষ্ঠ সোভিয়েত কংগ্রেস (৮ই-১৭ই মা 
১৯৩১) কৃষির যৌথাীঁকরণ ও যৌথখামার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য শাক্ত ও অর্থ 
সংহত করে, বিশেষ নজর দেওয়া হয় যৌথখামারীদের শ্রমসংগঠন ও শ্রমশঙ্খলা 
জোরদার করার 'দিকে। এর পর থেকে যৌথখামারগুলির সাংগঠনিক ও অর্থনোতক 
শক্তিবৃদ্ধর দিকে পার্টি ও সরকার ক্রমাগত বেশি করে প্রচেষ্টা নিয়োগ করে। 
১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমিউীনিস্ট পার্ট (বলশেভিক) 
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কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট প্রচার করে একাঁটি বিশেষ ডাক্র: “সাংগঠাঁনক ও অর্থনোৌতিকভাবে 
যৌথখামারগ্ীলকে জোরদার করার পরবতর্শ ব্যবস্থা”; ১৯৩২ সালের ৭ই অগস্ট 
সোভিয়েত সরকার পাশ করে “রাম্দ্রীয় উদ্যোগ, যৌথখামার ও সমবায়গুলির সম্পান্ত 
রক্ষা এবং জনসম্পাত্তর (সমাজতান্ত্রিক) সংহতিসাধন” বিষয়ে একটি আ্যইন। প্রকাশ্য 
সংগ্রামে পরাজিত হয়ে লড়াইয়ের অন্য পন্থা গ্রহণ করোছিল কুলাকেরা। যৌথখামারে 
যোগ দিয়ে ভেতর থেকে তা বানচাল করার চেস্টা করতে থাকে তারা। তাদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ বাঁড়য়ে তুলল সোভিয়েত শাসন। সাংগঠানক ও অর্থনোতিকভাবে 
যৌথখামারগুলিকে জোরদার করে সেখান থেকে কুলাকদের নিমূল করার জন্য 
সোভিয়েত ইউীনয়নের কমিউনিস্ট পার্টর বেলশোভিক) কেন্দ্রীয় কামাঁট ১৯৩৩ সালের 
জানুয়ারতে যৌথখামারগ্ঁলর জন্য কর্মরত মেঁশিনৰ্ট্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলিতে রাজনোতিক 
বিভাগ সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সব রাজনোতিক বিভাগে কাজের জন্য ১৭,০০০ 
পার্ট সভ্যকে পাঠানো হয় গ্রামাণুলে। 

সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশের ফলে প্রয়োজন হল আধ্বানক টেকানকের ভিত্তিতে 
সবকাঁট শাখাকে ঢেলে সাজা । নতুন অবস্থায় টেকানকের তাৎপর্য দাঁড়াল চূড়ান্ত । 
নতুন একাঁট স্লোগান দিল কমিউনিস্ট পার্ট: “পুননির্মাণের পর্বে সবাঁকছুরই 
নধারণ হবে টেকাঁনক 'দিয়ে।” নতুন টেকনিক আয়ত্ত করার 'দকে মনোনিবেশ করল 
পার্ট, সোভিয়েত ও অর্থনোতিক কমররা, শ্রামক কৃষকদের মধ্য থেকে একটি নতুন 
সোভিয়েত কারিগরিবিদ ব্দাদ্ধজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলার কাজ চলল। 

নিধণারত সময়ের আগে পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা পূরণ হয় ১৯৩৩ সালের গোড়ায় 
অর্থাৎ চার বছর তিন মাসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এ এক বিশ্ব-এীতহাসক 
বজয়, ভূতপূর্ব কৃষি দেশ গড়ে উঠল যৌথীকৃত কাষ সহ এক সমাজতাল্বক শিল্প 
শীক্তর্পে। জাতীয় অর্থনীতিতে ১৯৩২ সালে শিল্পের ভাগ দাঁড়াল শতকরা ৭০-৭) 
বাঁনয়াদ গড়া গেল সমাজতান্ক অর্থনশাতর। ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউানয়নের 
মোট শিল্পোৎপাদন দাঁড়ায় ১৯১৩ সালের শতকরা ২৬৭ ভাগ আর বৃহৎ শিল্পের 
উৎপাদন ১৯১৩ সালের শতকরা ৩৫২ ভাগ। সর্বাধাাঁনক যন্ত্রসঙ্জত যেসব 
শিল্পোদ্যোগ নির্মিত হয়ে কাজ শুরু করল তাদের সংখ্যা ১,৫০০; তার মধ্যে ছিল 
গতুন কতকগুলি শিল্প শাখা -_ প্্যান্টর, অটোমোবিল, বিমান, মেশিনট্ুল, গুকু 
ইঞ্জনয়ারং, আধুনিক কাষষল্ত, লৌহ ধাতু ও রসায়ন; লোহা ও কয়লার একাঁট 
শনদ্ধতীয় কেন্দ্র তোর হল্লা কুজনেংস্ক এলাকায়; নতুন নতুন আরো নানা শিল্প কেন্দ্র 
দেখা দিল এবং “গএলরো* পরিকল্পনার আতপূরণ হল বহু পাঁরমাণে। পাঁচসালা 
পর্বে গরু শিল্পের বৃদ্ধ হয় শতকরা ২৭৩ ভাগ আর যল্নীনর্মাণ শিল্পের শতকরা 
৩৯৯ ভাগ (যুদ্ধ পূর্বের শতকরা ৬০০ ভাগ)। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়ে শতকরা 
৯১৫৬ ভাগ । এ পাঁচ বছরে শিল্পোংপাদনের গড় বাৎসাঁরক বৃদ্ধির পাঁরমাণ শতকরা ২২; 
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শ্রামক কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ২,.২৬,০০,০০০। গড়ে ওঠে একটি 
শীক্তশালন প্রাতরক্ষা [শলপ, তাতে সৈন্যবাহনীর টেকাঁনকাল সাজসরঞ্জামের আমূল 
উন্নাতি হয়, বেড়ে ওঠে দেশের প্রাতিরক্ষা-সামর্থ। অ-রুশ প্রজাতন্ন ও সোভিয়েত 
ইউীনয়নের প্রত্যন্ত অণ্চলগুলির শিল্পাবকাশ হয় বিশেষ করে বেশি। উক্রেন, 
বেলরাীশয়া, মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান, ট্রানককেশাস, তাতারিয়া, বাশাকারয়া, পূর্ব 
ও পশ্চিম সাইবোরয়া, দূর প্রাচ্য ইত্যাঁদ স্থলে প্রথম পাঁচসালা পাঁরকজ্পনায় বহু বড়ো 
বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠান নামত হয়, তোর হয় নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র। এ সব এলাকায় 
শিল্পবাদ্ধির হার ছিল অন্যান্য শিল্পাণুলের চেয়ে অনেক বোশ। 

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলাফলের খাঁতিয়ান টানার সময় যেমন সাফল্য তেম?ন 
কিছ গুরুতর ভ্রুটিও উদ্ঘাঁটিত হল। শ্রমোৎপাঁদকা শতকরা ৪১ ভাগ ছাঁড়য়ে গেলেও 
শ্রমোৎপাদকা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হাস, উদ্যোগগুলিকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যাংক 
গুরোপুঁর সফল হয়নি। তার অনেক কারণ ছিল, যেমন শ্রম ও মজুরির ব্যবস্থাপনায় 
নট, শ্রীমকদের একাংশের নিচু কাঁরগাঁর মান এবং পাঁরকম্পনার গলাত। শিল্পের 
কোনো কোনো শাখা পাঁচসালা পারকজ্পনা পূরণ করতে পারোন। পরিকল্পিত 
২,২০.০০,০০০ টনের বদলে ১৯৩২ সালে তেল উত্তোলিত হয় ২.১৪,০০,০০০ টন; 
পাঁরকজ্পিত ৭,৫০,০০,0909০0 '.টনের বদলে ওঠে ৬,৪৪,০০,০০০ টন কয়লা আন 
পাঁরকল্পনার ১,০০,০০,০০০ টনের বদলে গালাই হয় ৬২,০০,০০০ টন লোহা। 
নিধধধারিত সময়ের আগেই গুরু শিল্প সমগ্রভাবে পারকম্পনা পুরণ করে শতকরা 
১০৯.৮, কিন্তু ভোগ্যবস্তু শিল্পের পাঁরকল্পনা পূর্ণ হয় মান্র শতকরা ৮৪৪ 
ভাগ। 

যৌথাঁকরণের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য হয়। ১৯৩২ সাল নাগাদ কৃষক গৃহস্থদের 
শতকরা ৬১:৫ জন এবং মোট শস্যক্ষেত্রের শতকরা ৭৭.৭ ভাগ যৌথাীঁকৃত হয়ে যায়। 
দেশের প্রধান শস্য জেলাগুঁলতে সম্পূর্ণ হয় যৌথতকরণ। প্রথম পাঁচসালা পারকম্পনার 
কালে খামারগুঁল পায় ১.২১.০০০ ট্র্যাক্টর (মোট ১৯ লক্ষ অশ্বশাক্ত) ও ১৬০ কোটি 
রুবল মূল্যের কৃষি যন্ত্রপাতি। খামারগ্ীলতে একই সঙ্গে চলে সামাঁজক বিপ্লব ও 
টেকাঁনকের পুনঃসজ্জা। 

কৃষিতে প্রাধান্য পেল নতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক । গ্রামাণ্চলে এ বিপ্লবের 
বোশষ্ট্যসচক দিক হল এই যে উদ্যোগটা এসোছল ওপর থেকে, রাম্ট্রশীক্তর কাছ 
থেকে, আর সেই সঙ্গে ছিল তল থেকে, গাঁরব ও মধ্য চাষাসাধারণের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ 
ও সাক্রয় সহায়তা । কৃষিতে সমাজতান্ত্িক নির্মাণের মূল সমস্যাগ্ীলর সমাধান হল। 
শোষক শ্রেণী হিসাবে যারা আত সংখ্যাধক সেই কুলাকেরা, পঃঁজবাদ পুনরুদ্ধারের 
সেই শেষ-আশা শ্রেণধ গহসাবে আর টিকে রইল না। কুলাকদের জমি ও যন্দপাতি 
তুলে দেওয়া হল যৌথখামারগুর হাতে । লক্ষ লক্ষ মেহনত চাষী নামল সমাজতান্নক 
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নির্মাণের পথে। জ্বোরদার হল শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের মৈত্রী । অর্থনীতির 
সবচেয়ে প্রসারিত, একান্ত প্রয়োজনীয় অথচ সেই সঙ্গে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ একটি 
শাখায় সমাজতাল্লিক 'ভাত্ত পেল সোঁভয়েত শাসন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি 
হল বৃহদায়তন ও যন্ত-সঙ্জত। যৌথখামারগুলির সংগঠন ও অর্থনীতি জোরদার 
করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যৌথখামারীদের “ঝাঁটাতি কমরদের” প্রথম 
সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস _ এট অনুষ্ঠিত হয় মস্কোতে, ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে। 

অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পদ্ধাতটা হয়ে দাঁড়াল শিল্পক্ষেত্রে একতম ও কৃষিক্ষেত্রে 
প্রধানতম পদ্ধাত। অবসান হল বেকারি ও মানুষে মানুষে শোষণ, শহরে গ্রামে 
মেহনতাঁদের ক্রমাগত বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের মতো অবস্থা 
তোর হল। সোভিয়েত জনগণের জাঁবনযান্রার উন্নত মানের প্রধান মাপকাঠি হল 
জাতীয় আয়ের বাঁদ্ধ; ১৯৩৩ সাল নাগাদ তা ১৯২৮ সালের চেয়ে শতকরা ৮৫ ভাগ 
ও ১৯১৩ সালের চেয়ে শতকরা ২১৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শহয় ও গ্রামে সমাজতান্ত্রিক 
শনর্মাণের সাফল্যে ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে রেশন কার্ড ব্যবস্থার অবসান 
করতে সক্ষম হয় সোভিয়েত সরকার (রুটি ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য রেশন কার্ড চাল? 
হয় ১৯২৮ সাল থেকে)। 

1শল্পায়ন ও কাঁষর যৌথীকরণের সাথে সাথে চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে আমূল রূপান্তরের দিকে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক 
শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় ষোড়শ পার্ট কংগ্রেস। ১৯৩০ সালের ১৪ই অগস্ট 
সোভিয়েত ইউীনয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পাঁরষদ “সার্বজনীন 
বাধ্যতামূলক প্রাথামক শিক্ষার” সিদ্ধান্ত নেয় ও সারা দেশে তা কার্যকরী করা হয়। 
প্রাথামক, মাধ্যামক ও উচ্চ 'িক্ষায়তনের ছাত্র সংখ্যা প্রভূত বাড়ে; সাধারণ শিক্ষার 
শিক্ষায়তনগুলিতে তা ১৯২৭-২৮ সালের ১,১৬,০০,০০০ থেকে ১৯৩২-৩৩ সালে 
ওঠে ২,১৩,৯৭,০০০, টেকানকাল স্কুলে ওঠে ১,৮৯,৪০০ থেকে ৭,২৪,০০০ এবং 
উচ্চ শিক্ষায়তনে ওঠে ১,৬৮,৫০০ থেকে &,98,8০০); গবেষণা প্রাতিষ্ঠানের সংখ্যা 
১৯২৯ সালের ১,২৬৩ থেকে ১৯৩৩ সালে ওঠে ১,৯০৮ ও দ্বিগুণ হয় বৈজ্ঞানক 
কমাদের সংখ্যা । শজ্প সাহত্য বিকাশের দিকে অত্যন্ত মন দেয় কমিউীনস্ট পার্টি 
তাকে পাঁরচালিত করে সমাজতাল্মিক বাস্তববাদের পথে। ১৯৩২ সালের ২৩শে এীপ্রল 
“সাহিত্য ও শি্পসংগঠনগ্ীলর পুনগঠিন” বিষয়ক সিদ্ধান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কামউীনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কামাটি সোভিয়েত বহুজাতিক. শিল্প 
সাঁহত্যের লক্ষ্য নির্দেশ করে। প্রথম সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে ১৯৩৪) 
সোভিয়েত সাহিত্য বিকাশের সার নির্ণয় করেন সমাজতাল্ত্িক বাস্তববাদের প্রা তষ্ঠাতা 
মাম গোর্ক। 
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সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্তিক শিল্পায়ন ও কৃষির যোৌথাঁকরণ চালানো হয় 
আত জটিল আন্তজাতিক পাঁরাস্থাতির মধ্যে। ১৯২৯ সালের গ্রীম্মে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষের প্ররোচনা দেওয়া হয়; চশনা জঙ্গীবাদীরা সোভিয়েত 
মালিকানার পৃর্বচীন রেলপথ দখল করে। তাদের হটিয়ে দেয় লাল ফৌজ, সংঘর্ষের 
শান্তিপূর্ণ সমাধানে বাধ্য করে (১৯২৯ সালের ভিসেম্বর)। ১৯২১৯ সালের ৩রা 
অক্টোবর স্বাক্ষরিত হয় গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে কুটনোতিক সম্পর্ক পৃনঃস্থাপনের একাঁট 
প্রোটোকোল -- ১৯২৭ সালে এ সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল বৃটিশ সরকার। ১৯২৯ সালে 
পঃাঁজবাদী দেশগ্যাীলিতে দেখা দিল বিশ্ব অর্থনোতিক সংকট। পঠজবাদী ব্যবস্থার 
সাধারণ সংকটের পশ্চাৎপটেই তার বিকাশ । শিজ্পসংকট ছাঁড়য়ে পড়ল কীঁষিতে, আক্রমণ 
করল জাঁবনের সকল ক্ষেত্রকেই, সংকটের ফলাফল সবচেয়ে গভাঁর হল মার্কিন 
যুক্তরাম্ট্রে। অর্থনৌতিক সংকটের ফলে পণীঁজবাদী শিবিরের সমস্ত বিরোধ প্রভূত প্রখর 
হয়ে ওঠে। বেড়ে ওঠে নতুন একটা যুদ্ধের বিপদ। জাপানী সমরবাদীরা খোলাখুলি 
সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করাছল (১৯৩১ সালে মাণ্টারয়া দখল), যুদ্ধের এক 
লালনাগার বানিয়ে তোলে তারা প্রাচে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারতে ক্ষমতায় আসে 
জার্মান ফাসিস্টরা, প্রধানত মারনি পজর আমদানি করে তারা পুনর্গাঠত করে 
জার্মানির যুদ্ধ-অর্থনৌোতিক জামথ্য শুর করে দেশের সমরীকরণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
্রস্তুতি। যুদ্ধের একটি দ্বিতীয় লালনাগার তোর হল ইউরোপে । মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র 
বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকার আন্রমণকারীদের “তোষণ” করা ও তাদের ব্যাপারে “না- 
হস্তক্ষেপের” নীতি নেয়। কাঁতিপয় পশ্চিমী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা চাইছিল 
সোভয়েত ইউীনয়নের বিরুদ্ধে ফাসিস্ট আক্রমণ পাঁরচালিত করে সমাজতন্মের দেশের 
বিরুদ্ধে “জেহাদ” সংগঠিত করতে । সোভিয়েত সরকার অনুসরণ করে শান্ত ও 
জাতিসমূহের নিশ্চয়কৃত নিরাপত্তার দৃঢ় নীতি। প্রথম পাঁচসালা পাঁরকল্পনার সফল 
পারপূরণে, দেশের শিল্পায়ন ও কষর যৌথীকরণে, অর্থনৈতিকভাবে পরান্রাস্ত 
রাম্ট্রূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপান্তরে বিশ্বব্যাপারে তার মর্যাদা বেড়ে উঠৌছল। 
১৯৩২ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ্রান্সের সঙ্গে অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতার একটি চুক্তি 
সম্পাদন করে সোভিয়েত সরকার। ১৯৩২ সালে অনুরূপ চুক্তি হয় পোল্যাণ্ড, 
[িনল্যান্ড, লাতভিয়া ও এস্তনিয়ার সঙ্গে। আক্রমণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এস্তানিয়া, 
লাতভিয়া, পোল্যান্ড, রূমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, 'লিথুয়ানিয়া, 
পারস্য, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সঙ্গে কনভেনশন সম্পাদন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
১৯১৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালের ১৬ই নভেম্বর স্বাভাবিক কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাম্ট্েরে। ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন 
স্বাক্ষরিত হল চেফোস্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপনের 
চুক্ত। “লীগ অব নেশন্স”এর আঁধকাংশ সদস্যের আমন্ণে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
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“লগ অব নেশন্স”এ যোগ দেয় ১৯৩৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। পারস্পারক 
সাহায্যের একটি চুক্ত সোভয়েত সরকার ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পাদন করে ১৯৩৫ সালের 
২রা মে আর চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ১৬ই মে। 


1দ্বতধয় পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)। 
সোভিয়েত ইউাঁনয়নে সমাজতন্ত্র বিজয় 


১৯৩৩ সালের গোড়ায় সোভিয়েত জনগণ শুরু করল তাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা 
পাঁরকজ্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)। প্রথম পাঁচসালার চেয়ে এ হল অনেক ব্যাপক এক 
সমাজতান্লিক নির্মাণের কর্মসূচি। দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনা গৃহীত হয় সোভয়েত 
ইউনিয়নের কামিউনিস্ট পার্টর (বলশোভিক) সপ্তদশ কংগ্রেসে ১৯৩৪ সালের ২৬শে 
জানুয়ার থেকে ১০ই ফেব্রুয়ার)। 'দ্ধতাঁয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনার প্রধান রাজনৈতিক 
লক্ষ্য ছিল সমস্ত পঃাঁজবাদী উপাদান এবং শ্রেণীভেদ ও শোষণের উৎস এমন সমস্ত 
কারণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং অর্থনীতি ও জনগণের চেতনা থেকে প:ঃাঁজবাদের জেরের 
অবসান। পাঁরকল্পনায় ছিল অর্থনৈতিক পৃনানর্মাণ সমাপ্ত করে শিল্পোৎপাদন 
১৯১৩ সালের ৮ গুণে তোলা । ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত প্রঞ্জাতল্রগাীলর 
পরবতর্ট অর্থনৌতিক ও সাংস্কীতিক বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পাঁরবহণ 
ও যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকাঁনক পৃুনগঠিনের একটা ?বাঁশষ্ট স্থান রইল পাঁরকম্পনায়। 
দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনায় খামার যৌথীকরণের কাজ সম্পূর্ণ ও যোৌথখামারগুলিকে 
আরো প্রবলভাবে যন্ত্রসঙজ্জিত এবং সাংগরঠাঁনক ও অর্থনোতিকভাবে শক্তিশালী করার 
ব্যবস্থা থাকে । উন্নত শ্রমোৎপাদিকা ও উৎপাদনের সর্ক্ষেত্রে নিম্নতর উৎপাদন খরচ, 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিকাশ ও মেহনতাীজনের বৈষয়িক ও সাংস্কাতিক স্তরের সামীগ্রক 
উন্নাতির কথা থাকে। 'দ্বতঁয় পাঁচসালা পাঁরকজ্পনায় মোট লাগ্ঘর পারমাণ ধরা হয় 
১৪,১৪০ কোটি রূবল ৫১৯৫৫ সালের দর অনুসারে) অর্থাৎ প্রথম পাঁচসালা 
পাঁরকম্পনার দ্বিগ্ণেরও বেশি। . 

দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনা পূরণে রাজনোতিক সাক্রয়তা ও শ্রমবীরত্বের 
কতকগুলি চমৎকার দণ্টান্ত স্থাপন করে সোভিয়েত জনগণ । সমাজতান্ত্রিক িজ্প যতই 
নতুন নতুন আতি-উৎপাদনী যন্্রপাতিতে সজ্জিত হতে থাকে ততই নতুন যন্তুকে 
আয়ত্ত করে তাদের সফল ব্যবহারের দাঁয়ত্ব এসে পড়ে দেশের সামনে । প্রয়োজনের 
তুলনায় কা'রগারবিদ্যায় 'শাক্ষিত কমর্শর সংখ্যায় ঘাটাতি দেখা দেয়; ১৯৩৫ 
সালে কমিউনস্ট পার্ট নতুন একাট স্লোগান দিল: “সব কিছুই স্থির হবে কমাঁ 
দিয়ে ! 


৮২ 


নতুন উচ্চতর স্তরে উঠল সমাজতাল্লিক প্রাতযোগিতা। ১৯৩৫ সালে শুরু হল 
স্তাখানভ আন্দোলন - এ হল সমাজতান্নিক উৎপাদনে উদ্ভাবকদের এক আন্দোলন, 
মোশনকে যারা সম্পূর্ণ কব্জা করেছে। নতুন ধরনের এ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত 
করেন: কয়লা খাঁনতে স্তাখানভ ও ইজতভ, পরিবহণে ক্রিভনস, অটোমোবিল শিল্পে 
বাঁসাগন, পাদুকা [শিল্পে সমেতানন, সৃতাকলে ভিনগ্রাদভা নামের দাটি বালিকা, 
বনাশলেপ মুসন্স্ক, কীষতে দেমচেঙ্কো, আঙ্গোলনা ও বারন, ইত্যাদি। ১৯৩৫ 
সালের নভেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত স্তাখানভ-পল্থীদের প্রথম সারা ইউনিয়ন 
সম্মেলন আজত আভিজ্ঞতার খাঁতয়ান নিয়ে আন্দোলনের বিকাশে সাহায্য করে। গণ 
চাঁরত্র গ্রহণ করে আন্দোলন, তাতে থাকে উৎপাদনে উচ্চতর কোটা, আধকতর 
শ্রমোৎপাঁদকা এবং দক্ষতর উৎপাদন পদ্ধতির জন্য সংগ্রাম । মেয়াদের আগেই 'দ্বিতণয় 
পাঁচসালা পাঁরকম্পনা পূরণের ব্যাপারে স্তাখানভ-পন্থীরা চূড়ান্ত একটা ভাঁমিকা নেয়। 
প্রথম পারিকল্পনার মতো দ্বিতীয় পাঁরকল্পনাও মোটের ওপর পূরণ হয় চার বছর 
[তন মাসে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের ১লা এাপ্রলে। 

১৯১৩৭ সালের শেষাশোষ সোঁভয়েত শিল্পোৎপাদন দাঁড়ায় ১৯৩২ সালের 
২.২ গুণ, ১৯২৮ সালের ৪:৪৬ গুণ ও ১৯১৩ সালের &.৮৮ গুণ; 'বৃহৎ 
[শল্পোদ্যোগগ্ীলর উৎপাদন. ছিল ১৯৯৩ সালের ৮.১ গুণ; সমস্ত শিল্পোৎপাদনের 
শতকরা ৮০ ভাগই আসে দাট পাঁচসালা পাঁরকল্পনায় নতুন-গড়া বা আমূল পুনর্গঠিত 
কারখানাগুঁলি থেকে । যেসব নতুন শিল্পোদ্যোগ কাজ শুরু করে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় 
৪,৫০০; শ্বেতসাগর-বাল্টক ক্যানাল (২২৭ কিলোমিটার) তৈরি হয়ে উন্মুক্ত হয় 
১৯৩৩ সালে এবং মস্কো-ভলগা ক্যানাল (১২৮ কিলোমিটার) খোলা হয় 
১৯৩৭ সালের জুলাইয়ে । 

১৯৩৫ সালের মে মাসে খোলা হয় মস্কো ভূগর্ভ রেলপথের প্রথম লাইন।. 

এই পাঁটসালা পর্বে বিদ্যতশাক্তর উৎপাদন বাড়ে শতকরা ১৬০ ভাগ, কয়লা 
তোলা হয় প্রায় দ্বিগ্ণ, লোহাপিন্ড উৎপাদন বাড়ে ১৩০ ভাগ যোঁদও লোহাপিন্ড 
ও কয়লার লক্ষ্যাংক আঁজজত হয় না) আর ইস্পাত উংপন্ন হয় প্রায় তিনগুণ । 'িনাট 
আঁতকায় ধাতু কারখানা -- মাগীনতগস্ক্ কুজনেংসক ও মাকেয়েভকা থেকেই যত 
লোহা তোর হয় তা প্রাকরপ্রব রাশিয়ার গোটা লৌহ শিল্পের সমান। এক দূনেপর 
বিদন্যংকেন্দ্র থেকেই তখন উৎপন্ন হচ্ছিল ১৯১৩ সালের সারা রাশিয়ার বিদন্যতকেন্দ্র- 
গুলির চেয়ে বোশ বিদ্যত। পরিকল্পিত শতকরা ৬৩'র বদলে [শিল্পে শ্রমোৎপাঁদিকা 
বাড়ে শতকরা ৮২ ভাগ । এক শ্রমোৎপাঁদকার ক্ষেত্রেই পাঁরকল্পনার আতপূরণ বাবদ 
১৯৩৭ সালে যত শল্প দ্রব্য পাওয়া যায় তা ১৯১৩ সালের রাশিয়ায় সমস্ত 
কলকারখানার উৎপ্নদনের সমান। শ্রামক কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৩৭ সালে ছিল 
২,৬৭,০০,০০০। পরাক্রান্ত শিল্পোন্নত দেশ হয়ে উঠল সোভিয়েত ইউনিয়ন, 
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অর্থনৈতিকভাবে যা পধাঁজবাদী দুনিয়ার মুখাপেক্ষী নয়, স্বীয় অর্থনাতি ও 
সৈন্বাহনীকে যা প্রথম শ্রেণীর সাজসরঞ্জাম ও অস্তরশস্তে সজ্জত করতে সক্ষম। 
দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকম্পনায় যন্ত্রনির্মীণের বিকাশ হয় সাবশেষ বৃহদাকারে, তার 
উৎপাদনের মূল্য পাঁরক্পিত ১,৯৫০ কোটি রূবলের বদলে ১৯৩৭, সালে দাঁড়ায় 
২,৭৫০ কোটি; ১৯১৩ সালে এ শাখায় ষত উৎপাদন হয় সংখ্যাটা তার ২০ গুণ । 
১৯২৭-২৮ সালে সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতি যত যন্ত্র পায় তার এক তৃতীয়াংশের 
বেশি ছিল আমদানি করা, যেমন সমস্ত প্র্যান্টরের শতকরা ৬৩টি, সমস্ত মোটরযানের 
শতকরা ৬৮টই ছিল আমদাঁন। ১৯৩২ সালে নতুন সমস্ত যন্তের শতকরা ১৩ ভাগ 
ছিল আমদানি, আর ১৯৩৭ সালে এ অনুপাত মাত্র ০:৯০/০। দ্র্যান্টর, মোটরযান, 
কাষযল্নাদ আমদানির অবসানই শুধু নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন তা রপ্তান করতেও 
শুর করল। উৎপাদন টেকনিক ও শিল্প বিকাশের হারে প্রধান প্রধান প:জবাদী 
দেশগুঁলকে ছাড়িয়ে গেল সোভিয়েত ইউানয়ন। 

দ্বিতীয় পাঁচসালায় যৌথীকরণ মোটের ওপর সমাধা হয়। দেশে গড়ে উঠল 
২,৪৩,৫০০টি যৌথখামার, যার মধ্যে ছিল সকল চাষী গৃহস্ছের শতকরা ৯৩ ভাগ ও 
সমগ্র শস্যাধীন ক্ষেত্রের শতকরা ৯৯ ভাগ। যৌথখামারগুলি সাংগঠানক ও 
অর্থনৌতকভাবে সুদ্ঢ় হয়, যৌথখামার ব্যবস্থা সংহাঁতি লাভ করে। যৌথখামারী 
ঝাঁটাতি কমাঁদের দ্বিতীয় সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসে (১৯১৩৫ সালের ফেব্রুয়ার) গৃহীত 
হয় কৃষি সমবায়গূলির আদর্শ নিয়মাবলী -_- যৌথখামারগদীলির পক্ষে এটি এক 
গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যৌথখামারগুলি যে জাম চষছিল তা তাদের বরাদ্দ করা হল 
চিরকালের জন্য। ১৯৩৭ সালে সমাজতান্তিক ক্ষেতে চাষ চলে ৪,&৬,০০০ ্রযাক্টর, 
১,২৮,৮০০ হাভেস্টার কম্বাইন ও ১,৪৬,০০০ লাঁরর সাহায্যে-_-মূল কৃষিকর্মটাকে 
ষল্মায়ত করার পক্ষে যা যথেস্ট। ১৯৩৭ সালে মোট কাঁষ উৎপন্ের পাঁরমাণ 
১৯১৩২ সালের শতকরা ১৫৩.-১৯ ভাগ। মোট শস্যাধীন ক্ষেত্র ১৯১৩ সালের ১০ 
কোট ৫&০ লক্ষ থেকে ১৯৩৭ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ কোট &৩ লক্ষ হেন্র। 
ণকছ্‌ সাফল্য সত্তেও কাঁষর গূরৃত্বপূর্ণ একাঁট শাখা পশদপালন তখন পোছয়ে 
থাকছিল। 

সোভিয়েত জনগণের জশীবনধারণের মান দ্রুত বাড়ছিল; ১৯১৩ সালের ২,১০০ 
কোটি রূবল থেকে জাতীয় আয় প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ওঠে ৪,৫৫০ কোট 
রুবলে এবং দ্বিতীয় পাঁচসালায় ৯,৬৩০ কোটিতে -- অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৪৬০ ভাগ 
বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পাঁচসালা পর্বে উপভোগ দ্বিগুণ হয় এবং রাষ্ট্রীয় সমবায় বাণিজ্যের 
টার্নওভার দাঁড়ায় তিনগণেরও বোঁশ। শ্রামক কর্মচারীদের আসল মজুরি হয় 
দ্বগণেরও বোশ। ৩,৪০০ কোট রুবল থেকে মজীর তহাবল ওঠে ৮,১০০ কোটিতে; 
রাষ্ট্রশয় বীমা তহাবল ওঠে ৪৬০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি রূবলে। যৌথখামারগুলির 
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নগদ আয় ১৯৩৩ সালের ৫৬৬ কোটি ১৯ লক্ষ রূবল থেকে ১৯৩৭ সালে দাঁড়ায় 
১,৪১৮ কোটি ৯ লক্ষ রুূবলে, এবং তা প্রধানত বড়ো বড়ো অগ্রণ খামারগ্ীলর দৌলতে। 

সাংস্কীতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ঘটে কিছু । ১৯৩২-৩৩ সালের 
২,১৩,৯৭,০০০ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছান্রসংখ্যা ১৯৩৭-৩৮ সালে 
দাঁড়ায় ৩,০১,৪৮,০০০; উচ্চাঁশক্ষায়তনের ছান্রসংখ্যা ১৯১৩ সালের ১,১৯২ ০০০ 
থেকে ১৯৩৭-৩৮ সালে দাঁড়ায় &,৪৭ ২০০ (১৯৩৭ সালে বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, 
ইটালি ও জাপান মিলিয়ে উচ্চাশক্ষার্থা ছিল ৪,২০,৭০০)। উচ্চতর ও বিশেষ মাধ্যমিক 
শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে সত্যকার জনগণের বাদ্ধিজীবী, সোঁভয়েত বুদ্ধিজীবী 
সৃঁষ্টর সমস্যা মেটে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিত কলার ক্ষেত্রে প্রগাতর জন্য 
পার্ট ও সরকারের অনুক্ষণ যত্রে নিশ্চত হয় রূপে জাতীয় ও মর্মে সমাজতান্তিক 
একটি সংস্কীতির বিকাশ। 

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যের ফলে পূরব্তন নিপাঁড়ত জাতিগুলির 
অর্থনৌতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার অবসান হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে 
সোভয়েত ইউনিয়নে ছিল ১১ ইডীনয়ন প্রজাতন্ত্র _- রুশ সোভিয়েত ফেডারোটিভ 
সমাজতান্তিক প্রজাতন্ত্র, উক্রেনীয়, বেলরুশণীয়, কাজাখ, তুক্মেনীয়, উজবেক, কিরগিজ, 
তাঁজক, আজেরবাইজান, জজাঁয় ও আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র । 
সোভিয়েত শাসনের আমলে জার রাশিয়ার পূর্বতন পশ্চাৎপদ প্রত্যন্ত দেশগল 
পাঁরণত হয় আতি বিকাশত শিপ ও বৃহদায়তন যন্তাঁয়ত কৃষির সমাজতান্নিক 
প্রজাতন্ত্ে। মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান এবং দেশের আরো কয়েকটি অণ্চলের লোকেরা 
সমাজতন্ত্র প্রবেশ করে পঠজবাদের স্তর এাঁড়য়ে। আগে যাদের কোনো লিখিত ভাষা 
ছিল না এমন বহু জাতি পেল তাদের প্রথম বর্ণমালা । অ-রুশ প্রজাতন্লগ্লির বিপুল 
আঁধকাংশই হয়ে উঠল সাক্ষর। দেখা দিল অ-রুশ শ্রামক শ্রেণীর কম্ণ ও অ-রুশ 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। | 

সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি মৈত্রী ও প্রলেতারায় আন্তজ্াতিকতার নিশানের নিচে 
জেগে উঠল ও বকাশ পেল নতুন নতুন সমাজতান্তিক জাতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
জাতগুলির মধ্যে সৌহাদ্য হল সমাজতন্বের এক বৃহত্তম বিজয়। ষে প্রচণ্ড 
সমাজতান্তিক রূপান্তর ঘটে তাতে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী আরো শাক্তশালী হয়ে 
ওঠে। সমাজের মূল চালিকা-শীক্ত হয়ে দাঁড়াল নৈতিক রাজনোতিক এঁক্য, জাত মৈন্নী 
ও সোভিয়েত দেশপ্রেম। সোভিয়েতের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সবচেয়ে সজীব ও 
আবনাশঈ বলে প্রমাণিত হল। 

লোননসৃচিত পথের অনুসরণ করে কমিউনিস্ট পার্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের 
জনগণকে নিয়ে যায় সমাজতল্দ্ের বিজয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েত সমাজের 
অর্থনৌতক বানয়াদ রূপে প্রাতিষ্ঠিত হয় উৎপাদন উপায়ের সমাজতাল্তিক মালিকানা । 
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দ্বিতঁয় পাঁচসালা পাঁরকজ্পনার শেষ নাগাদ সোভিয়েত ইউানয়নের সমগ্র উৎপাদন- 
ভাণ্ডারের শতকরা ৯৮.৭ ভাগই ছিল রাম্ট্র সম্পান্ত সেমগ্র জনগণের সম্পান্ত) এবং 
যৌথখামারী ও সমবায় সম্পান্ত। সমাজতান্তিক নির্মাণের সংগ্রামে সম্পূর্ণভাবে 
নাশ্চহ হয় শোষক শ্রেণগুল, মান্ষে মানুষে শোষণের উত্তভব হয় যেসব কারণে 
তা আর রইল না। সৃষ্টি হয় এক নতুন শ্রামক শ্রেণীর __ শোষণ বা বৈকারির সঙ্গে 
তাদের পাঁরচয় নেই, রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদেরই হাতে; সৃন্ট হল যৌথখামারী এক কৃষক 
সম্প্রদায়ের যারা জানে না জামদার কি কুলাকের গোলাম, সর্বাবধ শোষণ থেকে যারা 
মুক্ত; আর শ্রামক কৃষকের মধ্য থেকে জেগে উঠল এক নতুন, খাঁটি জনগণের সোভিয়েত 
বাদ্ধজীবী। ১৯৩৭ সালে সোভয়েত ইউনিয়নের আঁধবাসীদের শতকরা ৯৪৯ জনই 
কাজ করেছে সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগীলতে। তার মধ্যে কলকারখানার শ্রামক কর্মচারীরা 
হল শতকরা ৩৬.-২ ভাগ (১৯২৮ সালে শতকরা ১৭-৬), যৌথখামারী ও ক্ষুদে সমবায়ী 
উৎপাদকেরা শতকরা ৫৭-৯ (১৯২৮ সালে শতকরা ২*৯)। আঁধিবাসীদের শতকরা 
৫.৯ জন মাত্র ছল ব্যাক্তিগত চাষা বা সমবায় বাহর্ভূত ব্যক্তিগত উৎপাদক (১৯২৮ সালে 
শতকরা ৭৪.৯ জন)। 

সমাজতল্তের বৃহত্তম একটি সাফল্য হল নতুন মানুষ, সোভিয়েত মানুষের সৃষ্টি, 
নৌতক ও রাজনোতিক দৃ্টভাঙ্গ তাদের নতুন, সমাজতান্তিক সমাজের 'বিবেকী ও 
সক্রিয় নির্মাতা তারা । সমাজতন্তরের মুলনাঁতি প্রযুক্ত হল সোভিয়েত সমাজে : 
প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতানুযায়ী ও প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে |» 
সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সুসঙ্গত বিকাশে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কীতিক মানের 
প্রভূত উন্নতির অবস্থা সৃষ্ট হল। মার্সজবাদ-লেোনিনবাদের শিক্ষায় পাঁরচালিত কামউীনস্ট 
পার্টরই বিজ্ঞ নীতির জয় সূচিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্ের নির্মাণে, 
এ নির্মাণ সোভিয়েত জনগণের বাঁরোচিত শ্রমের ফল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে আইনের দিক থেকে পাকা করা হল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের মৌলিক আইন এঁট। 
১৯২৪ সালের সংবিধানকে বদল করার "সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সোভিয়েত ইউানয়নের 
সপ্তম সোভিয়েত কংগ্রেসে জোনুয়ারিফেব্রুয়ার, ১৯৩৫)। ১২ই জুন ১৯৩৬ সালে 
দেশব্যাপী আলোচনার জন্য প্রকাঁশত হল নতুন সংবিধানের খসড়া _- আলোচনা চলে 
সাড়ে পাঁচ মাস। ১৯৩৬ সালের &ই ডিসেম্বর জরুরী অষ্টম সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত 
কংগ্রেসে অনুমোদন পেল সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবধান। মহান অক্টোবর 
সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত জনগণের জীবনে যেসব প্রগাঢ় বদল 
ঘটেছে তাকে রূপাঁয়ত করে সংবিধান। এ হল বিজয়ী সমাজতন্ত্র ও প্রসারত 
দমাজতাল্তিক গণতন্ত্র সংবধান। নতুন সংবিধান অনুসারে মেহনতীজনের সকল 
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প্রাতীনাধ-সোভিয়েতে প্রাতনাধ নির্বাচন হল সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধকারে 
ও গোপন ব্যালটে। 

নতুন সংবধান গ্রহণের বিশ্ব এীতহাঁসক গরুত্ব বিপুল। পঃজবাদী দেশগাঁলর 
মেহনতশ মানুষদের কাছে সোভিয়েত সংবিধান হয়ে দাঁড়াল এক মহান সনদ স্বরূপ, 
যা তাদের ডাক দেয় পঃঁজবাদী প্রাতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে, গণতন্ত, শান্তি ও 
সমাজতন্দের জন্য সংগ্রামে । নতুন সংঁবধান অনুসারে সোঁভয়েত ইউনিয়নের সবে্চি 
সোভিয়েত নির্বাচিত হল ১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর। ৯ কোটি ৪০ লক্ষ 
[নর্বাচকের মধ্যে ভোটাধকার প্রয়োগ করে ১৯ কোট ১০ লক্ষ বা শতকরা ৯৮.৬ জন। 
এর মধ্যে ৯ কোট জন ভোট দেয় কমিউনিস্ট ও অ-পার্টি ব্লকের স্বপক্ষে। কমিউনিস্ট 
পার্ট, সোভয়েত সরকার ও জনগণের এ এক অপরূপ এঁক্য-পারচয়। বিকাশের নতুন 
পর্যায়ে প্রবেশ করল সোভিয়েত ইউনিয়ন-_-সমাজতান্ত্িক নির্মাণ সমাপ্ত করে সমাজতন্ত্র 
থেকে কমিউাঁনজমে ত্রমান্বয় উত্তরণের পর্বে । 

মানব জাতির জন্য সমাজতন্বের পথ কাটে সোভিয়েত জনগণ প্রথম, সে পথের 
অপাঁরসীম বাধাবিঘন আতিক্রম করতে হয়েছে তাদের। রাঁশয়ার বহুষুগের অর্থনোতিক, 
টেকনিকাল ও সাংস্কৃতিক. ঘাটতি মেটাতে হয় তাদের, শ্রেণী শত্রু ও স্বদেশস্থ তাদের 
দালালদের মরীয়া প্রাতিরোধ সত্ত্বও গড়ে তুলতে হয় নতুন এক জগত। পাঁর্টর ভেতরে 
ত্রাস্কপল্থী, দক্ষিণপল্থী সাবিধাবাদণ ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী অংশগ্যাল 
সমাজতান্ত্িক নির্মাণের সাধারণ কর্মপন্থার ওপর ভীষণ আক্রমণ চালায়। পার্টি 
তাদের উদ্ঘাঁটিত ও পরাজিত করে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে । এই বছরগলিতে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অবস্থা ছিল প:ঁজবাদী পাঁরবেষ্টনীতে অবরুদ্ধ এক দুর্গের মতো, 
সাম্রাজ্যবাদী আব্রমণের আশঙকা ছিল 'নরন্তর। 

এই অতাব জটিল পারাস্িতিতে দেখা দেয় স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজা -- মার্জবাদ- 
লোননবাদ ও সমাজতন্ত্র কাছে এ এক বজাতীঁয় ব্যাপার । পার্ট ও জনগণের 
প্রচেম্টায় আঁরজত সাফল্য আরোপ করা হতে থাকল স্তাঁলনের নামে। বাক্তিত্ব পূজার 
ফলে পার্ট তথা পাঁ্টর কেন্দ্রীয় কামাটি ও জনগণের ভূমিকা ছোটো করে দেখা হল, 
পার্ট ও সরকারী যন্তে যৌথ নেতৃত্বের ভূমিকা কমল; এতে প্রায়ই লঙ্ঘন হত 
পার্টি জীবনের লোনিনীয় মানদণ্ড, গুরুতর ত্রুটি ঘটত কাজে, এবং সমাজতান্ল্িক 
বিধান ভাঙা হত স্থলভাবে। ব্যক্তিত্ব পূজায় কামউনিস্ট পার্ট ও সোভয়েত 
সমাজের প্রচুর ক্ষতি হয় বটে, 'কন্তু দেশের প্রাতীষ্ঠত সমাজতান্তিক ব্যবস্থার 
চারন্র তাতে বদলায় না, বদলাতে পারেনি । ইতিহাসে নতুন পথ কেটে সোভিয়েত জনগণ 
কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে দুনিয়ার ভূপৃঙ্ঠের যণ্ঠাংশব্যাপী এক বিপুল ও ভূতপূর্ব 
পশ্চাংপদ দেশে সমাজতন্মের 'নর্মণে স্থাপন করে এক বীরোচিত কণীর্ত। 
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দমাজতান্তিক নির্মাণ সমাধা ও কামিউানিজমে ক্রমান্বয় উত্তরণ শ্যরযর পর্বে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ (১৯১৩৮-১৯৪০) 

১৯৩৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিউনিস্ট পার্টির 
(বলশোভিক) অন্টাদশ কংগ্রেসে খাঁতয়ান করা হয় সমাজতন্ন নির্মাণে সোভিয়েত 
জনগণের সাফল্য; এবং এ কাজ সমাধা করে সমাজতন্ত্র থেকে “প্রত্যেকের কাছ থেকে 
তার ক্ষমতা অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুসারে” এই নীতিতে যখন জাবন 
চলবে সেই কামিউনিজমে ন্রমান্বয় উত্তরণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবতী প্রগাঁতির 
কর্মসূচি রচিত হয়। 

সমাজতন্ত্র থেকে কামিউনিজমে উত্তরণ করা হবে কণভাবে তার পথ নির্ধারণ করে পার্টি 
কাঁমউনিজম নির্মাণের জরুরী সমস্যাগ্টালির সমাধানে সমবেত করে সোভিয়েত 
জনগণকে, কমিউীনস্ট সমাজ গঠনের মতো সবাঁকছুই সোভিয়েত ইউনিয়নে বতমান 
এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তার কর্মসূচি। পার্ট ও জনগণের মূল অর্থনোতিক 
কর্তব্য নরেশ করে কংগ্রেস-_ অগ্রণী পংাঁজবাদশ দেশগ্দালকে অর্থনৈতিকভাবে অর্থাৎ 
মাথা পিছন উৎপাদনে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে যাওয়া । 

পার্টর অস্টাদশ কংগ্রেসে অনুমোদত তৃতীয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনায় (১৯৩৮- 
১৯৪২) সমাজতান্তিক উৎপাদনের আরো অগ্রগাতি, মেহনতাঁজনের বৈষাঁয়ক ও 
সাংস্কীতিক মানের সামাগ্রক উন্নাতি, এবং সোভিয়েত রাস্ট্রের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য জোরদার 
করার কথা হয়। এ পর্বের শেষে শিল্পে শতকরা ৯২ ভাগ উৎপাদন বাদ্ধর পাঁরকজ্পনা 
থাকে। নির্মাণী প:জির লাগি স্থির হয় ১৯,২০০ কোটি রূবল (১৯৫৫ সালের দরে)। 
সাড়ে তিন বছরে প্রকৃতপক্ষে লাগ্ন হয় ১৩,৮৭০ কোটি রুবল। কাষর মোট উৎপাদন 
বাড়াবার কথা হয় শতকরা ৫২ ভাগ। ঠিক হয় জাতীয় আয় "দ্বিগুণ করা হবে এবং 
মাথা পিছু উপভোগ বাড়বে শতকরা &০ থেকে ১০০ ভাগ। পরিকজ্পনায় গ্রামাণ্চলের 
জন্য সাত বছর ও শহরে দশ বছর বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথাও থাকে! 

তৃতীয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনার মোটমাট লক্ষ্যগুূলি মোটের ওপর পূরণ হাচ্ছল; 
তিন বছরের মধ্যে উৎপাদন শুর করে ৩,০০০ নতুন 'শিজ্পোদ্যোগ এবং উৎপাদনের 
উপায়সমূহের উৎপাদন বাড়ে শতকরা ৫৩ ভাগ। কেবল ১৯১৩৮ ও ১৯১৩৯ সালেই 
[শিল্পের শ্রমোৎপাঁদকা বাড়ে শতকরা ৩৯:৮। এ বছরগ্যালতে কিন্তু কতকগুলি 
গুরত্বপূর্ণ শিল্পশাখা লক্ষ্য পূরণ করতে পারোন। 'তন বছরে লোহা ও ইস্পাতের 
উৎপাদন বাড়ে মাত্র শতকরা ৩, রোল্ড স্টক শতকরা ১ আর তেল শতকরা ৯ ভাগ। 
বৈদযাতিক, স্র্যান্টর, পরিরহণ, রাস্তা তোর, গৃহ ও সাধারণ নিমীণা যল্ল এবং অটোমোবিল 
শিল্পের উৎপাদন ১৯৩৭ সালের তুলনায় নেমে যায় ১৯৪০ সালে। 

তৃতণয় পাঁচসালা পাঁরকজ্পনার পর্বে সমাজতান্তলিক 'িনর্মাণ চলে যুদ্ধ পর্ব 
পাঁরাস্ছিতির রেষারোষর মধ্যে। যুদ্ধের বিপদ দেখে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত 
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সরকার প্রতিরক্ষা শিল্পগুঁলির বিকাশ ও দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য উাখত করার 'দকে 
অত্যন্ত মন দেয়। 

ফাঁসস্ট হামলাবাজরা দিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার পথ নিয়োছল। অটলভাবে 
সোভয়েত ইউনিয়ন অনুসরণ করে চলে সকল দেশের সঙ্গে শান্ত ও বাণাঁজ্যক 
সম্পকের নীতি, যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এবং একাঁট যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠার 
জন্য সংগ্রাম করে যায়। ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকয়ার সঙ্গে পারস্পারিক সাহায্যের চুক্তির 
পর সোভিয়েত ইউনিয়ন মঙ্গোলীয় জন-প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করে ১৯৩৬ 
সালের ১২ই মার্চ। চীনের ওপর জাপানের দস্যচিত আক্রমণের পর সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ১৯৩৭ সালের ২১শে অগস্ট চীনের সঙ্গে যে অনান্রমণ চুক্তি করে তা 
তখনকার অবস্থায় চীনা জনগণের কাছে আত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের 
জুলাই মাসে হাসসান হ্রদের কাছে জাপানী জঙ্গীশক্তিগুলি সোঁভয়েত ইউনিয়নের 
দূর প্রাচ্য সীমান্ত লঙ্ঘন করতে গেলে লাল ফোজ তাদের প্রাতহত করে। ১১৩৯ 
সালের মে-অগস্ট কালে জাপানীীরা ফের খালখিন গলের কাছে মঙ্গোলীয় জন-প্রজাতন্্ 
আক্রমণ করলে আর একবার তাদের পরাজিত করা হয়। দূর প্রাচ্যে একটা বড়ো রকমের 
যুদ্ধে সোঁভয়েত ইউনিয়নকে জাঁড়য়ে ফেলতে আব্রমণকারাীরা সক্ষম হয় না। ১৯৩৮ 
সালে ফাসিস্ট জার্মান দখল করে অস্ট্রিয়া ও ১৯৩৮-৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়া। 
মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন দেখেও না দেখার ভান করে। যুদ্ধ বিপদের এই 
পারবেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সৈন্যবাহনী জোরদার করতে থাকে । ১৯৩৪ সাল 
থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে লাল ফৌজের সৈন্য সংখ্যা দ্বিগ্ণেরও বোশ হয়; ১৯৩৯ 
সাল নাগাদ লাল ফোজে ট্যাঙ্কের জোগান ১৯৩০'এর তুলনায় বাড়ে ৪৩ গুণের বোশি, 
বিমান প্রায় ৬.৫ গুণ, মোশনগান ৫.৫ গুণ, কামান ৭ গুণ, ট্যাঞ্কবিধংসী 
কামান ও ট্যাঙ্ক কামান ৭০ গুণ: নৌবহরের টনেজ বাড়ে শতকরা ১৩০: ভাগ। 
দুট নতুন নৌবহর -- প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও উত্তর নৌবহর -- গড়ে তোলা 
হল। মউনিকের ববশ্বাসঘাতকতা কুটনৌতক মহড়ার চালে চাপা দেবার 
জন্য বৃটিশ ও ফরাসী সরকার ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে পারস্পারক 
সাহায্য চুক্তির জন্য কথাবার্তা শুরু করে। কিন্ত বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রাতন্রিয়াশল 
শাসকচন্রগুলির দোষে কোনো এঁক্যমতে পেশছন যায় না। এই পরিস্থিতিতে দশ বছরের 
জন্য অনান্রমণ চুঁক্তর জার্মান প্রস্তাব সোভিয়েত ইউীনয়ন গ্রহণ করতে বাধ্য হয় 
(১৯৩১৯'এর ২৩শে অগস্টে স্বাক্ষারত); এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পায় ২২ মাসের 
মতো একটা শান্ত যাতে সে দেশের প্রাতরক্ষা সামর্থ্য বাঁড়য়ে তুলতে পারে। দ্বিতাঁয় 
বশ্ববুদ্ধ শুরু হতে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) সোভিয়েত সরকার দেশের প্রতিরক্ষা 
সামর্থ বাড়াবার জন্য অনেক ব্যবস্থা নেয়। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ 
সোভিয়েত পাশ করে "সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক সেবার আইন”; এতে আধাঁশক 
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আণ্চালক ও আংঁশক নিয়ামত সৈন্যবাহনীর ব্যবস্থা থেকে ষোলো আনা নিয়ামত 
সৈন্যবাহনী গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। সৈন্যবাহনী জোরদার করার জন্য বাড়ানো 
হয় অর্থবরাদ্দ। আত গুরুত্বপূর্ণ হল সোভিয়েত সামান্ত সূরক্ষিত করার কাজ। 
পোল্যাণ্ডের ওপর জার্মানর আক্রমণ ও পোল্যান্ডের বুর্জোয়া-জামদার রাস্ট্রের 
পতনের পর পাঁশ্চম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার যে অণ্তলগ্াল "১৯২০ সালে 
পোল্যান্ড সোভিয়েত ইডীনয়নের কাছ থেকে শবাচ্ছিন্ন করে নেয়, সীমান্ত আতিন্রম করে 
সেখানকার আঁধবাসীদের জীবন ও সম্পা্ত রক্ষণ করতে সোভিয়েত সরকার লাল 
ফৌজকে নরেশ দেয় (১৯৩৯, ১৭ই সেপ্টেম্বর)। পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার 
জনগণ (জনসংখ্যা ১ কোটি) মুক্ত হয় সামাঁজক ও জাতীয় নিপীড়ন থেকে। ১৯৩৯ 
সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ভিলানউস শহর ও িলানউস অণ্চলকেও স্বরক্ষণে গ্রহণ 
করে সোভিয়েত সরকার, পরে এগুলিকে িথুয়ানিয়াকে প্রত্যর্পণ করে। পাশ্চম উক্রেন 
ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার জনগণের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবেচ্চ সোভিয়েতের 
পৃণ্চম আঁধবেশন (১লা-২রা নভেম্বর, ১৯৩৯) এ দুটি অণ্চলকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মধ্যে গ্রহণ করে, পশ্চিম উক্রেন হয় উত্রেনীয় আর পশ্চিম বেলরাশয়া বেলরুশীয় 
সোভয়েত সমাজতান্ত্রক প্রজাতন্বের অংশ । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর-অন্টোবরে এস্তাঁনয়া, 
লাতভিয়া ও লিথুয়ানয়ার সঙ্গে পারস্পারিক সাহায্যের চুক্তি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। 
সোভিয়েত ইউীনয়নের সঙ্গে সম্পাঁদত এ চুঁক্ত পূরণ এসব দেশের শাসকেরা বানচাল 
করে, ফলে ২০ বছর শাসনের পর ব্টক জনগণের ক্রোধে উৎখাত হয় এসব দেশের 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সরকারগুলি (জুন, ১৯৪০)। ১৯৪০ সালের ১৪ই ও ১৫ই 
জুলাই লাতভিয়া ও 'িথুয়ানিয়ার জন সেইম এবং এস্তনিয়ার রাষ্দ্রীয় দুমার 1নর্বাচন 
হয়। িখুয়াননয়, লাতভনীয় ও এস্তনীয় জনগণ তাদের দেশে সোভিয়েত শাসন স্থাপন 
করে জুলাই মাসে। সৃস্টি হয় লাতভীয়, িথুয়ানীয় ও এস্তনীয় সোভিয়েত 
সমাজতান্তিক প্রজাতল্ন এবং ১৯১৪০ সালের অগস্ট মাসে তারা স্বেচ্ছায় সোভিয়েত 
ইউনিয়নে যোগ দেয়। 

১৯৩১৯ সালের নভেম্বরে ফাঁসিস্ট জার্মানি ও অন্যান্য দেশের প্রাতীক্রিয়াশীল 
শাক্তদের নিদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা লড়াই উসকিয়ে তোলে 'ফিনল্যান্ড। 
বাধ্য হয়। শাক্তশালণ প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে এগিয়ে যায় সোভিয়েত সৈন্য ও নাতি 
স্বীকার করতে ফিনল্যান্ডকে বাধ্য করে। ১৯৪০ সালের ১২ই মার্চ যে সোভিয়েত- 
ফনিশ শান্তচুক্তি হয়“তাতে ফিনল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে নতুন একটি 
সীমান্ত স্থাপিত হল, এতে লোননগ্রাদ ও মুর্মান্স্কের নিরাপত্তা হল নিশ্চিত। ভিবর্গ 
(ভিপুর) শহর সহ কারেলীয় যোজক যুক্ত হল সোভিয়েত ইউানয়নের সঙ্গে। 
১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ গৃহীত ভূঁথশ্ডের বিপুল অংশ তুলে দেওয়া হল কারেলায় 
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স্বায়ত্তশাঁসত সোভয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতল্লের হাতে, যা কারেলীয়-ফাঁনশ 
সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতল্ত রূপে পুনগ্গাঠত হয়। ১৯৪০ সালের ২৬শে জুন 
সোভিয়েত ইউনিয়ন রুমানিয়ার নিকট প্রস্তাব করে যে ১৯১৮ সালে দখল করে নেওয়া 
বেসারাবিয়া অণ্ল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে প্রত্যর্পণ করুক এবং ফিরিয়ে দিক 
উক্রেনীয় অধ্যুষিত উত্তর বুকাভনা। ২৮শে জুন রমানিয়া এ প্রস্তাব মেনে নেয়। 
সোভিয়েত জনগণের পারবারে যোগ দিল ৩৭,০০,০০০ নতুন নাগরিক । উত্তর বুকাভনা 
ও বেসারাবিয়ার প্রধানত উক্রেনীয় অধ্যাষফত জেলাগুল যোগ করা হল উক্রেনীয় 
সোভিয়েত সমাজতান্নিক প্রজাতন্ত্র সঙ্গে, বেসারাবিয়ার বোশর ভাগ অংশ যুক্ত 
হল মলদাভীয় স্বায়ভ্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ধের সঙ্গে, যা 
১৯৪০ সালের ২রা অগস্ট পাঁরণত হল সোভিয়েত সমাজতাল্ত্িক প্রজাতল্ন রূপে । 

মহান দেশপ্রেমক যৃদ্ধের পূর্বাহে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল যৌথখামারশী 
কাঁষব্যবস্থা সহ এক পরাক্রান্ত শিজ্পোন্নত সমাজতান্নিক শাক্ত; তাতে ১৬টি সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্ক ইউনিয়ন প্রজাতন্, এবং জনসংখ্যা ১৯,১৭,০০,০০০। ১৯৪০ সালে 
সোভিয়েত বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ছল ১৯১৩ সালের রুশ বৃহদায়তন 
1শল্পের প্রায় ১২ গুণ; হীঞ্জীনয়ারং ও ধাতৃকর্মের শিল্পগুলিতে হচ্ছিল এ সব 
শিল্পের প্রাকাবিপ্লব উৎপাদনের ৩৫ গুণ। শল্পোৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল 
ইউরোপে সর্বোচ্চ ও বিশ্বে 'দ্বিতীয়। অনেক এাঁগয়ে ?গয়েছিল কাষ। ১৯৪০ সালে 
মেঁশিন-্র্যাকটর কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৭,০৬৯; &,৩১,০০০ট দ্র্যাকটর, ১,৮১,৭০০টি 
হাভেস্টার কম্বাইন, ২,২৮,০০০ট লার ও লক্ষ লক্ষ আধুনিক কীষিষন্ত্রে কাজ হচ্ছিল 
সোভয়েত খামারে । যৌথখামারগ্ঁলতে লাঙল দেবার বারো আনা ও বপনের আট 
আনা কাজ হচ্ছিল ত্র্যাকটরে এবং শস্যাধীন মোট জমির শতকরা ৪৩ ভাগের ফসল 
উঠাঁছল হাভেস্টার কম্বাইনে। যৌথখামার ব্যবস্থার সাফল্যের পরিচয় মেলে ১৯১৩৯ সালে 
মস্কোয় অনুষ্ঠিত সারা ইউনিয়ন কাঁষ প্রদর্শনীতে । 

সোভিয়েত জনগণের বাীরোচিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠোছল একটি শীক্তশালী 
অর্থনীতি -- সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাতরক্ষার যা 'ভান্ত। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, ১৯৪১-১৯৪৫ 


বিশ্ব আঁধপতোর প্রয়াসে 'বশ্বসামাজ্যবাদের সবচেয়ে মারমুখী অংশ জার্মান 
ফাঁসবাদ শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযৃদ্ধ। ১৯৩৯-৪১ সালের মধ্যে জার্মান ফাসিস্ট 
বাহনী আধকার করে পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলাঁজয়ম, হল্যান্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, গ্রীস 
ও যুগোস্লাভিয়া। পশ্চিম ইউরোপের বোঁশর ভাগ অংশ জয় করার পর হটলারনরা 
এবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনা কাজে লাগাতে চাইল 
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বিশ্বাসঘাতকের মতো অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে ফাসিস্ট জার্মান য্দ্ধ ঘোষণা 
না করেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে ১৯৪১ সালে ২২শে জুন। জার্মানির 
মনত ও তল্পীবাহক রাম্দ্র ইটালি, ফিনল্যান্ড, রুমানয়া ও হাঙ্গোরও যুদ্ধে নামল 
সোভিয়েত ইউানয়নের বিরৃদ্ধে। ব্যাহত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তপূর্ণ 
সমাজতান্পিক নির্মাণ, ফাঁসিস্ট জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হল সোভিয়েত 
জনগণের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ -_ এমন নৃশংস যুদ্ধে দেশ আর কখনো জড়ায়নি। 

“ণব্রৎসাক্রগের” সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর দ্রুত বিজয়ের আশা ছিল 
ফাঁসিস্ট জার্মানির । হিটলার সরকার ভেবোছিল একাঁট সমবেত পণজবাদী জোট তোর 
করে বিশ্বব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একেবারে একঘরে করে ফেলবে । সোভিয়েত 
ব্যবস্থার বে-মজবুীতর ওপর, বহুজাতিক রাম্ট্র ও সোভিয়েত পশ্চাদভূমির অস্থায়িত্বের 
ওপর, লাল ফৌজের দুর্বলতার ওপর ভরসা করেছিল জার্মান ফাসিস্ট শাসকেরা। 
1কন্তু সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় হিটলার জার্মান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের লুঠেরা পাঁরকজ্পনা। 

দারুণতম বিপদের সামনে যখন সোভিয়েত রাম্ট্রের জীবন-মরণ প্রশন, সোভিয়েত 
ইউানয়নের 'বাঁভনন জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রশ্ন নির্ধারত হাচ্ছিল তখন 
সমাজতান্ত্িক 'িতৃভূমির রক্ষায় অপাঁরসীম সহনশাক্ত, অদস্টপূর্ব সাহস ও বীরত্বের 
পরিচয় দেয় সোভিয়েত জনগণ । আরো সজোরে কামউীনস্ট পাঁটকে ঘরে দাঁড়াল 
সোভিয়েত মানুষ ও তার নেতৃত্বে উাঁথত হল জার্মান ফাঁসস্ট আক্রমণকারাীদের বিরুদ্ধে 
ন্যায্য ও পাঁবত্র মুক্তযুদ্ধে। সোভিয়েত জনগণের সমস্ত নৈতিক ও কায়ক গণের 
কঠোর আগ্মপরীক্ষা ছিল এই মহান দেশপ্রোমক যুদ্ধ, আর সে পরাক্ষায় সোভিয়েত 
রাম্ত্রী ও সমাজব্যবস্থার স্থায়ত্ব ও প্রাণশীক্ত প:ঃাঁজবাদী ব্যবস্থার চেয়ে অনেক শ্রেয় বলে 
প্রমাণিত হয়। 

বিপুল আত্মত্যাগ করতে বাধ্য হয় সোভিয়েত জনগণ, তব সোভিয়েত ইডীনিয়নের 
শ্রামক শ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায়, বাঁদ্ধজীবী বর্গ ও গৌরবোজ্জবল সৈন্যবাহনী কামউীনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে সসম্মানে তাদের মহান ব্লত উদ্‌যাপন করে, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের 
মুক্ত ও স্বাধীনতা রক্ষা করে, ফাসিস্ট জোয়াল থেকে বাঁচায় ইউরোপ ও এশিয়ার 
জনগণকে । 

যৃদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মান ফাঁসস্ট বাহনী বেশ সাফল্য লাভ করে, হটে 
যেতে বাধ্য করে সোভিয়েত সৈন্যদের । এ সাফল্যের কতকগ্যীল কারণ ছিল। সোভিয়েত 
ইউাঁনয়নে আক্রমণ করে ১৯০ শডভিসনের এক বাঁহনী €১৫৩টি জার্মান, ১৮ 
ফিনিশ, ১৭ট রুমানাঁয় ও ২টি হাঙ্গেরীয়); স্থলসৈন্যের সাহায্যে ছিল ৫,০০০ 
ধিমান ও প্রধান নৌশক্তি। নাজ জার্মানির সৈন্যবাহিনীর পেছনে ছিল প্রায় গোটা 
ইউরোপণীয় মহাদেশের পদানত দেশগুলির অর্থনৌতক সম্পদ ও জনবল, এ বাহিনী 
ছল পুরোপুর সংহত এবং ইউরোপে দুই বছরের আধুনিক যুদ্ধের আভজ্ঞতায় 
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সমৃদ্ধ। তাদের সরঞ্জামের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণ নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও বন্্। 
ফাঁসস্ট রাষ্ট্রগৃলির জোটের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমটা একাকী লড়তে 
বাধ্য হয়, কারণ ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হয়নি। 
পশ্চিম থেকে কোনো সার্থক প্রাতিরোধ ছিল না বলে হিটলারের সেনানায়কেরা 
সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্যদের প্রধান অংশটা নিক্ষেপ করার জন্য বিনা 
বাধায় সোভিয়েত সীমান্তে শক্ত কেন্দ্রীভূত ও স্থানান্তারত করতে পারে। 

যুদ্ধের শুরুতে জার্মানর মতো বৃহদাকার আধ্াঁনক যুদ্ধ চালানোর কোনো 
অভিজ্ঞতা ছিল না সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর। সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন জার্মান 
আক্রমণ হয় তখনো সোভিয়েত সৈন্যবাহনীর পুনর্গঠন ও পুনঃসঙ্জার কাজ শেষ 
হয়ান। 

যুদ্ধের শুরুতে সোভিয়েত বিফলতার একটি অন্যতম কারণ হল তখনকার 
সোভিয়েত সরকারের নেতা স্তাঁলন কর্তৃক প্রাকযুদ্ধ পাঁরস্িতির বেঠিক হিসাব ॥ 
সোভিয়েত-জার্মান অনান্রমণ চুক্তির তাৎপর্য স্তালিন বাঁড়য়ে দেখোঁছলেন, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য জার্মীনরা তৈরি হচ্ছে এই বিষয়ের সংবাদ বিশ্বাস করতে 
চাননি। দেশের পশ্চিমাণ্চলে সোভিয়েত সৈন্য যে অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে পড়ে তার 
এ একটা কারণ। সীমান্ত রক্ষী সোভিয়েত সৈন্য বীরের মতো লড়ে, কিন্তু আত 
সংখ্যাধক শত্রুর সামনে আতি গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করে পিছ হটতে বাধ্য হয়। 

জুলাইয়ের গোড়া নাগাদ ফাঁসস্ট বাহনী িথুয়ানয়া, লাতভিয়ার বোঁশর ভাগ, 
বেলরুশিয়ার পশ্চিম অংশ ও উক্রেনের কিছু কিছু পশ্চমাণ্টল দখল করে নিয়ে 
তখনো এগুতে থাকে। আতি দুরৃহ ও বিপজ্জনক পাঁরাস্থিতি দেখা দিল সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সম্মুখে। তাতেও কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সংগ্রাম-প্রেরণা ধৰংস 
গভনর আস্ছা। 

শত্রু প্রতিহত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত 
সরকার সম্ভবপর সরববাবধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েত 
ইউাঁনয়নের ইউরোপাঁয় ভাগে ঘোষিত হল সামারক আইন, এবং সৈন্যসঙ্জার আদেশ 
দেওয়া হল ১৪টি আর্মি কম্যাণ্ডে। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার কর্তৃক 
রচিত লড়াইয়ের সংগ্রামী কর্মসূচি দিয়ে, সমস্ত পার্টি ও রাম্ত্রীয় সংস্থার কাছে একটি 
নির্দেশপন্ন কেন্দ্ৰীয় কামটি ও সরকার অনুমোদন করে ২৯শে জুন। এ 'িেশপন্র 
ছিল কাজে নামার এক কর্মসূচি, তাতে সামরিক ও আন্তজাতিক পাঁরাস্ছতির বিশ্লেষণ 
করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের লুঠেরা দস্যচিত চরিব্র উদ্ঘাঁটিত করা হয় ও নির্দিষ্ট করা 
হয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত ফৌজের কর্তব্য। এ 
চিঠির সারাংশ দেওয়া হয় ৩রা জুলাইয়ে স্তাঁলনের রোঁডও বক্তৃতায়। আন্রমণকারাীদের 
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প্রতিহত করার জন্য জনবল ও বৈষাঁয়ক সম্পদ সংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের 
৩০শে জুন রান্ট্রীয় প্রাতরক্ষা কমিটি গঠিত হয় স্তাঁলনের সভাপতিত্বে। সেই সঙ্গে 
স্তালিন নিযুক্ত হন সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাধনায়ক। দেশের 
সামারক, অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক নেতৃত্ব কার্ধকরাঁ করে রাম্দ্রীয় প্রন্তিরক্ষা কাম 
এবং পুরো রাষ্ট্র ক্ষমতা স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করে। 

জার্মান ফাঁসিস্ট আক্রমণকারণীদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে পাঁরচালক, সংগঠক 
ও নায়ক শাক্ত কামউনিস্ট পার্টি বিজয়ের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সব শাক্ত ও 
সম্পদ সংহত করে। ফ্রন্ট ও পশ্চাৎ ভাগের প্রধান ক্ষেত্রগঁলতে পার্ট পাঠায় তার অগ্রণী 
লদস্যদের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টর বেলশোভক) কেন্দ্রীয় 
কামটির অনেক সদস্য, ইউনিয়ন প্রজাতন্ন, আণুিক, বিভাগীয় ও জেলা পার্ট 
কামাটগুঠিলর সেক্রেটারিরা কাজ করতে শুরু করেন সৈন্যবাহিনীতে। 

কাঁমউনিস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকারের আহবানে লক্ষ লক্ষ সোভয়েত মানুষ 
যোগ দেয় সৈন্যবাহনীতে। সামরিক কমিশারিয়েতগুলি ঘেরাও করে ফেলে 
স্বেচ্ছাব্রতীরা -- শ্রামক, যৌথখামারী ও সোভিয়েত ব্যাদ্ধজীবনীরা, আবিলম্বে ফ্রণ্টে 
যাবার দাব করে তারা । সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সৈন্য সংগ্রহ করে তাছাড়াও ফ্রুশ্টের 
কাছাকাছি শহর ও এলাকাগলিতে গড়ে তোলা হয় জনরক্ষী বাহনী। ১৯৪১ সালের 
গ্রীম্মে মস্কোয় গড়ে ওঠে ১৯১৯ ভিভিসন জনরক্ষণী এবং কয়েক ডজন বিধ্বংসী 
ব্যাটালিয়ন। লোননগ্রাদে জনরক্ষীতে যোগ দেয় প্রায় ২ লক্ষ লোক। লেনিনগ্রাদ ও 
মস্কোর চারপাশে প্রাতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলায় অংশ নেয় লক্ষ লক্ষ নাগাঁরক। যুদ্ধের 
প্রথম দিন থেরেই শন্রু লাইনের পেছনে একাঁটি জোরালো পার্টজান আন্দোলন গড়ে 
তোলে সোভিয়েত দেশপ্রোমকেরা। 

চ্ছানীয় পাট” ট্রেড ইউনিয়ন, সোভিয়েত ও কমসমল সংগঠনগ্যীলর সাহায্যে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও রাষ্ট্রীয় প্রাতরক্ষা কমিটি গোটা জাতীয় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজে 
যুদ্ধ 'ভীত্তর ওপর। একক সামারক শাঁবরে পাঁরণত হয় দেশ। যুদ্ধ উৎপাদনের জন্য 
শিল্পের পূুনার্বন্যাস চলে দ্রুত গাতিতে। আগে নাগারকদের জন্য মাল তোর করত 
এমন হাজার হাজার কারখানায় গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জার ব্যাপক উৎপাদনের 
পুত ব্যবস্থা হল। বড়ো বড়ো শিল্পোদ্যোগ ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে সফলভাবে সাঁরয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয় যুদ্ধ এলাকা থেকে দেশের পূর্বান্চলে! নতুন এলাকায় ক্লেশ, খাদ্য 
সংকট ও গৃহাভাব সর্তেও সোভিয়েত জনগণ বিনা বিশ্রামে নিঃস্বার্থে কাজ করে। 
উরাল, সাইবোরয়া, মধ্য এশিয়া ও ভলগার পার্থবতাঁ এলাকায় সরিয়ে-নিয়ে-আসা 
রুলকারখানা বহু ক্ষেত্রে দু-এক মাসের মধ্যেই খাড়া হয়ে যায় এবং তিন-চার মাসের 
মধ্যেই তাদের উৎপাদন পেশছয় যুদ্ধপূর্ব স্তরে। সামরিক-অর্থনোতিক পরিকল্পনা 
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পাঁরকজ্পনা কাঁমাট ও রাম্দ্রীয় প্রাতরক্ষা কাঁমাঁটর স্থানীয় প্রাতীনাঁধরা। নতুন 
দ্রনকমিশার দপ্তর গঠিত 'হয়: মট্টার ও ট্যাঙ্ক শিল্প কমিশারিয়েত। খাদ্য ও ভোগ্যবস্তুর 
নিয়ামত সরবরাহ ও দর নিষ্ু রাখার জন্য চালু হয় রেশন কা্ড। 

সোভিয়েত দেশপ্রেমের প্রেরণায় এবং কমিউনিস্ট পার্ট দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে 
শ্রমিকশ্রেণী, যৌথখামারী কৃষক সম্প্রদায় ও সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীরা শ্রমোৎপাদিকা, 
শ্রমশৃঙ্খলা ও সমাজতান্লিক কর্তব্জ্জানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেয়। যুদ্ধের একেবারে 
গোড়াতেই দেখা দেয় নতুন ধরনের সমাজতান্ত্িক প্রাতিযোগতা: আন্দোলন হয় এক 
একজন দুাট কি তিনটি করে কোটা তুলবে তোর নিজের কোটা ছাড়াও সঙ্গী যে 
মজুরি ফ্রণ্টে গেছে তার কোটা), সাধারণ পদ্ধীততে যা বরাদ্দ তার চেয়ে বোশ সংখ্যক 
মোঁশিনে কাজ করার আন্দোলন: নিজের কাজ ছাড়াও দ্বিতীয় একটি পেশা আয়ত্ত করার 
আন্দোলন ইত্যাঁদ। ফন্টে প্রোরিত ভাই, স্বামণ ক বাপের জায়গায় এসে দাঁড়ায় হাজার 
হাজার নারী, আঁচরেই কারখানার কাজ তারা আয়ত্ত করে নেয়। হাজার হাজার 
পেন্সনভোগ বৃদ্ধ ফেরে কারখানায়। শহর গ্রামের লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী, অনেকে 
মাত্র কিশোর -- কাজ করতে আসে কলকারখানা খনিতে ৷ যুদ্ধের কালে মান্র রাষ্ট্রীয় 
বান্ত শিক্ষণ স্কুল থেকেই [শিল্পের কাজে তালিম পায় ২০ লক্ষের বোঁশ তরুণ মজুর। 
কারখানায় সংগাঁঠত হয় কমসন্গল “ফ্রণ্ট-লাইন” যুব ব্রিগেড । আভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে 
লাগাবার পথ খোঁজে উদ্যোগাীরা, প্রাতরক্ষা শিল্পের উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পাঁরমাণ 
বৃদ্ধি করার নতুন কারগাঁর পদ্ধাত বার করে তারা । স্‌কঠিন যদ্ধ পরিস্িতির মধ্যে 
জনবল ও যল্লের বিপুল ঘাটাতি সত্তেও যৌথখামারীরা সৈন্য ও নাগাঁরকদের প্রয়োজন 
মেটাতে বীরের মতো খাটে। পূর্বাণলে বাড়ান হল শস্যাধীন এলাকা । রাষ্ট্রকে প্রদেয় 
কোটা ছাড়াও যৌথখামারী নরনারারা শ্রীতরক্ষা তহবিলে দান করে তাদের শস্য ও 
পশু সামগ্রী। ১৯৪২ সালের মে মাসে ধাতু, বিমান ও ট্যা্কাশল্পের মজুরদের 
উদ্যোগে ফ্রন্টের জন্য সর্বোচ্চ সাহায্য পাঠানোর এক সমাজতান্তিক প্রাতযোগিতার 
সূত্রপাত হয় সারা দেশে। এ প্রাতিযোঁগতায় যোগ দেয় সমস্ত শিল্পের শ্রমিক, রেল 
ও জলপাঁরবহণের মজুরেরা, আর তারপর মোঁশন-্্র্যাকটর কেন্দ্র ও রাম্ট্রীয় খামারের 
কমররা এবং হাজার হাজার যৌথখামারী। শ্রীমক-কৃষক মৈত্রী আরো জোরালো হয়ে 
ওঠে । দ্রুতবর্ধমান একটি যুদ্ধ অর্থনীতি প্রাতিম্ঠিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে -_ জার্মান 
ফাঁসস্ট আক্রমণকারীদের পরাজত করার বাস্তব ভাত্ত হল এইটে। 

১৯১৪১ সালের গ্রঁজ্মে প্রচণ্ড রিয়ারগার্ড লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্য দেশের প্রাতি 
ই জমি রক্ষা করে বীরের মতো, বিপুল ক্ষাতসাধন করে শত্রুর, তার সেরা সেরা 
ইউনিট ও সাজসজ্জাকে বিধ্বস্ত করে। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত বাঁহনী 
বহন ক্ষেত্রে গণ বারস্বের পাঁরচয় 1দয়েছে। সমলেনস্ক ও কিয়েভ অঞ্চলে লড়াই চলেছে 
একাদিন্রুমে দু মাসেরও বোঁশি, প্রচুর ক্ষাতি সইতে হয় জার্মানদের । ওদেসায় বারোচিত 
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প্রতিরোধ চলে ৬৯ দিন, আর সেভাস্তপলের ২৫০ দিন -_ দু জায়গাতেই কৃষ্ণ সাগর 
নৌবাহিনীর নাবকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এন্তনিয়ায় প্রচণ্ড লড়াই চলে দেড় 
মাস ধরে। লেনিনগ্রাদ প্রাতিরক্ষার মহাকাব্য শুরু হয় ১৯৪১ সালের অগস্টের শেষে ও 
চলে ৯০০ দিনের বোঁশ। লাল ফৌজের ইউনিট ও বল্টিক নৌবাহনীর নামবিকদের সঙ্গে 
শহর রক্ষা করে লোননগ্রাদের সমগ্র আঁধবাসীরা। আত্মরক্ষামূলক এই সব লড়াইয়ের 
গোড়ার দিকে জন্ম হল সোভিয়েত গার্ডবাহনশর (১৯৪১ সালের ১৯৮ই সেপ্টেম্বর 
১০০তম, ১২৭তম, ১৫৩তম, ও ১৬১তম পদাতিক ডিভিসনের নতুন নাম হয় গা 
[ডাভসন)। এই সব লড়াইয়ে বেড়ে উঠে পোক্ত হয় কমিউনিস্ট পার্টর তালম পাওয়া 
সামারক ও রাজনৈতিক কমশরা। 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ নিঃসঙ্গ ছিল না। 'িতৃভূমির মুক্ত 
ও স্বাধীনতার জন্য তাদের লড়াই মিশে যায় ইউরোপ, এশিয়া ও আমোরকার জনগণের 
স্বাধীনতা ও গণতান্ত্িক মুক্ত সংগ্রামের সঙ্গে। যে হিউলার-ীবরোধা যুদ্ধ জোট গড়ে 
ওঠে তার অগ্রণী ও চূড়ান্ত শীক্ত হয়ে দাঁড়াল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯১৪১ সালের 
১২ই জুলাই সোভিয়েত ইউীনয়নের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের একটি চুঁক্ত হয় যুদ্ধে মিলিত 
সংগ্রামের সম্মাতি দিয়ে। ১৮ই জুলাই চুক্তি হয় চেকোস্লোভাকিয়া সরকারের সঙ্গে, 
৩০শে জুলাই পোল্যান্ড সরকারের সঙ্গে। ১৯৪১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে 
১লা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাঁক্ন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের প্রাতানাধদের 
মস্কো সম্মেলনে আন্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হিটলার-বিরোধী জোটের সম্পদ 
ব্যবহারের প্রশ্নে মিলিত "সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হিটলার-বিরোধী জোটের সৃষ্টি 
সোভিয়েত বৈদেশিক নশীতর একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের পাঁরচায়ক। 

১৯১৪১ সালের শরতে জনবল ও যন্তের গুরুতর ক্ষাতর 'বানময়ে নাজী সৈন্য 
স্ছল ভাগের দিক থেকে লোননগ্রাদ অবরোধ করতে সমর্থ হয় এবং মস্কো ও দন 
তারের রস্তভের মুখে গিয়ে পেশছয়। বিশেষ রকমের প্রচণ্ড লড়াই চলে মস্কো অণুলে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানশ বিপন্ন হয়। ১৯৪১ সালের ১৯শে অক্টোবর রাম্দ্রীয় 
প্রতিরক্ষা কাঁমাটর সিদ্ধান্তে মস্কো অবরোধাবস্থায় বলে ঘোষণা করা হয়। সারা দেশ 
আসে মস্কো রক্ষায়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মস্কোর পাঁরপার্থে আত্মরক্ষামূলক 
যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্য বীরের মতো লড়ে। শন্রু সৈন্য শীর্ণ হয়ে পড়ে, প্রচন্ড ঘা 
খেতে হয় তাদের, লড়াইয়ের জোর আর থাকে না। &ই ও ৬ই িসেম্বর পাশ্চম ফ্রণ্ট 
(সেনানায়ক জেনারেল জুকভ, সমর পাঁরষদের সভ্য বুলগাঁনন), কাঁলাঁনন ফ্রণ্ট 
(সেনানায়ক জেনারেল কনেভ, সমর পারিষদের সভ্য লেওনভ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রুণ্টের 
দক্ষিণ ভাগের সেনানায়ক মার্শাল তিমশেঙ্কো, সমর পরিষদের সভ্য খুুশ্ভ) 
সৈন্যরা এক সুদ প্রাতআক্রমণ চালায়, যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাঁহনীর 
প্রথম বৃহৎ পরাজয় ঘটে। মস্কো থেকে শত্রুকে হটিয়ে দেওয়া 'হয় ১২০-৩৫০ 


৯৬ 


িলোমটার দূরে; মুক্ত পায় ৬০টি শহর ও প্রায় ১১,০০০ট গ্রাম। ১৯৪১-৪২ 
সালেব শীতে মস্কোর জয় ও তিখভিন আর রস্তভে সোভিয়েত সৈন্যের সাফল্যে 
[হিটলারের পব্রৎসন্রিগ” পারকজ্পনা সম্পূর্ণ ভেস্তে যায়। 

১৯৪২ সালের বসন্তে শীত আভষানের সাফল্য পুরো কাজে লাগয়ে আজত 
রণনৈতিক উদ্যোগটাকে সংহভ করা ঠিক করে সোভিয়েত কম্যাণ্ড। জার্মান কম্যান্ড 
কিন্তু জার্মান ও অধিকৃত দেশগুীলর অর্থনৌতক সামর্থা সংহত করে ও ইউরোপে 
দ্বিতীয় ফ্ণ্ট না থাকার সুযোগে প্রায় ৫০ ভিসন তাজা সৈন্য পাঠায় সোভিয়েত" 
জার্মান ফ্রুণ্টে। জার্মানি ও তার মিব্দের বরৃদ্ধে আসলে একাকী লড়ছিল সোভিয়েত 
ইউনিয়ন। ১৯৪২ সালের গ্রণীজ্মে সোভিয়েত-জার্মান ফ্ুন্টে ২৬৬ ডিভিসন জমায়েত 
করে জার্মান কম্যাপ্ড। তার মধ্যে ১৯৩টি ডাভসন জার্মান, অর্থাৎ মোট জার্মান 
সৈন্যবাহিনীর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। মস্কোর ওপর সরাসার সফল আক্রমণের আশা 
না থাকায় জার্মানরা ককেশাসের তেল এলাকা, স্তালনগ্রাদের শিল্প এলাকা ও দন ও 
কুবান স্তেপের কাঁষ অণ্ণল দখল করার জন্য বপুল আক্রমণাভযান গড়ে তোলে দক্ষিণে । 
দক্ষিণের আক্রমণে অংশ নেয় ৮০টরও বোশ শন্রু-ডিভিসন। ১৯৪১ সালের গ্রীচ্মের 
মতো এবারও সোঁভয়েত ফৌজকে রিয়ারগার্ড লড়াই চাঁলয়ে বহুদূর হটে আসতে হয়। 
ভরনেজের কাছে, দনে, স্তাঁলনণাদের বাইরে আর ককেশাস পর তমালার পাদদেশে শত্রুর 
অগ্রগাত রোধ করতে সবিপুল প্রচেম্টা করতে হয় জনগণ ও তাদের সৈন্যবাঁহনকে। 

১৯৪১-৪২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা ছিল চূড়ান্তরকমের গুরুতর । 
শত্রুর দখলে উক্রেন, বেলরুশিয়া, বাল্টক প্রজাতন্গুলি, রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্দের 
পাশ্চম, উত্তর-পশ্চিম ও কিছু কিছ দাক্ষণ অণুল। যুদ্ধের আগে এই এলাকাগুলিতে 
[ছল ৮. কোটি ৮০ লক্ষ লোক; উৎপন্ন করেছে গোটা দেশের শিল্পোত্পাদনের শতকরা 
৩৩ ভাগ; সোভিয়েত ইউানয়নের ক্ষেতী জমির শতকরা ৪৭ ভাগ আর দেশের গাবাদি 
পশুপালের শতকরা ৫০ ভাগ ছিল এখানে । এর গোটা অণ্ুল জুড়ে শত্রু তার ফাসিস্ট 
দখলি কায়েম করে। আধবাসীদের লুটপাট করে নাজীরা নির্মমভাবে নির্মল করে। 
গুপ্ত পার্ট সংগঠনগুির পাঁরচালনায় সোভিয়েত জনগণ বাঁড়য়ে তোলে তাদের 
পার্টজান সংগ্রাম--যা ছিল আন্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গোটা জাতির সংগ্রাম। 

১৯৪২ সালের গ্রীম্ম ও শরতে বিশেষ রকমের প্রচণ্ড লড়াই চলে স্তাঁলনগ্রাদের 
আশেপাশে ও শহরের ভেতরে । প্রতি ইণ্চি জমির জন্য স্তালিনগ্রাদের সৈন্যরা দাম 
আদায় করে ছেড়েছে। প্রচণ্ড ক্ষাতি হয় শত্রুর । নগর রক্ষায় আঁধবাসীদের জড়ো করে 
স্তালনগ্রাদ পার্ট সংগঠন। সৈন্যদের সংগ্রামী সামর্থ্য সংহত করতে ও শহর 
রক্ষায় স্থানীয় অধিবাসঁদের প্রচেম্টা নিয়োজত করতে চমৎকার কাজ করেন সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর (বলশোভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনোতিক ব্যরোর 
সভ্য ও ফ্রণ্টের সমর পাঁরষদের সদস্য খুহশ্চভ। 
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শহরের বীরোচিত প্রাতিরক্ষায় স্ীপ্রম কম্যান্ড সময় পায় ও এখানে 
প্রচুর পরিমাণে ট্যাঙ্ক, কামান ও স্ট্র্যাটেজিক মজুৎ বাহিনী এনে জড়ো করতে পারে। 
ততাঁদনে বিপুল পরিমাণে সামরিক সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে শুর করেছে দেশের 
কলকারখানা । ৃ 

শন্ুকে জীর্ণ ও অবসন্ন করার পর স্তাঁলনগ্রাদের এলাকায় একটি প্রাতিঅভিযানের 
জন্য তোর হল সোভয়েত ফৌজ। প্রাতআভযানের পাঁরকজ্পনা রচনায় 
সাক্রিয় অংশ নেন স্তালিনগ্রাদ ফ্রন্টের সেনাপাঁতি জেনারেল ইয়েরেমেত্কো, সমর পারিষদের 
সদস্য জেনারেল খও্শ্চভ, দক্ষিণ-পাঁশ্চম ফ্রন্টের সেনাপতি জেনারেল ভাতুতিন, সমর 
পাঁরষদের সদস্য জেনারেল জেল্তিভ, দন ফ্রণ্টের সেনাপাঁতি জেনারেল রকসভাস্কি। 
১৯১৪২ সালের ১৯৯শে ও ২০শে নভেম্বর দক্ষিণপশ্চিম, স্তালিনগ্রাদ ও 
দন ফ্রশ্টের সৈন্যরা চূড়ান্ত একট প্রাতিআভিযান শুরু করে স্তালিনগ্রাদের কাছে ও তন 
লক্ষাধক সৈন্যের জার্মান বাহনীকে ঘেরাও করে ফেলে। শহরে অবরুদ্ধ সৈন্যদের 
রক্ষায় ম্যানস্টেইনের নেতৃত্বে একটি শাক্তশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসে জার্মানরা, দুই 
দল জার্মান বাহনী মিলিত হবার আশঙকা দেখা দেয়, কিন্তু প্রধানত জেনারেল 
মাঁলনভাঁস্কর নেতৃত্বাধীন 'দ্বিতঁয় গার্ড আর্মর চমৎকার কাতিত্বে সে চেষ্টা বিফল হয়। 
১৯৪৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পাঁরবোন্টত জার্মান ফৌজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। মহান 
দেশপ্রেমিক যুদ্ধ ও 'দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের গাতিপথ মোড় 'নিল স্তালনগ্রাদ লড়াইয়ের পর 
থেকে -- এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য প্রভৃত। ফ্রন্টের বিরাট এলাকা জুড়ে অভিযান গড়ে 
তুলে সোভিয়েত ফৌজ কতকগুলি গুরুতর পরাজয় ঘটায় শন্তুর। ৯৯৪৩ সালের 
জানুয়ারিতে উাথখত হল লোননগ্রাদের অবরোধ, মুক্ত হল উত্তর ককেশাস, দনেংস 
কয়লা এলাকার অংশাবশেষ ও অন্যান্য অণ্চল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রুণ্টের লড়াইয়ের একটা চূড়ান্ত ঘটনা হল ১৯৪৩ সালের 
গ্রন্মে কুস্করে লড়াই ৫৫ই জুলাই থেকে ২৩শে অগস্ট)। কুস্ক্রে বিরুদ্ধে 
আঁভযানের জন্য বিপুল সৈন্য জড়ো করে জার্মান কম্যান্ড -- &,৫০,০০০ সৈন্য, 
২,০০০ 'বমান, ৬,০০০ কামান, ২,৭০০ ট্যাঙ্ক ও সেল্ফ প্রপেল্ভ্‌ গান। সময় থাকতেই 
শত্ুর মতলব টের পায় সোভিয়েত কম্যান্ড। ভরনেজ ও কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টগুলির সৈন্যরা 
যে প্রাতিরোধ দেয় তা শুধু শন্রু আক্রমণ প্রাতিহতই করে না, একটি প্রাতিআভিষান শর 
করার মতো অনুকূল অবস্থাও তোরি করে দেয়, যাতে যোগ দেয় পাঁচ ফ্রুণ্টের সৈন্যবাহনী। 
জার্মান বাহনীর এমন প্রচণ্ড পরাজয় হয় যে তাতেই হিটলার জার্মানর পরবতাঁ 
সামারক পরাজয় স্থির হয়ে যায়। বিপুল একটা শীক্ত নিয়ে আক্রমণ করে ঘটনাচক্র 
লড়াইয়ে। কুস্কণে জার্মানদের চরম পরাজয়ের পর উদ্যোগ চলে আসে পুরোপনীর 
সোভয়েত কম্যান্ডের হাতে । দ্‌নেপরের উজানপ্রান্ত থেকে নভরাসইস্ক পর্যন্ত ২,০০০ 
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[কিলোমিটার ফ্রণট জুড়ে শুরু হল সোভিয়েত ফৌজের ১৯৪৩ সালের গ্রণম্ম ও শরং 
অভিযান। সেই গ্রীন্মে ও শরতে সোভিয়েত সৈন্য ফ্রন্টের মাঝখানটায় ৩০০ [কিলোমিটার 
ও দক্ষিণ অংশে শ ছয়েক কিলোমিটার অগ্রসর হয়, বিধ্বস্ত করে ১১৮টি জার্মান ফাসিস্ট 
'ডিভসন ও মুক্ত করে ওাঁরওল, কুস্ক্ক খাকভি, গোটা দনেংস কয়লা এলাকা 
ও পার হয় দূনেপর। ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর উক্রেনের রাজধানী কিয়েভ মুক্ত 
হল। 

রুশ ফেডারোটিভ প্রজাতন্ত্র, উক্রেন ও বেলরুশিয়ার পাঁটজানরা প্রচুর সাহায্য 
করে সোভিয়েত ফৌজকে। বার পাঁটর্জান আন্দ্রেয়েভ, দুক, ফিওদরভ, ইগনাতভ 
(“বাতিয়া”) ও তাঁর দহাট ছেলে, ক্রেশ্ক্ কজ্‌লভ, কভ্‌পাক, মেলনিকভ, নাউমভ, 
পপভ, রুদ্‌নেভ, সাবুরভ, শুকায়েভ, ইয়েমলিউাতন, জাসলনভ, এবং অন্যান্য অনেকেরই 
নাম মহান দেশপ্রেমিক যৃদ্ধের ইতিহাসে. সোভিয়েত জনগণের ইতিহাসে লেখা থাকবে। 

জয়ের পর জয় হতে থাকল সোভিয়েত ফৌজের। উত্তর আঁফ্রকা থেকে শন্ুকে 
হটিয়ে মার্ক ও বৃটিশ সৈন্য জুলাই মাসে অবতরণ করে 'সাঁসালতে ও সেপ্টেম্বর 
মাসে মূল ইটালনয় ভখণ্ডে। ফাঁসিস্ট জোট ভেঙ্গে পড়ে, ১৯১৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে 
জার্মানির ইউরোপস্ছ প্রধান 'মিন্র ইটালি আত্মসমর্পণ করে। 

১৯৪৩ সাল শুধু ফ্রুষ্টে নয়, সোভিয়েত পশ্চাদভামিতেও বিপ্ল পরিবর্তনের 
বছর। সোভয়েত জনগণ লড়েছে আর সেই সঙ্গে গড়ে তুলেছে নতুন নতুন কলকারখানা, 
ব্লাস্ট ফার্নেস, খান, আর বিদ্যুত কেন্দ্র। ট্যাঙ্ক, বিমান, মর্টার ও সাবমোশনগানে 
জার্মানদের প্রাধান্য ঘ্‌চাল শাক্তশালী যুদ্ধ অর্থনীতি। যুদ্ধের শেষ তিন বছরে 
সোভিয়েত 1শল্পের গড় বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৩০,০০০'এর বোঁশ ট্যাঙ্ক, সেল্ফ- 
প্রপেল্ড্‌ গান ও সাঁজোয়া গাঁড়, প্রায় ৪০,০০০ বিমান, নানা আকারের প্রায় ১,২০,০০০ 
কামান, প্রায় ১ লক্ষ মটর, প্রায় ৪,৫০,০০০ হালকা ও ভার মোশনগান, ৩০। লক্ষের 
বোশ রাইফেল ও প্রায় ২০ লক্ষ সাবমেশিনগান। সৈন্যবাহনী ও নগরবাসীদের জন্য 
যথেম্ট খাদ্য এবং শিল্পের জন্য ঘথেম্ট কাঁচামাল জুগিয়েছে কৃষকেরা। 

ফ্রন্টের জন্য সমগ্র জনগণ যে সাহায্য পাঠায় তা দিন দিন বাড়তে থাকে। প্রকারও 
তার নানা রকম। ১৯৪২ সালের শেষে তাম্বভ অ'গলের যৌথখামারীরা একাঁট ট্যাঙ্ক 
বাহিনী সজ্জিত করার জন্য তোলে ৪ কোটি রূবল। তাদের দ্টান্ত নেয় সারা দেশ। 
সারাতভ যৌথখামারী গলভাতি তার সণ্টয় ১ লক্ষ রুবল দিয়ে দেয় একটি বিমান 
'নর্মাণের জন্য। তার উদাহরণ অনুসরণ করে লক্ষ লক্ষ সোভয়েত মানুষ । যৃদ্ধের 
চার বছরে বিমান স্কোয়াড্রন, ট্যাঙ্ক বাহিনী, গোলন্দাজ সরঞ্জাম ইত্যাঁদ নির্মাণের জন্য 
সোভিয়েত দেশপ্রেমিকেরা দান করে মোট ৯,৪৫০ কোটি রুবল (নগদ, গয়নাগাটি ও 
খণপত্রে)। সোভিয়েত দেশপ্রেমের একটা চমৎকার পরিচয় আছে ফ্রণ্টের জন্য এই 
ক্রমবর্ধমান সাহাষ্যে। 


*৯১৪১ 





মহান স্বদেশপ্রোমক যুদ্ধের সময় ট্যাত্ক 'নর্মাণী একটি কারখানা । 


ফাঁসিস্ট-বিরোধী জোটের আঁধকতর সংহতিরও বছর ১৯৪৩ সাল। ২৮শে নভেম্বর 
থেকে ১লা ডিসেম্বর '্রশাক্ত সোভয়েত ইউীনয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) 
সম্মেলন হয় তেহেরানে, সেখানে পারকম্পনাগুলি পরস্পর সমন্বিত করা হয় এবং 
ফাঁসস্ট জার্মান ও তার তাঁবেদারদের সৈন্য বিধ্বস্ত করার জন্য পূর্বে পশ্চিমে ও 
দক্ষিণে যেসব আক্রমণ চালানো হবে তার আয়তন ও সময় সীমা নির্ধারত হয়। গ্রেট 
বৃটেন ও মাঁককন য;ক্তরাষ্ট্রেরে সরকাররা ১১৪৪ সালের অনূধর্ব ১লা মে'র মধ্যেই 
ইউরোপে 'দ্বিতনয় ফ্রণ্ট খোলার প্রাতশ্রাত দেন। 

১১৪৪ সালে শন্রুর প্রধান প্রধান সৈন্য জোটের বিরুদ্ধে চলল একের পর এক 
সোভিয়েত ফৌজের প্রচণ্ড আঘাত। জানুয়ার-ফেব্রুয়ারতে মুক্ত হল লোননগ্রাদ 
অণ্চল; ফেব্রুয়ার-মার্চে সম্পূর্ণ হয় পশ্চিম উক্রেনের মুক্ত এবং শত্রু হটিয়ে দেওয়া 
হয় দনেস্তর ও প্রুতের পেছনে। জার্মানদের দাক্ষিণ জোটের সৈন্যবাহননগ্ীলকে পরাস্ত 
করে সোভিয়েত ফৌজ চেকোস্লোভা'কিয়ার সীমান্তে পেশছয় ও রূমানিয়ায় প্রবেশ করে। 
এপ্রল-মে মাসে মুক্ত হল ক্রিমিয়া ও ওদেসা। জুনে শন্ুুর কারেলীয় জোট চর্ণ 
হয় ও মুক্তি পায় কারেলিয়ার বোশর ভাগ অংশ। জুন-অগস্টে পার্টিজানদের সক্রিয় 
সহযোগিতায় সোভিয়েত সৈন্য ছনভঙ্গ করে জার্মান “কেন্দ্রীয়” সৈন্যবাহনীগ্যালকে ; 
বেলরুশিয়া ও তার রাজধানী মিন্‌স্ক, রাজধানী ভিল্নিউস সহ লিথুয়ানয়ার 
অনেকখানি জায়গা আর পোল্যান্ডের পূর্বাণ্ল মুক্ত করে পেশছয় ভস্টুলায়, পূর্ব 





পমনস্কের নিকটে যুদ্ধ, জূলাই ১৯৪৪। 


প্রাশিয়ার সীমান্তে। পোল্যান্ডের পূর্বাঞ্ুলের মুক্তিসাধনে প্রথম পোলিশ আর্মির 
সঙ্গে সঙ্গে ওঁদকে বৃহৎ জয়লাভ ঘটে পশ্চিম উত্রেনে, ল্‌ভভ মুক্ত হয় এবং সান্দমিরের 
কাছে ভিস্টুলার ওপর একটি গুরত্বপূর্ণ সেতুমুখ দখল করা হয়। 

অগস্টের "দ্বিতীয়ার্ধে জেনারেল মালনভাঁষ্ক পাঁরচালিত ২য় উক্রেনীয় ফ্রণ্টের 
সৈন্যরা ৩য় উক্রেনীয় ফ্রন্টের সহযোগিতায় ইয়াসসি ও কিশিনেভের কাছে একাট বৃহৎ 
শত্রু সমাবেশ চূর্ণ করে, মুক্ত করে মলদাভিয়া ও জার্মানির অনুগত রাষ্ট্র রূমানিয়া ও 
বুূলগোরয়াকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে যদদ্ধ থেকে । ১৯৪৪ সালের অগস্টে জনাবিদ্রোহ 
দেখা দেয় রুমানিয়ায়, তারপরে সেপ্টেম্বরে বুলগেরিয়ায় এবং ক্ষমতায় আসে বিপ্লবী 
গণতাল্তিক শাক্তরা। জার্মানর বিরুদ্ধে যৃদ্ধে যোগ দেয় এই দুটি রাম্ট্র। অক্টোবরে 
সোভিয়েত ফৌজ হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে তার বেশির ভাগ মুক্ত করে। সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবরে মুক্ত হয় এস্তনীয় এবং লাতভনয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্বের বৌশর 
ভাগ, জামর্ানর মিন্র ফিনল্যান্ড সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয় যুদ্ধ থেকে । ষুগোস্লাভ এলাকার 
বোঁশর ভাগটা থেকে ফাঁসস্ট দখলদারদের দূর করার ব্যাপারে যুগোস্লাভীয় গণমুক্তি 
কাজ শুর্‌ করল সৈন্যরা, শন্লুকে বিতাঁড়ত করল সমেরু বৃত্তা্ল ও উত্তর নরওয়ে 
থেকে। 

১১৪৪ সালে ফাসস্ট সৈন্য বিতাঁড়ত হয় সোভিয়েত সীমান্ত থেকে। বহু 
ফেলে যেমন বব্ুইস্ক,ভিতেবৃস্ক ও িনূ্‌স্ক (৩০ িভিসন), কর্সটন-শেভচেঙ্কভ(স্কতে 
(১০ ডিভিসনের বোঁশ) এবং ইয়াসসি ও িশিনেভে (২২ িভিসন)। বন্দী হয় লক্ষ 
লক্ষ শত্রু-সৈন্য ও অফিসার। 

মুক্তির মহাব্রত সাধনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফাঁসস্ট নিপীড়ন থেকে ইউরোপীয় 
জনগণের মুক্তিতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল ইউরোপের ফাঁসস্ট ব্লক। 
সামারক অপারেশন চলল খাস জার্মান ভূখশ্ডে। যুদ্ধের বিজয়ী অবসান আসন্ন হয়ে 
এল। ৬ই জুন, ইঙ্গ-মাঁক্ন সৈন্য ফরাসী উপকূলে অবশেষে অবতরণ করে দ্বিতাঁয় 
ফ্রন্ট খুলল জার্মানির 'বিরুদ্ধে। 

ফাঁসস্ট দখলদারদের হাত থেকে সোভিয়েত ভূখন্ড মুক্তর সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত 
অর্থনাতর পুনর্বাসনের কাজ চলতে লাগল । আর ঠিক তখন ফ্রুন্টে পরাজয়ের আঘাতে 
ভেঙে পড়ছিল ফাসিস্ট“জার্মানির অর্থনীতি । আগের বড়ো বড়ো অধিকৃত ভূখন্ডগ্াল 
হাঁরয়ে কাঁচামাল, জনবল ও কলকারখানার উৎস হাতছাড়া হয়ে গেল জার্মানির। 
পশ্চাদভূমির অস্থায়িত্বে দ্রুত ঘনিয়ে এল জার্মীনর পরাজয়। 

১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে বল্টিক সাগর থেকে কার্পোঁথয়ান পর্যন্ত ১,২০০ 


৩০৭ 


কিলোমিটার ফ্রুশ্টে আর একটা বিরাট আঁভযান শুর্‌ করল সোভিয়েত সৈন্য। সেই 
সঙ্গে ব্দাপেস্তে অবরুদ্ধ শত্রুর সঙ্গেও সোভিয়েত সৈন্য লড়তে থাকে হাঙ্গেরিতে। 
সোভিয়েত সৈন্য ছাড়াও পোলিশ, চেকোস্লোভাক, রুমানীয় ও বুলগেরাঁয় সৈন্যদলগুলিও 
আক্ুমণে অংশ নেয়। শীতকালীন যুদ্ধের সময়ে সম্পূর্ণ হয় পোল্যাণ্ডের মুক্তি, খালাস 
পায় চেকোস্লোভাকয়ার অনেকখানি অংশ। 1ভস্টূলা থেকে ওডের ও 'নিইসে পর্যন্ত 
হটিয়ে দেওয়া হয় শন্লুকে। পূর্ব ফ্লণ্টে সোভিয়েত ফৌজের বিজয়শ আভযানের ফলে 
আর্দেন্‌সে যেখানে মাঁক্ন ও বৃটিশ সৈনোরা মুশকিলের অবস্থায় পড়ছিল সেখানকার 
জার্মান আক্রমণ বানচাল হয়ে যায়। 

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারতে 'ক্রিমিয়ায় 'ত্রশাক্ত সম্মেলন হয় ও ফাঁসস্ট জার্মানিকে 
চুড়ান্ত পরাজয়ের পারকল্পনাগ্লি সম্মান্বিত করা হয়। ব্রিপক্ষই ঘোষণা করে যে 
জার্মান সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র করে ভেঙে দিতে ও জার্মান জেনারেল স্টাফকে বাতিল 
করতে তারা দ্‌ঢ় প্রতিজ্ঞ। সম্মেলনের সম্মিলিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়: “জার্মানির 
জনগণকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু নাজনীবাদ ও সামারকঙাদ নির্মূল 
হলেই তবে একটা সম্ঠু জীবন ও জাতিসমাজে একটা স্থান পাবার আশা জার্মান 
জনগণ করতে পারে।” এ সম্মেলনে জার্মানির আত্মসমর্পণ ও ইউরোপে যুদ্ধের 
অবসানের দ-তিন মাসের মধ্যে জার্মানর মন্ত্র জাশানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে রাজী 
হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন । 





বার্লসিন। রাইখস্টাগ দখলের পর, ১৯১৪৫ । 
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মস্কোর রেড স্কোয়ারে বিজয় কুচকাওয়াজ! ২৪শে জুন, ১৯১৪৫ । 


সোভয়েত ফোজের শেষ আঁভযান শুরু হয় ১৯৪৫ সালের বসন্তে। এপ্রলের 
মাঝামাঝি মার্শাল জুকভ পাঁরচাঁলিত ১ম বেলরুশীয় ফ্ুণ্ট, মার্শাল কনেভ পারিচালিত 
১ম উত্রেনীয় ফ্রণ্ট ও মার্শাল রকসভ্‌স্কি পাঁরচালিত ২য় বেলরুশীয় ফ্রণ্ট - এই 
1তনাট ফ্রুণ্টের সৈন্যরা চূড়াস্ত আক্রমণ গড়ে তোলে বার্লিনের দিকে এবং শরুসৈন্যের 
একাঁট বৃহৎ দলকে ছত্রভঙ্গ করে। ১ম বেলরুশীয় ও ১ম উন্রেনীয় ফন্টের সৈন্যরা 
ঘেরাও করল জার্মান রাজধানী ও ২রা মে তা দখল করল। বার্লন দখলের পর প্রাণের 
লড়াই শেষ হয় ও ৯ই মে সোভিয়েত সৈন্য প্রাগে প্রবেশ করে। ৮ই মে মিব্রশাক্তদের 
(সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স) সর্বোচ্চ কম্যান্ডের 
প্রাতিনধিদের সমক্ষে বার্লনের নিকটবতাঁ কাললসূহর্ট্টে জার্মান সবোঁচ্চ কম্যান্ডের 
প্রাতনিধিবৃন্দ বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই করে। সোভিয়েত জনগণের মহান 
দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অবসান হল নাজী জার্মানির সম্পূর্ণ পরাজয়ে। ১৯৪৫ সালের 
৯ই মে বিজয়োৎসব পালন করে সোভিয়েত জনগণ । 

১৯৪৫ সালের জুন মাসে সান-ফ্রানীসস্কোর সম্মেলনে স্থাপিত হল সম্মিলিত 
জাতিসঙ্ঘ। জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পাঁরষদ গঠিত হয় ১১ জন সদস্য নিয়ে, তার মধ্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, চীন ও ফ্রান্স এই পাঁচ দেশের 
স্থায়ী সদস্য থাকার কথা । শাঁস্ত ও নিরাপত্তা রক্ষা ও শাক্তশালী করা এবং রাম্ট্রসমূহের 
মধ্যে শান্তপূর্ণ সহযোগিতার বিকাশ ঘটাবার জন্য জাতিসঙ্ঘের সৃম্টি। 


৩০৪ 


১৭ই জুলাই থেকে ২রা অগস্ট অনুষ্ঠিত পট-সূড্যাম ব্রিশাক্ত সম্মেলনে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও মান যুক্তরাম্্র অংশ নেয়। সম্মেলনে জার্মাঁনর বেসমরধীকরণ, 
বেনাজীকরণ ও গণতান্ক পুনগণঠিনের ওপর নাদক্ট সিদ্ধান্ত গৃহণত হয় (ফ্রান্সও তা 
মেনে নেয়)। পট্সড্যাম ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল এক্যবদ্ধ শাস্তকামী এক গণতান্তিক 
জার্শানর সৃন্টি। ঘোষণার একাট গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে যুদ্ধ ক্ষাতপূরণের কথা আছে। 
সম্মেলনে 'সদ্ধান্তড হয় পূর্ব গ্রাঁশয়ার কাঁনগসংবার্গ শহর ও তার সাম্নাহত অণুল 
সোভিয়েত ইউানয়নকে দিতে হবে এখং পোঁপিশ-জাঞ্ণন সীমান্ত হবে ওডের-নইসের 
ও€পর। পরবতর্ণ কালে মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স পটসড্যাম ঘোষণা না-পৃরণ 
করার পথ নেয়। 

১৯৪৫ সালের ৯ই অগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন মিগ্রশপ্ত হিসাবে তার কতব্য 
অনুসাতর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। মার্শাল মালিনভস্ক 
পাঁরচালিত ট্রান্সবৈকাল ফ্রণ্টের সৈন্যরা ২য় ও ১ম দর প্রাচ্য ফ্রন্টের সহযোগতায় দশ 
লক্ষ সৈন্যবলের কোয়ানটুং আর্মিকে ছত্রভঙ্গ করে মাণ্রিয়া (ুনবেই), কোরিয়া, দক্ষিণ 
সাখাঁলন ও কুরিল দ্বীপপহ্ঞ্জ মুক্ত করে। জাপানের পরাজন়ে অংশ নেয়: সোভিয়েত 
'ফৌজ, সোভিয়েত প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহনন, আমুপ্ নৌবহর, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও গ্রেট বৃটেনের সৈন্যবাহনী, মঙ্গোলীয় জনপ্রজ্ঞাওন্তের সৈন্য এবং চীনা মুক্ত 
ফোৌঁজের সৈনাদল। ২রা সেপ্টেম্বর জাপান সবকার ধিনাসর্তে আশ্মসমর্পণে সই দেয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হল আন্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে। 

কাঁমউীনস্ট পাঁর্টর নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ বিশ্ব এ্রাতহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এক 
জয়লাভ করে, মহান দেশপ্রোমক যুদ্ধে রক্ষা করে তাদের সমাঞ্জতাশ্িক পিতৃভূমির 
মুড ও স্বাধীনতা! সমাজতন্দের ভূমির ওপর সাগ্নাজ্যবাদীদের দ্বিতীয় আঁভযানের 
চরম পরাজয়ে এই জয়। এ বিজয়ের ফলে পূর্বে পাঁশ্মে স্বীয় সীমান্তের নিরাপত্তা 
শীক্তশালশ করে সোভিয়েত ইউীনয়ন। কনিগসবার্গ শহর ও বন্দর সহা কানিগর্সবার্গ 
অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হল--১৯৪৬ সালে এর নামকরণ করা হয় 
কাঁলানিনগ্রাদ। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে শান্ত চুক্তির বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিরে পেল 
বারেন্ৎস সাগরে পেচেঙ্গা (পেংসামো) বন্দর সহ পেচেঙ্গা অণ্চল, আধকার রইল পর্ককালা 
উদ্দ'এর কাছে ভূখন্ড ও উপকূলবতর্দ জলভাগ ইজারা নেবার (১৯৫৬ সালে সোভিয়েত 
ইউাঁনয়ন এ আঁধকার ছেড়ে দেয়)। দূর প্রাচ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিরে পেল দক্ষিণ 
সাখালন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ৷ ফাঁসস্ট আক্রুমণকারী ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের চূর্ণ করে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু তার স্বাঁয় মর্যাদা, মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করোন, ফাঁসস্ট 
দাসত্বের বিপদ থেকে ইউরোপ ও এাঁশয়ার জনগণকে মুক্ত করতেও 'নর্ধারক ভূমিকা 
নিয়েছে। ফাঁসস্ট দস্যুদের কবল থেকে পাঁরন্রাণ পেল বিশ্বসভ্যতা । সমগ্র মানবজাতির 
জন্য এই বিশ্ব এতিহাঁসক কাজ করে সোভিয়েত জনগণ । 
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সোঁভয়েত সরকারের নেতার সঙ্গে মাকিনি যুক্তরাম্ট্র ও বুটেনের সরকার 
প্রধানদের যে যুদ্ধকালীন পর্রালাপ প্রকাঁশত হয় ১৯৫৭'এ, তাতে সোভিয়েত 
সৈনাবাহনগীর মহত্ব ও সাহস কণীর্ত এবং দ্বিতপয় বিশ্বযৃদ্ধে তাদের নির্ধারক 
ভূমিকায় জোর দিয়ে অনেক উীক্ত আছে মাঁক্ন যুক্তরাস্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন 
রুজভেল্ট ও গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্র উইনস্টন চার্চলের। পন্রাবলশ থেকে এও দেখা 
যায়, নাকী আঁধকার থেকে ম্ীক্ত পাওয়ামান্র বাভনন দেশের (পোল্যান্ড, যুগ্গোস্লাভিয়া, 
প্রভীতি) আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে প্রতীব্রয়াশীল শাসন চাঁপয়ে দেবার জন্য 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের শাসক চক্রগ্ঁলি যেসব চেস্টা করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আবিচলভাবে তার প্রাতিরোধ করেছে। 

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে জয় সেটা সোভিয়েত রাষ্ট্র ও 
সমাদর ব্যবস্থা, সোভয়েত সৈন্যবাহনী, সোভিয়েত সামারক বিদঢা ও সমাঞ্জতান্ত্িক 
মতাদর্শের জয়। যুদ্ধের ভেতর সোভয়েত ব্যবস্থার, অর্থনীতির সমাজতান্ত্রক ব্যবস্থার 
শ্রেম্ঠতা প্রমাণিত হয় নবশীক্ততে। মহান দেশপ্রোমক যুদ্ধে গোটা সোভিয়েত জনগণের 
সহায়তার ওপর ভরসা করতে পেরোছল সোভিয়েত সৈন্যবাহনশ। দেশ রক্ষায় জনগণের 
আমত শোর্যের কাণহনী হিসাবে ইতিহাসে লেখা থাকবে সোভিয়েত সৈন্যের বীরো চিত 
গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদভূমিতে সোভিয়েত জনগণের নিঃস্বার্থ পারশ্রমের কথা। 

মহান দেশপ্রোমক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত বিজয়ের অন্প্রেরক ও সংগঠক 
হল কামউীনিস্ট পাঁ্টও তার কেন্দ্রীয় কাঁমাট। পার বিপুল সাংগঠাঁনক ও রাজনোতিক 
কাজের ফলে সোভিয়েত জনগণের সমস্ত শাঁক্ত এঁক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে ও পারচালিত হয় শত্রু, 
পরাজয়ের লক্ষ্যে। গোটা যুদ্ধ জুড়ে পার্ট তার সেরা রাজনৌতিক নেতা ও সংগঠকদের 
পাঠিয়েছে ফ্রন্ট ও দেশাভ্যন্তরের সবচেয়ে জরুরী ও দায়িত্বশীল কাজে । বাশল্ট পার্ট 
নেতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনোতিক 
নেতৃত্ব পাঁরচালনা করেছেন, নেতৃত্ব করেছেন সৈন্যবাহিনীর। ফ্রন্টের সান্নাহত এলাকায় 
প্রজাতন্্ীয়, বিভাগীয় ও আণ্চলিক পার্ট কাঁমাটর সেক্রেটারীরা থাকেন ফ্রণ্ট ও 
সৈন্যবাহনীর সমর পাঁরষদ রাজনৈতিক বিভাগের সভ্য। সব মাঁলয়ে পার্ট ফন্টে 
পাঠায় ১৫ লক্ষ কামউনিস্টকে, তার মধ্যে ৪৮ হাজারের বেশি হলেন উচ্চতর পার্টি ও 
ট্রেড ইউীনয়ন কমাঁ। মস্কো পার্ট সংগঠন ফ্রণ্টে যত কমিউীনস্ট পাঠায় তার সংখ্য। 
১ লক্ষের কম নয়। লোননগ্রাদ সংগঠন পাঠায় তার পার্টি সভ্যদের শতকরা ৭০ জনের 
বোঁশ, ওদেসা ও সেভান্তপল পাঠায় শতকরা ৯০ জন। যুদ্ধের শেষে সৈন্যবাহনীতে 
ছিল ৩৫ লক্ষ কমিউর্নিস্ট অর্থাৎ মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৬০ জন। 1নজের ব্যক্তিগত 
দৃষ্টান্ত দিয়ে কমিউনিস্টরা অনূপ্রোরত করত সৈন্যদের, সৈন্যবাহনীকে শাক্তশালী ও 
সংহত করে তুলত। আঁফিসারদের সঙ্গে নিয়ে রাজনোৌতক সংস্থা ও পার্ট সংগঠনগ্ীল 
সৈন্যবাহনীর লোকেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলত দেশের জন্য অসাম বিশ্বস্ততা, বিজয়ে 


৩০৬ 


ভরসা, নিঃস্বার্থ ধৈর্য ও একটা উন্নত সংগ্রাম তৈজ। কমিউনিস্ট হিসাবে লড়াইয়ে বেতে 
পারাটা সোভিয়েত ফৌজের সৈন্যদের কাছে ছিল পরম মর্যাদার ব্যাপার । ফ্রণ্টের বিপুল 
ক্ষয়ক্ষীত সত্তেও কমিউনিস্ট পার্টির সভাসংখ্যা যুদ্ধের ভেতর আরো ১৬ লক্ষ বাড়ে। 
কমসমল সংগঠনও প্রভৃত বৃদ্ধি পায়। 

যুদ্ধকালে রা নেতৃত্বের গুরুদায়ত্ব যাঁরা বহন করেছেন তেমন স্াশাক্ষিত ও 
বিশ্বস্ত অফিসারদের শিক্ষা দিয়ে সৈন্যবাহনণীর অগ্রণী পদে উন্নীত করে কাঁমউীনস্ট 
পার্টি। 

ফাঁসস্ট জার্মান ও সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অদজ্টপর্ব সামারক 
নৈপুণ্য ও সহনশাক্ত, অধাবসায়, শোর্য ও গণবীরত্ের যে দ্টান্ত সোভিয়েত সৈনারা 
দেয় ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আশ্চর্য সাহসী কণীর্ত দেখিয়ে সমাজতান্তিক 
পিতৃভূমির প্রাত অপরিসীম বিশ্বস্ততায় যাঁরা ভাঁদের নাম অমর করে গেছেন সেই সব 
সৈন্য, আফসার ও পার্টজানরা - ব্রেস্ত কেন্প্ার বীও প্রাতিরোধীরা, বৈমানিক গাঞ্জেলো 

ও তালালাখন, প্রাইভেট মান্রসভ ও স্‌ মির্নভ. পাটি'জান কশেভর, কস্মদে মিয়াণস্কায়া, 
চাইকিনা ও শুমভূসেভ, পানাফলভ রক্ষী ডিভিসনের সৈনারা*, তনবার সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বীর উপাধিপ্রাপ্ত পাক্রশাকন ও কজেদুব এবং অন্যান্যের মধ্যে রূপ নিয়েছে 
লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণের -বীরত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর -- এ খেতাব দেওয়া 
হয়েছে সোভিয়েত সৈন্য ও নৌবাহিনীর ১০,৯৪২ জন সৈন্য ও আফসারকে। 
৭90,0909,00০0'র বোশ সৈন্য, নাঁবক, আফসার ও জেনারেল পেয়েছেন সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অর্ডার ও পদক (১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই তাঁরখের 'হসাব)। সোভিয়েত 
জনগণের দেশপ্রেম, সোভিয়েত সমাজের নৌতিক ও রাজনৈতিক এক্য, রুশ জনগণের 
নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির বন্ধত্ব--এ সবের অপরাজেয় শক্তির 
প্রমাণ হয়েছে মহান দেশপ্রোমক যুদ্ধের মহাপরাক্ষার সময়। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাতিফলে বিশ্ব ব্যাপারে শক্তিঅনুপাত বদলেছে 
সমাজতন্ত্রের অনুকূলে । জার্মানি, ইটালি ও জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়। সমগ্রভাবে 
দুর্বল হয়ে পড়ে পঃাঁজবাদী ব্যবস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ফলে ইউরোপের 
বহুজাতি প:জিপাতি ও জমিদারদের জোয়াল ছংড়ে ফেলার মত অনুকূল অবস্থা পেয়ে 
গণতন্দ ও সমাজতন্ত্ের পথ গ্রহণে সক্ষম হয়। সাম্রাজ্যবাদী শেকলের আরো গ্রন্থি ছিন্ন 


* যুদ্ধের একটি বিরাট কাঁর্তিস্থাপন করে মস্কো প্রাতিরক্ষার কালে জেনারেল পানফিলভ 
[ডাভসনের একদল সৈন্য। রুশশ, উক্রেন, কাজাথ ও িরাগজ সৈন্য দিয়ে গড়া এই দলটি দুবসেকভো 
স্টেশনের কাছে ঘাঁটি রক্ষা করাছিল। ১৯৪১ সালের ১৬ই নভেম্বর পদাতিক বাহিনীর সমর্থনে বহু 
জার্মান ট্যাঙ্ক এইখান দিয়ে ভেঙে এগুতে চায়। শু ট্যাঞ্কের সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ে রুখে থাকে 
পানীফলভ ধডীভসনের টসনারা, তাদের আঁধকাংশই বারের মৃত্যুবরণ করে সাঁতা, কিন্তু জার্মান 
অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। 
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হয়েছে, তোর হয়েছে বিশ্ব সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থা যার আওতায় বিশ্বজনের এক 
তৃতনয়াংশের বোশ -- ৯০ কোটির বৌশ লোক। যুদ্ধোত্তর পরের প্রধান বোশস্ট্য হল 
[বশ্ব সমাজতান্ক ব্যবস্থার ভ্রমবর্ধমান শক্তি । 

দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান থেকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জনগণের 
জাতীয় মুক্ত আন্দোলন বরাট আকারে বেড়ে উঠেছে। ভারত, ইন্দোনোশয়া, রকম, 
মিশর এবং এঁশয়া ও আঁফ্রকার অন্যান্য দেশ উপাঁনবোশকতার 'নগড় ভেঙে ফেলেছে। 
শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ উপাঁনবোশক ব্যবস্থার ভাঙন। 


সোভিয়েত ইউীনয়নে সমাজতন্ত্রের পারপূর্ণ ও চুড়ান্ত বিজয় । বিপুলাকারে 
কামিউনিজম নির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউানয়নের প্রবেশ (১৯০৪৬-১৯৬১) 


চতুর্থ (১৯৪৬-১৯৫০) ও পণ্টম (১৯৫১-১৯৫৫) পাচিসালা পারকল্পনার কালে 
জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন ও বিকাশ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশুয়ী অবসানের পর সোভিয়েত জনগণ ১৯৪১ সালের যুদ্ধে 
ব্যাহত শাস্তিপার্ণ কমিউানস্ট নির্মাণের কাজে কিরল। যুদ্ধের ভেতর জার্মান ফাঁসিস্ট 
আব্রমণকারণীরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের অশেষ ক্ষাতি করে। আংঁশক অথবা সম্পূর্ণভাবে 
দখলদারীরা বিধ্বস্ত বা ভস্মীভূত করে ১,৭১০ শহর এবং ৭০.০০০'এর বেশি গ্রাম, 
ন্ট করে ৩১,৮৫০ শিল্পোদ্যোগ্, ৬৫,০০০ কিলোমিটার রেল লাইন, তছনছ ও 
লুটপাট করে ৯৮,০০০টি যৌথখামার, ১.৮৭৬টি রাম্ট্রীর খামার ও ২,৮৯০টি মোৌশন- 
্্যাকটর কেন্দ্র। হামলাদাররা জবাই কতর বা জাম্শানতে চালান পাঠায় ৭০,০০,০০৩ 
ঘোড়া, ১.৭০,0০,০9০9০ গর, লক্ষ লক্ষ শুয়ার ভেড়া ছাগল এবং ৯০,০০,9০9.9০9০র 
বোঁশ মুরগী হাঁস। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ক্ষতির আসল পাঁরমাণ ৬৭,৯০০ কোটি রুবল 
(যুদ্বপূর্ব মূল্যে); এবং সঙ্গে যুদ্ধ জানত ব্যয় ও সামায়কভাবে অধিকৃত অণ্ুলের শিল্প 
ও কষ থেকে সামায়ক আয় হানির হিসাব ধরলে মোট ক্ষাত দাঁড়ায় ২৫৬,৯০০ কোট 
রুবল। 

সোভিয়েত ইউীনয়ন যে ক্ষাত ও সর্বনাশ সয়েছে তা সইতে হলে যে কোনো 
'পঃাঁজবাদী দেশ এমনাক সর্ববৃহৎ পঞীঁজবাদী দেশেরও বকাশ অনেক পোছিয়ে যেত, 
আনবাষই তাকে দাসের মতো নির্ভর করতে হত বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগনীলির ওপর । 
মার্কন যুক্তরাম্ট্র ও িছ্‌ িছু পশ্চিম ইউরোপায় দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্র ঠিক 
এই কথাই ভেবোছল। তাদের আশা কিন্তু ফলবতা হয়ানি। দারুণ আগ্রপরাক্ষার 
বছরগুলির মতোই যুদ্ধোত্তর পর্বের শান্তপূর্ণ নির্মাণে সোভিয়েত ইউানয়নের 
.সমাজব্যবস্থা প:জবাদী ব্যবস্থার তুলনায় তার অশেষ উৎকর্ষের পারচয় দিল; অর্থনীতির 
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পুনর্বাসন ও আঁধকতর বিকাশ জানত জর্দা সমস্যাগ্লি স্বল্প সময়ে সমাধান করার 


মতো শীক্ত ও সামর্থ্য সে খুজে পেল নিজের মধ্যেই। 

যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে যে সমস্যার সমাধান করতে হয় তা হল: 
যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে বিধ্বস্ত অণ্লগুলির গুনগঠন, শাক্তকালীন ধারায় অথনীতির 
প্রত্যাবর্তন, উৎপাদনের যৃদ্ধপূর্ব মাত্রা অন ও তারপর প্রভৃত পাঁরমাত্ণ তাকে ছাড়িয়ে 
যাওয়া, জনগ.ণর বৈষাঁয়ক ও সাংস্কাতক মানের উনয়ন এবং সোভঃয়ত রাষ্ট্রের 
প্রাতরক্ষা সামথ্য শক্তিশালী করা । তার প্রত/ক্ষ লক্ষ্য শির হয় দ্বিতীয় বার আহৃত 
সোভিয়েত ইউনয়নের সর্বোচ্চ সোগভরেতের প্রথম আধবেশনে ১১৪৬ সালের ১৮ই 
মার্ট গৃহাতি চতুর্থ যেদ্ধোন্তর প্রথম) পটিমালা পারিকলপনায়। যুদ্ধপূর্ণ কালের 
অন্যান্য পারকজ্পনার মতো এ পারিক-পনাতভও গর লশিশেপের বিকাশে অগ্রণাধকার 
দেওয়া হয়। 1শল্পের সাধারণ মোট উংপারন পাত বহরর শেষে ্দিপর্ন মাহ্রাকে 
শওকরা ৪৮ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে বলে ধরা হয়। বেশ গুবুক্ধ ছেওয়া হয় কৃষি, ভোগ্যবস্তু 
[শিল্পের উত্রাভি এবং পারিনহণ, যোগাযোগ ও অথনিাতপ্র অনথনা শানার গুনর্সাসন ও 
আধকতর বিকাশের 1দংক। 

কামউনিস্ট গর পাঁব্চালনায চতুর্থ গ'»সালা পাঁরকলপনা পতণ কণতে শুক 
করে সোভিয়েত জনগণ। পাঁরকাজপও লক্ষ্যে পেখতবার জন্য দেখা পিল দেশব্যাপী 
সমাজঙান্তিক প্রাতিযাশিতা। বহ গুণী, আগন়ান লোকের সৃষ্িি করে শ্র।নক শ্রেণী, 
গড়ে তোলে সমাজ হাল্বিক উনি নপ নব পদ্ধীতর উদ্তাবকদের। আর্নান বিকভ ও 
ব৩কোভচ ধাতকাটার দ্রুতগাত পদ্ধাত প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। 
করাতবলাঁনকভা ও কুজনেংসভ মালমশলা বাঁচিয়ে লক্ষাঙ্ক ছাপিয়ে উৎপ।ধনের আন্দোলন 
চালু করেন। ঘলাসনখল্ম ওস্টেড মিলের ফোরম্যান চুাকিখ, শুরু করেন শুধু সেরা 

তার করার আন্দোলন। সমস্ত উদ্ভাবন গভীরভাবে বিচার কবে ব্যাপকভাবে তা 

কাজে লাগাবার আন্দোলনের প্রবর্তন করেন ইঞ্জিনিয়র কভালিওভ। সমাজতান্ত্রিক 
উৎপাদনের অগ্রণনীহ্দর এই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দেয় লক্ষ লক্ষ শ্রামক, কম, 
হীঞ্জানয়র, টেকানাঁশয়ন ও মৌথখামারী। 

কাষির লক্ষ্যাঙ্ক পূরণ ছিল অতীব দূরূহ । খামারগুঁলিকে প্রচণ্ড রকমের ধংস 
সইতে হয় যৃদ্ধে। আবাদের আয়তন হাস পায়, চাষ হয় নিয়মিত গ্ড়র চেয়ে কম, 
ফলন ছিল 'নচু, যন্পাতি যুদ্ধ পূর্বের তুলনায় অলপ। ১৯৪৬ সালে আতি গ্রুতর 
এক অনাবৃন্টিতে ভোগে দেশ, গুরুক্ষপূর্ণ খামারী জেলাগুলির আধকাংশই তাতে 
পড়ে। অনাবৃন্টি পীড়িত এলাকার পরিমাণ ছিল ১৯২১ সালের চেয়ে বোৌশ, এবং 
প্রায় ১৮৯১ সালের মতো। যৌথখামারগ্ীলকে পুনর্গাঠত করার পক্ষে শুধু 
যদদ্ধক্ষাত ও অনাবৃণন্টি জনিত বাধাবন্ধই ছিল না। কতকগ্যাল জেলায় “কাঁষসমবায়ের 
আদর্শ নিয়মাবলী”র নশীতিগুলিকে গুরুূতরভাবে লঙ্ঘন করা হয় এবং তাতে 
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যৌথখামার ব্যবস্থার ভিত্তিটাতেই ফাটল ধরছিল। এ অনাচারের মধ্যে পড়ে 
যৌথখামারগুলির সম্পাত্ত ও ভমর অপব্যবহার, যে কাজ হল তার অযথার্থ রেকর্ড এবং 
খামারের ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্রের নাত লঙ্ঘন। যোথখামার ব্যবস্থা উন্নত ও জোরদার করে 
কাঁষতে অগ্রগাঁতি ঘটাবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে সোভয়েত ইউানয়নের কমিউনিস্ট 
পাঁট'র (বলশোভক) কেন্দ্রীয় কামটি ও সোভিয়েত সরকার। যৌথখামার ব্যবস্থাপনায় 
পাট লাইনের বিকাত প্রাতাবধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গৃহীত 
হয় “যৌথখামারগ্ীলতে কীষসমবায়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘন বন্ধ করার ব্যবস্থা”। 
১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত ইউানয়নের কামউানস্ট পার্টর (বলশোভিক) 
কেন্দ্রীয় কামাটি,“যুদ্ধোত্তর পর্বে কীষ প্রগতি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা” গ্রহণ করে। 
১৯৫০ সালে ছোটো ছোটো যৌথখামারগ্াঁলর অর্থনীত ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য 
তাদের কিছু কিছুকে একত্র করা হয়। 

যৃদ্ধোত্তর পর্বে জাতীয় অর্থনীতর পুনরুদ্ধার ও বিকাশের সঙ্গে সোভিয়েত 
জনগণের জীবনযান্রা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নাতি ঘটে; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 
১৯৪৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে কামউনস্ট পাঁট'র কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও মান্পারষদের 
আদেশে মুদ্রা সংস্কার এবং খাদ্য ও ভোগা্দ্রবের জন্য রেশন কার্ডের বিলোপ । 

শিল্পে চতুর্থ পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা পূরণ হয় নর্ধারত সময়ের আগেই -চার বছর 
[তিন মাসে এবং শিল্পোতপাদনে ১৯৪০ সালের মাত্রায় পেশছন যায় আড়াই বছরেই ১৯৪৮ 
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লোনন সমাধমান্দর, রেড স্কোয়ার, মস্কো। 


সালেই। ১৯৫০ সালের শিল্পোৎপাদন লক্ষ্য ছাঁপয়ে যায় শতকরা ১৭ ভাগ এবং সেই 
বছরেই ?শিল্পোৎপাদন পাঁরকল্পনা অনুসারে ১৯৪০ সালের তুলনায় শতকরা ৪৮ ভাগ 
বোৌশ হবার বদলে দাঁড়ায় শতকরা ৭৩ ভাগ বেশি৷ এ পর্বে নিয়োজত পধাঁজর পারমাণ 
৩৪,৮৭০ কোটি রুবল (১৯৫৫ সালের মূল্য হসাবে)। ৬,০০০টির বেশি 1শল্পোদ্যোগ 
(ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির কথা না ধরে) পুনর্গিত বা নতুন তোর হয়ে উৎপাদন শুরু 
করে এবং শ্রামক কর্মচারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৫০ সালে ৩,৮৯,০০,০০০ অর্থাৎ 
১৯৪০ সালের চেয়ে 9৭,09০,0090 জন বোঁশ। কষ্টসাধ্য গতর-খাটা কাজগুলোতে 
যন্ত্ায়ন মাত্রা ছিল যুদ্ধ প্‌বেরি চেয়ে বৌশ আর ১৯৫০ সালে শিল্পে শ্রমোৎপাঁদকা ছল 
১৯৪০ সালের চেয়ে শতকরা ৪৫ ভাগ উচ্চু। 

প্রভূত বাধাবঘনন সত্তেও ?কছু' সাফল্য আজঙ হল কৃষিতে । ১৯৪৬-৫০ সাল 
পর্বে খামারগ্ালতে সরবরাহ করা হয় ৫&,৩৬,০০০ ট্র্যাকটর (১৫ অশ্বশাক্তির ইউানট 
হিসাবে) ও ৯৩,০০০ হাভেস্টার কম্বাইন, খামারগলির বিদ্যতঈকরণ প্রসারিত করার 
জন্য বেশ কাজ হয়। যৌথখামারগ্ালর সংগঠন ও অর্থনীত জোরদার করার জন্যও 
অনেক কাজ চলে । এর ফলে শস্যদানা ও িল্পশসোর আবাদক্ষেত্র অনেক বেড়ে যায় এবং 
বাড়ে গবাদ পশুর সংখ্যা। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় 
তখনো সমাধানের অপেক্ষায় ছিল জরুরী অনেক সমস্যা । 

১১৪১ দ্ালে ফাঁসস্ট জাম্ণানর সোভিয়েত ভূমি আক্রমণে দেশের শিল্প, বিজ্ঞান, 
সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। যুদ্ধোস্তর পর্বের স্বল্প সময়েই কিন্তু এসব 
ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে পেশহতে পারে সোভিয়েত জনগণ । 

সাধারণ, টেকাঁনকাল ও অন্যান্য ধরনের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখা অনেক বাড়ে _ 
চতুর্থ পাঁচসালায় এ সংখ্যা আরো ৮২,৩৪,০০০ জন বেড়ে পেশহয় ৩ কো ৬০ লক্ষে । 
১৯৫০-৫১ সালে উচ্চশিক্ষায়তনের ছান্র সংখ্যা ?ছল ১২.৪৭,৪০০ (১৯৪০-৪১ -সালে 
৮১১,৭০০ জন)। বৈজ্ঞানক কমরদের সংখ্যা ১৯৪০ সালে ৯৮.৩০০ থেকে ১৯৫০ 
সালে ১,৬২.৪০০-এ ওঠে। 

যুদ্ধের ঠিক পরেই ব্যাপক আকারে শুরু হয় গৃহানমাণ! ১৯৫০ সাল নাগাদ 
পূনগ্গঠত ও নবানার্মত গৃহের মোট বাসক্ষেন্ত্র দাঁড়ায় ১০,২৮,০০,০০০ বর্গ ?মটার। 
একই কালে পুনর্গঠিত ও নবানার্মত গ্রাম্য গৃহের সংখ্যা ২৭,০০,০০০। 

১৯৫০ সালে জাতীয় আয় ১৯৪০'এর চেয়ে শতকরা ৬৪ ভাগ বেশি ছিল 
(তলনীয় মূলামানে), যাঁদও পাঁরকম্পনায় ধরা হয় শতকরা ৩৮ ভাগ, এবং শ্রামক, 
কর্মচারী ও কৃষকদের মোট আয় দাঁড়ায় ১৯৪০এর চেয়ে শতকরা ৬২ ভাগ বোশ 
(তুলনীয় মূল্যমানে)। এ পাঁচ বছরে জনকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কাজে রাম্ট্রীয় খরচা 
দাঁড়ায় ৫২,৪৫০ কোট রূবল। 


৩১৬১ 
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মস্কো রাম্ট্রীয় 'বিশ্বীবদ্যালয়। 


১৯৫২ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউীনস্ট পার্টর 
১৯শ কংগ্রেসে দেশের রাজনোৌতক অর্থনৌতিক ও সাংস্কাতক বিকাশের খাঁতয়ান হয়। 
কংগ্রেসে “বলশোৌভিক” শব্দাট বাদ 'দয়ে পার্টর নাম বদলাবার সিদ্ধান্ত হয়: 
“কমিউীনস্ট” ও “বলশেভিক” এই দুটি নামই এতাঁদন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে আসাছল 
মেনশোভিকদের সঙ্গে তফাৎ বোঝাবার জন্য। কিস্তু সোভিয়েত দেশে মেনশোঁভক পার্ট 
দীর্ঘ দন বলনপ্ত হওয়ায় কাঁমডীনস্ট পার্টর দুইটি নামের তাৎপর্য আর ছিল না। 
কাঁমউীনিস্ট পাট” নামেই পার্ট কর্মসূচির মাক্সঁয় মমবিস্তু সেরা প্রকাশ পাচ্ছে, সতরাং 
সোভিয়েত ইউানয়নের কাঁমউীনস্ট পার্টি (বলশোভক) এই নাম পারবার্তত হল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কঁমিউীনস্ট পার্টি রূপে। কংগ্রেসে গৃহীত হয় সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নিয়মাবলী । | 


৩৯৭ 


কমিউনিস্ট পার্টির ১৯শ কংগ্রেসে দেখানো হল যে কমিউ|ুনস্ট পার্ট ও সার। 
সোভিয়েত জনগণের প্রধান লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র থেকে কাঁমউানজ্‌মে ক্রমান্বিত 
রূপান্তরের মাধ্যমে কাঁমউীনস্ট সমাজের গঠন, ভ্রমোননত জনগণের বৈষায়ক ও সাংস্কাতক 
মানের উন্নাত, সোভিয়েত সমাজের সকল সদস্যের মনে সকল দেশের মেহনতাঁ লোকেদের 
প্রাত আন্তজণততকতা ও সৌই্রাত্র্যর প্রেরণা সণ্টারত করা এবং সোঁভয়েত ইউনিয়নের 
প্রতিরক্ষা সামর্থ থাসাধ্য বাড়ানো । 





এই সব প্রধান লক্ষ্যকে আরো 'নাদষ্ট রূপ দান করা হয় ১৯শ কংগ্রেসে গৃহীত 
১৯৫১-৫৫ সালের অর্থনৌতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পাঁরকজ্পনার নিদেশাবলীতে। 
এতে 'শিল্পোৎপাদনের মোট বাদ্ধি ধরা হয় প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ, ফলে ১৯৫৫ সাল 
নাগাদ মোট শিল্পোৎপাদন দাঁড়ানোর কথা ছিল ১৯৪০ সালের তিনগ্ণ। এবারেও 
পাঁরকম্পনায় অগ্রাধকার দেওয়া হয় গুরু শিল্পের উন্নয়নে ও দেশের আঁধকতর 
[িদ্যতীকরণে। পাঁরকল্পনা হল বিদ্যুত কেন্দ্রগুলির মোট চালু ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ 
করা হবে, জল বিদ্যতকেন্দ্রগঁলর ক্ষমতা করা হবে তিনগুণ আর মোট বিদ্যুত 
উৎপাদন বাড়বে শতকরা ৮০ ভাগ । ৭১১টি বিদ্যুতকেন্দ্রের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের 
পাঁরকল্পনা হয়। অর্থনীতির ওপর প্রভূত প্রভাব পড়ে কুইবিশেভ ও ভলগোগ্রাদ 
এলাকার দুটি বৃহৎ জল বিদযুতকেন্দ্র নির্মাণে এবং কাখভকা, নভাঁসিবিস্ক্ক ও ইকুঁৎস্ক 
জল বিদন্যতকেন্দ্রগুলিতে কাজ শুরু করায়। 

কাঁষ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য ছিল: সমস্ত শস্যের ফলন বাড়ানো, গবাদি পশুর 
সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। সোভিয়েত .জনগণের বৈষাঁয়ক ও 
সাংস্কৃতিক মানের আতি প্রভূত উন্নাতির কথা থাকে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনায়। 

১৯৫৩ সালের &ই মার্চ উনাঁবংশ কংগ্রেসের কিছ পরেই গুরুতর পড়ার পর 
সোভিয়েত ইউানয়নের মান্নপরিষদের সভাপাঁতি ও সোভিয়েত ইউনয়নের কাম্উনিস্ট 
পাঁটর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্তাঁলনের মৃত্যু হয়। 

কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি নির্বাচিত হন খ্ুশ্চভ 
১৯৫৩ সালে। 

পার্ট ও তার লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কামাটির নেতৃত্বে নতুন পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা 
হাঁসল করতে সফল হয় সোঁভয়েত জনগণ । ১৯৫২ সালের ৩১শে মে লেনিন ভলগা- 
দন জাহাজগামী ক্যানেল উন্মুক্ত হয়। ১০১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জলপথে সম্পূর্ণ 
হল পাঁচাট সাগরের সংযোগ -_- শ্বেত, বাল্টক, কাক্পিয়ান, কৃষ্ণ ও আজভ সাগর । এর 
ফলে পাওয়া গেল একাঁট একক আভ্যন্তরীণ জলপাঁরবহণ ব্যবস্থা, যাতে মস্কো-ভলগা 
ক্যানেল মারফত দেশের কেন্দ্রে __ মস্কো সংযুক্ত হল দেশের গুরত্বপূর্ণ অর্থনৌতক 
অণ্ণলগলির সঙ্গে। ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুন খোলা হল দুনিয়ার প্রথম ৫,০০০ 
কলোওয়াট ক্ষমতার পরমাণাঁবক শীক্তকেন্দ্র - সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানের 
প্রস্ফুরণের সাক্ষ্য। শান্তর কাজে পরমাণু শাক্তকে ব্যবহারের একটি সত্যকার পদক্ষেপ 
এটি। 

বিজ্ঞানের সবাঁকছ সাফল্য নিযুক্ত হয় কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের সেবায়। গাঁণত 
বলাঁবদ্যা, পদার্থাবদ্যা, রসায়ন ও ইলেন্যীনকসের ক্ষেতে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের 
বাশম্ট সাফল্য থেকে ধাতুঁবদ্যা, হীঁঞানয়ারং, তেজীবদ্যা, রেডিও হাঞ্জনিয়ারং, 
স্বয়ংক্রিয়তা, দূর বলবিদ্যার মৌলিক সব সমস্যা সমাধানের 'ভী্ত মেলে। সোভিয়েত 
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জনগণের উদ্যোগ ও সৃজনী প্রচেষ্টায় অর্থনতর সবকটি ক্ষেত্রে প্রবার্তত হয় সর্বাধূনিক 
যল্তপাত ও আধকতর শ্রমোৎপাঁদকার টেকনলাজকাল প্রীন্রয়া। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কামউানস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কামটির জুলাই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে শিল্পের 
আধকতর বিকাশ, টেকানিকাল প্রগাত ও উন্নততর উৎপাদন সংগঠনের সমস্যা বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

পণ্চম পাঁচসালা পারকল্পনা পূরণের কালে কমিউনিস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকার 
[বিশেষ করে দ্ান্ট দেয় কৃষির প্রাত -- অর্থনীতির এ শাখাটি পৌছয়ে থাকছিল; এ 
ক্ষেত্রে সবশেষ প্রগাত নিশ্চিত করার জন্য কতকগ্াল 'নার্্ট ব্যবস্থা রচনা ও 
কার্যকরী করে তারা। “সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির আধকতর উন্নাতির জন্য ব্যবস্থা 
সম্পকে” ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় কামটির পূর্ণাঁধবেশনে খুুশ্চভের 
[রিপোর্টের পর গৃহীত "সিদ্ধান্ত, “শস্য চাষের আঁধিকতর বৃদ্ধি এবং অনাবাদী ও পতিত 
জমি চাষ বিষয়ে” ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং সরকার 
ও পার্টর অন্যান্য একাধিক "সিদ্ধান্তে কীষর সর্বক্ষেত্রে বকাশের একটি ব্যাপক কমসূচি 
গড়ে ওঠে, তাতে চাষের সব শাখার বাঁণয়াদ রূপে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় শস্য উৎপাদনের 
ওপর। ১৯১৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভলগাণ্ল, উরাল, সাইবেরিয়া, 
কাজাখস্তান ও উত্তর ককেশাসের অংশ এবং অন্যান্য অণ্চলে ২ কোট ৮০ লক্ষ থেকে 
৩ কোট হেক্টর অনাবাদী ও পাঁতত জাম হাসল করে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির দায়ত্ব এল 
সোভিয়েত জনগণের সামনে । ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে এ সব অণ্চলে সংগঠিত হয় মোট 
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৪২৫টি রাশ্ট্রয় খামার, আধুনিক ষন্তপাতিতে তারা সাঁজ্জত। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কাঁমউীনস্ট পা্টর আহ্বানে সাড়া দেয় সাড়ে তিন লক্ষের বৌশ লোক -_- অনেকেই 
তাদের কৃষিবিশেষজ্ত্, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তারা যায় নতুন জমির এলাকায়। 
শস্যোংপাবন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন উন্নত করার জন্যও কার্যকরা ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়। 

পার্ট ও সরকার যেসব পন্থা নেয় তার মধ্যে ছিল উৎপাদন বাদ্ধিতে 
যৌথখামার ও খামারীদের উৎসাহ জোগাবার মতো সব ব্যবস্থা, খামারগালর 
সভাপাঁতিদের মান উন্নত করা, খামারে কাঁষাবদ, পশপালনাবদ. ইীঞ্জীনয়র, টেকানীশিয়ন ও 
অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের আরো বোশ কে টেনে আনা এবং নতুন কর্মসূচী 
কার্ষকরী করার জন্য স্থানীয় পার্ট সংগঠন ও সোভিয়েত সংস্থাগ্ীলকে 
ঢেলে সাঞ্জার ব্যবস্থা । কীঁষিতে রাষ্ট্রীয় লগ্পর পরিমাণ বাড়ানো হল, বাধ্যতামূলক 'বন্রয় 
ও আতািক্ত বিন্রুয়র ক্ষেত্রে উচ্চতর দাম ধরল রাম্ট্র এবং যৌথখামারীদের বাধ্য ভাম,লক 
বক্রুয়ের কোটা কমিয়ে দিল; মৌশনব্রযাইর স্টেশনগ্ালর জন্য সামগ্রী হিসাবে যে 
পাওনা দিতে হত যৌথখামারগুলিকে, তার হার ধার্য করে দিল সরকার এবং হাস 
করা হল যৌথখামারীদের কৃষি-ট্যাকৃস। অবসান করা হল পাঁরকঃ্পনার অতাধিক 
কেন্দ্রীকরণ, এতে যৌথখামার ও খানারদের উদ্দ্যাগ আবদ্ধ হয়ে স্বাধীন কার্যকলাপ 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়হিল। যৌথখামার ও স্থানীয় কীব সংস্থাগ্যাল খামার চাষের 
পাঁরকজ্পনায় সরাসার যোগ দিতে লাগস, তাতে করে বিভিন্ন জেলা ও বিভিন্ন 
খামারের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, মাঁত্তকা ও অন্যানা পাঁরস্থিতকে আরো ভালো 
করে কাজে লাগাতে পারল। 

পার্ট ও সমগ্র জনগণের সৃজনধমর্শ স্বাধীন কাজের ফলে পণ্চম পাঁচসালা 
পরিকল্পনার মোট শিল্পোংপাদন মেয়াদের আগেই পুরণ হয়। 

শান্তপূর্ণ সৃজন-্রমে নিযুক্ত সোভিয়েত জনগণ স্থায়ী শান্ত ও নিরাপত্তা রক্ষায় 
একান্ত আগ্রহী। সোভিয়েত ইউানয়নের চিরাচরিত শাঁন্তকামী নীতি সমাজের 
সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত, এখানে এমন কোনো শ্রেণী বা সামাজিক সম্প্রদায় 
নেই যারা যুদ্ধে বা অন্য দেশের শোষণ, স্বাধীনতা হরণ বা লুস্ঠনে আসক্ত। শান্তর 
কর্মনীতি অনুসরণে কমিউনিস্ট পার্ট ও সোভয়েত সরকার এই লোননীয় তত্ব থেকে 
অগ্রসর হয় যে সমাজতান্তিক ও পাঁজবাদী এই দুই ব্যবস্থার সহাবস্থান ও শাস্তপূর্ণ 
প্রাতযোগতা সম্তব। সোভিয়েত বৈদোশক নীতির সাধারণ লাইন চরকালই এবং এখনো 
হল 'বাঁভল্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের সহাবস্থানের লোৌননীয় নীতি। 

যুদ্ধোত্তর প্রথম কয়েকটি বছর (১৯৪৫-৪৮) সোভিয়েত ইউনিয়ন জনগণতল্ত্রগ-ীলির 
সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং পারস্পারিক সাহাধ্য, বন্ধত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে। 
সমাজতান্তিক দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে ইতিহাসে অভূতপূর্ব নতুন ধরনের 
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এক আন্তর্জীতক সম্পর্ক। তার 'ভীত্ত হল সমাজতান্তিক স্বার্থের এঁক্য, মার্সবাদশ- 
লোৌননবাদী মতাপর্শ, পারপূর্ণ সমানাধকার ও জাতীয় সার্বভে'মত্বকে সম্মান-নশীতির 
সুসঙ্গত প্রয়োগ এবং আত ব্যাপক আকার পারস্পাঁরক সাহায্য। সমাজতান্রিক দানয়ার 
জনগণ প্রলেতারীয় আন্তজর্ীতকতার মহান নীত 'দয়ে বাঁধা। 

এ পর্ব ধরে সারা বিশ্বে শান্ত ও নিরাপত্তা জোরদার করার কমমনীতি চালিয়ে 
সোভিয়েত সরকার এই কথা ধরে নিয়ে এগোয় যে বিশ্বব্যাপারে এমন কোনো বিতকমূলক 
সমস্যা নেই যা আলাপ আলোচনায় সমাধান করা যায় না। বিশ্ব সম্পকে উত্তেজনা 
প্রশমনের জন্য নিয়ামত সংগ্রাম চালায় সোভিয়েত সরকার। 

সোভিয়েত বাজেটের চার পণ্চমাংশের বেশি ব্যয় হয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি 
[বিকাশের খাতে, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশো। ১৯৫১ সালের ১২ই মার্চ সোভিয়েত 
ইউানয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত শান্ত রক্ষার একটি আইন গ্রহণ করে য.দ্ধ প্রচারকে 
মানবতার 'বর্দ্ধে অপরাধ বলে ঘোষণা করে। 

সাবজন*ন নিরস্তীকরণের সোভিয়েত কর্মনীতি অনুসৃত হয়েছে 'নয়ামতভাবে; 
১৯৫৫ সালে সশস্ত্র বাহনশ থেকে ৬.৪০.০০০ জন লোক হাস করা হয় এবং ১৯৫৬ 
সালের জুনে হাস করা হয় আরো ১২,০০,০০০ জন লোক। 

জাতসমূহের শান্ত ও.নিরাপত্তা নাশ্চত করার মতো কার্যকরী একটা সংস্থায় 
জাতিসংঘে পাঁরণত করার জন্য সান্রয় সংগ্রাম চালা সোভিয়েত সরকার। 
[নরস্তীকরণ, অস্ত্র ও সৈন্াবাহনী হাস ও গ্রণসংহার অস্ত্র 'নীষদ্ধকরণ, পরমাণাবক 
বোমার পরাক্ষা বন্ধ, পরদেশে সামরিক ঘাঁটি বিলোপ, সামারক জোটগঠন নাকচ ও 
ইউরোপে যৌথ নিরাপত্তার একটি 'ানভরংযোগ্য ব্যবস্থা গঠনের জন্য জাতিসঙ্ঞে প্রায়ই 
গঠনমলক প্রস্তাব পেশ করেছেন সোভিয়েত রাস্ট্রের প্রাতীনাধরা। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাম্ট্র নীতির সমর্থন করে সমস্ত শান্তিকামী াতিই। 
দ্বিতণয় শবশ্বযুদ্ধের পর শান্তর জন্য একটি প্রবল গণতান্তিক বিশ্ব আন্দোলন গড়ে ওতে, 
অগ্রবাহনী হিসাবে তার সামনে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্মিক 
দেশগুলি। এঁদকে মাঁক্ন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকচক্রগযাল “ঠান্ডা 
লড়াইয়ের” এবং “শাক্তর অবস্থান” বজায় রাখার কর্মনীতি অনুসরণ করে স্থাপন করেছে 
উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংগঠন (নাটো)। এই কর্মনীতরই অনুসরণ করে জার্মান 
সমরবাদীদের স্থাপন করা হয়েছে এই জোটের প্রধান শাঁক্তরূপে। নাটো 
এবং অন্যান্য আন্রমণকারণ সামরিক জোট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতা্প্িক 
দেশের বিরুদ্ধে উদ্যত। 

১৯৫৫ সালের মে মাসে ইউরোপের শান্ত ও নিরাপত্তা স্মানশ্চিত করার প্রশ্নে 
একাঁট সম্মেলন হয় এয়ারশতে, তাতে প্রাতিনাধ ছিল মোভিয়েত ইডীনয়ন ও ইউ:রাপায় 
জনগণতান্নিক দেশগ্দীল পোরদর্শক উপাস্থিত থাকেন চীন জন-প্রজাতন্ম থেকে)। 


৩১৭ 


সম্মেলনের অংশীদাররা বন্ধত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পারিক সাহায্যের একটি চুক্তি সম্পাদন 
করেন। এদের যে কোনো দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ হলে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীরা তাকে 
সশস্ত্র শীক্ত প্রয়োগ সমেত সর্বাবিধ সাহায্যদানে প্রাতশ্রুত রইল। ওয়ারশ চুক্তি 
হুল ইউরোপে স্থায়িত্বের একটি করাঁণকা এবং সারা-ইউরোপীয় 'নরাপত্তা সংগঠনের 
[দকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমাজব্যবস্থা 'নার্বশেষে তা অন্যান্য রাষ্ট্রের 
যোগদানের জন্য উন্মুক্ত। শান্তর আবচল সংগ্রামে সোভয়েত ইউনিয়ন 
ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দেশ শান্ত ও গণতন্ত্ের বিশ্বাশিবির বিশ্বউত্তেজনা 
প্রশমনে গুরত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে । কোরিয়ায় যুদ্ধাবরাঁত ছক, ইন্দোচীনে লড়াই 
বন্ধ -- শান্ত ও গণতন্ের শীক্তগ্ালর পক্ষে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ বজয়। পঠাঁজবাদটী 
দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্তক রাম্ট্রগ্লির অর্থনোৌতিক ও সাংস্কীতিক পরস্পর সম্পকের 
তাৎপর্যপূর্ণ প্রসার ঘটে। | 

১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউীনয়ন, মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স এই চার 
রাস্ট্র-প্রধানের জেনেভা সম্মেলন হয়। সেই বছরেরই এপ্রল মানসে আন্তজাতিক সম্মেলন 
হয় বান্দুংএ, যাতে যোগ দেয় এশিয়া ও আঁফ্রকার ২৯টি দেশ। সম্মেলনের 1ভীত্ত ছিল 
শাম্তপূর্ণ সহাবস্থানের বিখ্যাত “পণ্চনীতি” (পণশখল”)। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
অন্য বহু দেশ এ নীতিগ্ীলকে সমর্থন করে। প্রতিষ্ঠত হয় একাট প্রসা'রত “শান্ত 
মণ্ডল” __ তাতে রইল ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্তিক 
উভয় প্রকারেরই শান্তিকামী দেশগঁল। 

১৯৫৫ সালের মে জুন মাসে সোভয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার সম্পর্ক 
স্বাভাবিক করা হয়। ১৫ই মে সম্পাঁদত হয় অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি রান্ড্ৰীয় চুক্তি এবং 
সেপ্টেম্বরে স্থাপিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র সঙ্গে 
কুটনৌতিক সম্পর্ক। সেপ্টেম্বরে ফিনল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পীরক 
সাহায্যের চুক্তির (১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রল স্বাক্ষীরত) মেয়াদও বাড়ানো হয় 
২০ বছরের জন্য। 

সোভিয়েত সরকারের উদ্যোগে পার্লামেন্ট প্রাতীনীধদলের আদানপ্রদান ও 'বাভন্ন 
জাতির রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের চল হয় ব্যাপকভাবে । ১৯৫৫ 
সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত ইউানয়ন সফর করে। তারপরে 
সোভয়েত সরকারী একটি প্রাতানীধদল যান ভারতে, ব্রহ্ম এবং আফগ্ানিস্তানও তাঁরা 
সফর করেন। ১৯৫৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় সোভিয়েত-ভারত যুক্ত 
কমিউনিকে; ৬ই ভিসেম্বর সোভয়েত-ব্রক্ম যুক্ত কমিউীনকে এবং ১৮ই ডিসেম্বর 
সোভয়েত-আফগান যুক্ত কাঁমউীনকে। সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে ভারত, রন্গ, 
আফগানিস্তানের জনগণের বন্ধনত্ব গড়া ও শাক্তশালণী করার দিক থেকে এ সব কাঁমউীনিকে 
গুরত্বপূর্ণ । 


৩১৮ 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস 
ও তার এতিহাসিক সিদ্ধান্ত (১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি) 


সোঁভয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেস হল সোভিয়েত 
ইউীনয়নের পরান্রম বাদ্ধ,। কমিউীনজমের নির্মাণ ও 'বশ্বশাস্তর জন্য কাঁমউীনস্ট 
পার্ট ও সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কেন্দ্রীয় 
কাঁমটির প্রথম সেক্রেটারি খুশ্চভ পেশ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কিটির পোর্ট, এ রিপোর্ট শোনে ও আলোচনা করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের 
গোটা কাযকিলাপ হল মার্সবাদী-লোৌননবাদশ তত্তের গঠনমূলক বিকাশের এক নিদর্শন । 
রিপোর্টে বিকশিত করা হয় দুই বিশ্ব টি ও অর্থনোতক ব্যবস্থার শান্তপূর্ণ 
সহাবস্থান, বর্তমান কালে যুদ্ধ নিরোধের সন্তাবনা, বিভিন্ন দেশে সমাজতল্ত্রে উৎন্রুমণের 
রূপ বিষয়ে মার্সবাদী-লোঁননবাদী তত্ব; শান্ত ও সামাজক প্রগতির সংগ্রামে তার 
তাত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব প্রচণ্ড। 

স্তালনের ব্যক্তিত্ব পূজা ও তার ফলাফলের প্রশ্ন নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে 
কাঁমউীনস্ট পার্টির এ কংগ্রেস। 

স্তালনের ব্যাক্তত্ব পূজার আমলে যেসব ভুলভ্রান্ত হয় তা অকপটে ও সংসাহসে 
উন্ঘাটিত করে কংগ্রেস। মার্সবাদ-লোননবাদের মর্ম-বিরোধী ও সমাজতান্ত্িক সমাজ 
ব্যবস্থার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই ব্যাক্তিত্ব পূজায় রাষ্ট্রীয় ও পার্টি জীবনে গুরুতর কুফল দেখা 
দেয়, ব্যাহত হয় সোঁভয়েত ইউনিয়নের কাঁমউানজম অভিমুখে যাত্রা। 

“বাক্তত্ব পূজা ও তার ফলাফল কাটিয়ে ওঠা প্রসঙ্গে* ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন 
প্রকাশিত কেন্দ্রীয় কমাটর সিদ্ধান্তে আছে কী কণ কারণে স্তালনের ব্যক্তিত্ব পূজার 
অস্তিত্ব সপ্তব হয়োছল তার বিশ্লেষণ । ঠ 

পার্ট ও রাস্ট্রের কাজে স্তাঁলনের ব্যাক্তত্ব পূজার কুফল কাটিয়ে উঠে পার্ট ও 
সোভিয়েত গণতন্ত্র এবং সমাজতান্লিক বৈধতাকে আরো শাক্তশালী করা হয়; 
পুনঃপ্রাতিজ্ঠিত হয় যোঁথ নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতি। সোভিয়েত সমাজের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবন বিপ্‌লভাবে পালটায় এতে। 

পার্ট স্তাঁলনের ব্যাক্তিত্ব পূজার সমালোচনা করে বটে কিন্তু যারা এ সমালোচনাকে 
সমাজতান্নিক ব্যবস্থা ও কাঁমউনিস্ট পাঁ্টর ওপর আক্রমণের হাতিয়ারে পাঁরণত করতে 
চায় তাদের চূড়ান্ত জবাব দেয় পার্টি। স্তালিনের ব্যাক্তত্ব পূজার কুফল নির্মল করার 
সঙ্গে সঙ্গে যারা ব্যক্তিত্ব পূজা সমালোচনার আড়ালে স্তালিন যখন কেন্দ্রীয় কামিটির 
নেতৃত্বে ছিলেন সে সময়কার কামিউননিস্ট পার্টর সমগ্র এ্রীতহাসিক কার্যকলাপকেই 'বকৃত 
করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায় পাঁট”। ব্যাক্তত্ব পূজা সোঁভয়েত সমাজের সফল 
[বিকাশ রোধ করতে, সমাজতাল্িক ব্যবস্থার প্রকৃতি বদলে দিতে পারে না। সোভিয়েত 





৩১৯ 


জনগণের স্বাধীন শ্রম, কামিউনিস্ট পাটির তাত্তুক ও ব্যবহারিক কাজের ফলে কামিউনিজম 
নির্মাণে বিশ্বএঞীতিহাঁসক সাফল্য ঘটে। মানবজাতি পায় জলজ্যান্ত একটা সমাজতান্দ্িক 
ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র গঠনের পরাক্ষোত্তীর্ণ বিজ্ঞান। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউীনস্ট পার্ট এবং সমাজতান্তিক দেশগুলর কমিউনিস্ট 
ও শ্রামক পার্টির এীতিহাঁসক আভিজ্ঞতা এবং গোটা দুনিয়ার কমিউনিস্ট ও শ্রামক 
আন্দোলনের সাফল্য ও আঁভজ্ঞতার 'ভীন্ততে গঠনমৃূলকভাবে গড়ে-তোলা মার্সবাদী- 
লেনিনবাদী তত্তের প্রধান প্রধান বক্তব্য অনুসারে এবং সোভিয়েত ইউীনয়নে কমিউনিস্ট 
সমাজ নির্মাণ এবং অর্থনৌতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দীঘ“মেয়াদী পাঁরকজ্পনার 
বিচার করে একটি নতুন কর্মসুচি রচনার নিদেশ বংশাতিতম কংগ্রেস দেয় কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটকে। 

সোভিয়েত ইউানয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণকার্ষের ফলাফলের খাঁতয়ান দেয় বংশাতি 
কংগ্রেস এবং সোভিয়েত সমাজ ও রাস্ট্রব্যবস্থাকে আরো শীক্তশালী ও বিকাশিত করার 
এক বরা কর্মসুচি, ীতিহাঁসক বিকাশের নতুন পর্যায়ে সোভিয়েত ইউীনয়নে 
কাঁমউানিস্ট নির্মাণের এক কর্মসূচি নিরূপণ করে। বিংশাতিতম কংগ্রেস সোভিয়েত 
ইউানয়নের এই বানিয়াদী অর্থনৌতিক কত'ব্য সাধনের জন্য আবচল সংগ্রামের দেশি 
দেয় _- আধবাসীদের মাথাপিছু উৎপাদনে সবচেয়ে অগ্রসর প:াঁজবাদী দেশগীলকে 
ধরে ফেলে ছাঁড়য়ে যেতে চা ১৯১৫৬-৬০ সালের ষন্ঠ পাঁচসালা পাঁরকম্পনার 
নির্দেশাবলী গৃহীত হয় এই কু 

২০তম কংগ্রেসে অর্থনোতিক ও গালি [বকাশের যে কর্মসুচি নরুপত হয় 
তাতে সোভিয়েত অর্থনীতির সর্বশাখায় প্রভূত প্রগাতি ঘটে। 

সোভিয়েত কীষর ইতিহাসে ১৯৫৬ সাল একটি রেকর্ড বছর। রাম্ট্রের ভাণ্ডারে 
পেপছয় ৩৩০ কোট পুদেরও বেশি ৫& কোটি ৩০ লক্ষ টনের বোশ) শস্য। সবোত্তম 
ফসলের বছরগুলতে রাষ্ট্র যে পাঁরমাণ শস্য পেয়েছে পরিমাণটা তার চেয়েও ১০০ 
কোট পদ বোঁশ; রূশ ফেডারোটভ প্রজাতন্ত্র দেয় ২০০ কোটি পদের বোৌশ, কাজাখস্তান 
১০০ কোট পুদ। ৩ কোট ৬০ লক্ষ হেন্তরের মতো নতুন জাম আবাদের চূড়ান্ত ভামিকা 
ফুটে ওঠে। 

সোভিয়েত ইউানয়নের কামউানস্ট পার্টর ২০তম কংগ্রেসের 1সদ্ধান্ত পারপূরণার্ধে 
কামিউীনস্ট পা্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও সোভিয়েত সরকার কতকগ্যাল গুরত্বপূর্ণ ব্যবস্থা 
নেয় সোভিয়েত জনগণের জীবনধারণের মান ও কর্মাবস্থার উন্নতির জন্য। ১৯৫৬ সালের 
মার্চ ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে গহণত হয়: ১৯৫৬ সালের ৮ই মার্চ, শাঁনবার ও প্রাত 
ছুটির আগের দিন দুই ঘণ্টা কাজ কমাবার একাঁট সরকারী 'ডাক্রু; ২৬শে মা আসন্ন- 
প্রসবাদের জন্য ছুটির পাঁরমাণ ৭৭ দিন থেকে বাঁড়য়ে ১১২ 'দন করার একটি 'ভান্র; 
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২৬শে মে, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কাজের দিন ৬ ঘণ্টা ধার্য 
করা; ৬ই জুন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মাল্তপারষদের এক ডিক্রিতে মাধ্যমিক স্কুলের 
উচ্চ ক্লাসগ্যালতে, বিশেষ মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ শিক্ষায়তনগূলিতে 'শিক্ষা-বেতন 
নাকচ করা হয়। ১৪ই জুলাই, ১৯৫৬, ৪র্থ বার আহৃত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পণ্টম 
অধিবেশনে রান্দ্রীয় পেনশনের যে আইন পাশ হয় তাতে শ্রীমক-কমণচারীদের 
পেনশন অনেক বাড়ে। ৮ই সেপ্টেম্বর, অল্প বেতনের শ্রমিক কম্চারীদের বেতন 
বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্নিপারষদ, কামউানস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউানয়নের দ্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পাঁরষদ। সঙ্গে সঙ্গে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতিমণ্ডলীর গৃহীত িন্রিতে 
শ্রামক ও কমণচারীঁদের ট্যাক্সযোগ্য বেতনের সীমা কাঁময়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ 
সালের ৩১শে জুলাই সোভিয়েত কাঁমউীনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কামাট ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মান্্রপরিষদ “সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহনির্মাণ বাদ্ধি প্রসঙ্গে” 
একটি সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে অদূর ভবিষ্যতে গৃহের ঘাটাতি পূরণের কর্তব্য রাখা হয়। 

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছকে একটা বদল হয়। ১৬ই জুলাই 
সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পণ্টম আঁধবেশনে কারেলো-ফনিশ সোভিগ্লেত সমাজতাল্তিক 
প্রজাতন্তের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অনুরোধে এ প্রজাতন্াটকে কারেলায় স্বায়ত্তশাসিত 
সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রঞঙ্জাতন্ত্ে পুনর্গাঠত করে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতল্তের মধ্যে অন্তভূক্ত করার আইন পাশ হয়। ১৯৫৬ সাল থেকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউনিয়ন-প্রজাতন্গুঁলর সংখ্যা ১৫। 

২০তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুজয়ি শাক্ত ও পরাক্রমের 
পাকা ভিত্তি হিসাবে বাভন্ন জাতির সমানাধিকার ও বন্ধত্বের ওপর বিশেষ জোর 
দেওয়া 'হয়। সেই অনুসারে যুদ্ধকালে যারা অন্য এলাকায় স্থানাস্তারত হয় এমন 
কতকগুলি জাতির আঁধকার পুনরুদ্ধার করা ও তাদের প্রাত অনুষ্ঠিত কঁয়েকাট 
ও সোভিয়েত সরকার। 

রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাল্দিক প্রজাতন্তের মধ্যে পুনঃপ্রীতীষ্ঠত হয় 
চেচেনো-ইনগৃশ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতল্ন (১৯৫৭"র 
ফেব্রুয়ারি); গঠিত হয় কালমিক স্বায়ত্তশাঁসত প্রদেশ (১৯৫৮ সালে এটি রূপান্তরিত 
হয় কালাঁমক স্বায়ত্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতাল্ত্রিক প্রজাতন্মরূপে); কাবার্দা 
বালকারাঁয় স্বায়ত্তশাসত সোভিয়েত সমাজতান্িক প্রজাতন্রূপে এবং চেকেস 
স্বায়ত্তশাঁসত প্রদেশ -_ কারাচাই-চেকেসি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশর্পে। 

সমাজতান্মিক উংপ্যদনের সপ্তাবনা ও অন্তর্নীহত শাক্তর সার্থকতর ব্যবহার ও 
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আঁধিকতর বিকাশের জন্য ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট পার্ট অর্থনোতিক প্রশাসন ও 
রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উন্নাতি এবং শিল্প ও নির্মাণে উন্নততর পরিচালনার কতকগুলি 
ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে ও ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত 
ইউাঁনয়নের কামিউনিস্ট * পার্টর কেন্দ্রীয় কামাটর পূর্ণাধবেশনে এই সব ব্যবস্থার 
আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় কাঁমাটর চতুর্থবার আহত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সপ্তম 
পূর্ণাঁধবেশনের 'সিদ্ধান্তগলির 1ভীত্ততে আধবেশন ১৯৫৭ সালের মে মাসে গ্রহণ করে 
“শলপ ও নির্মাণে পরিচালনা সংগঠন আরো উন্নত করার প্রসঙ্গে” আইন। সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতে এ প্রশ্ন আলোচনার আগে খুশ্চভ প্রদত্ত একটি রিপোর্টের থাসস আলোচনা 
করে গোটা দেশ, তাতে অংশ নেয় ৪,০৪,০০,০০০'এর বোঁশ লোক । থাঁসসে হাঁজর করা 
বহু জটিল সমস্যার আলোচনা সোভিয়েত জনগণ চালায় সন্রিয়ভাবে, কাজের লোকের 
মতো, এবং কয়েকটি নতুন মূল্যবান প্রস্তাব যোগ করে, যা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
সংস্থার পাশ করা আইনে অন্তভূক্তি হয়। আইনে বলা হয়: “শল্প পাঁরচালনার মূল 
সাংগঠাঁনক আধার হবে অর্থনোতিক প্রশাসনিক জেলাগ্ালতে প্রাতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক 
পাঁরষদগ্ীল।” এই জেলাগ্ল হল মূল আিক-অর্থনোতিক ইউীনট, সারা দেশের 
জাতীয় অর্থনীতি গড়ে উঠছে এই ইউীনটগ্ল দিয়েই; গোটা দেশ বিভক্ত হল এই 
ধরনের শতাঁধক ইউীঁনটে, প্রাতট ইউনিটের রইল নিজস্ব অর্থনোতিক পাঁরষদ। সেই 
সঙ্গে বলোপ করা হল ২৫ ইউীনয়ন ও ইউীনয়ন-প্রজাতন্ন্ীয় মাল্লদপ্তর। পাঁরচালনের 
এই পুনগ্ঠনে পাঁরচালন উৎপাদনের সল্লিকট হল, তা হল আরো প্রত্যক্ষ ও স্থানীয় 
জনগণের উদ্যোগ বাড়ল। 

অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা হাজির করল কমিউনিস্ট 
নর্মাণের সাফল্য। সোভয়েত সমাজের বিকাশের কতকগুল 'বাঁশস্ট প্রয়োজনের 
খাতিরে সোভিয়েত ইউীনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটি ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মান্ব্রপরিষদ ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে “সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় 
অর্থনীতি বকাশের দীর্ঘমেয়াদী পাঁরকল্পনা 'বিরচনা প্রসঙ্গে” একাঁট "সদ্ধান্ত নেয়। এ 
সদ্ধান্তে বলা হয়: “সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিউানস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটি ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্তিপরিষদ মনে করে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনার খসড়া 
রচনায় এগুনো উচিত এই মূল কর্তব্যটা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান অর্থনৈোতিক 
সমস্যার সমাধান অর্থাৎ এতহাসিকভাবে সাক্ষপ্ত সময়ে আধবাসীদের মাথাঁপিছ? 
উৎপাদনে সর্বোন্নত প:ঃঁজবাদী দেশগ্ীলিকে ধরে ফেলে ছাঁড়য়ে যাওয়ার দিকে বৃহৎ 
পদক্ষেপ হিসাবে উৎপাদ্ুন উপায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় 
অর্থনীতির সর্বশাখায় আরো আঁত-প্রভৃত রকমের অগ্রগতি নাশ্ত করা। দেশের 
সামাঁজক সম্পদ বাঁদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কীতিক মানের আঁধকতর 
উন্নয়ন নিশ্চিত করা চাই ।”» 
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গঠনমৃলকভাবে মার্সবাদী-লেনিনবাদী তত্বের বিকাশ ঘটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও 
সোভিয়েত জনগণ দূঢুতার সঙ্গে লড়াই চালায় রক্ষণশীলদের সঙ্গে, যারা কাজের 
সেকেলে ধরণধারণ আঁকড়ে থেকে লোননীয় সাধারণ পার্টি লাইন কার্যকরী করায় 
বাধা দেয়। কমিউীনস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কামাটর জুন পূর্ণাধিবেশনে (১৯৫৭) 
মলতভ, মালেওকভ, কাগানভিচ প্রভাতি _- পার্টি-বিরোধী এই গ্রুপাটর 'স্বরূপোদ্ঘাটন ও 
তাত্বকভাবে পরাজয় ঘটে, ২০তম পার্ট কংগ্রেসে গৃহীত কর্মনীতর সাধারণ পার্ট 
লাইনের বিরোধিতা করেন এগ্রা, পার্টির পাঁরচালক ভূমিকার বিরোধিতা করে নীচ 
উপদলণয় বিভেদ কৌশল অবলম্বন করেন। অনাবাদী ও পাঁতিত জম চাষ, অর্থনীতির, 
[বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের পাঁরকল্পনা ব্যবস্থা এবং শিল্প ও নির্মাণের পাঁরচালন 
ব্যবস্থার পুনগণঠিন, জবনযান্রার মান উন্নয়নের মতো সময়োপযোগী ও আত আবশ্যক 
ব্যবস্থারও বিরোধিতা করেন এই পার্ট-বিরোধন গ্রুপটি, বিশ্বউন্তেজনা প্রশমন, শাস্তির 
সংহাতি ও জাতিগ্ঁলর মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধত্ব বিকাশের লক্ষ্যে পার্টর যে বৈদেশিক 
নীতি পাঁরচালিত, তারও বরোধিতা করেন তাঁরা । ৃ 

পার্ট-বিরোধী গ্রুপাঁটকে ঝেড়ে ফেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউীনস্ট পার্ট 
তার সভ্যসাধারণের লেনিনীয় এঁক্য জোরদার করে এবং আরো অটুট সারিতে তাদের 
জমায়েত করে মার্সবাদ-লোৌননবাদের পতাকা তলে। 

১৯৫৭ সালে সোভিয়েত জনগণ ও সব দেশের প্রগতিশীল মানুষেরা উদ্‌যাপন 
করেন বিশ্বইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিবস -- মহান অক্টোবর সমাজতাল্ত্িক বিপ্লবের 
৪০তম বার্ধকী। ১৯১৫৭ সালের ৬ই নভেম্বর বসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের জয়ন্তী আধবেশন। এ আঁধবেশনে খুুশ্চভের “মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের চল্লিশ বছর” নামক রিপোর্ট পেশ করা হয়, কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের 
সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের এঁতিহাসিক সাফল্যের খাঁতয়ান করা হয় এতে। 
সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বাণী”তে সোভিয়েত রাম্ট্রের পণ্চম দশককে আরো মহত্তর 
সমৃদ্ধির দশকে পাঁরণত করার জন্য জনগণের নিকট আহবান জানান প্রাতিনিধিরা - 
আঁধবেশনে এ বাণী গৃহীত হয় সর্বসম্মাতক্রমে। “সকল দেশের মেহনতীজন, 
রাষ্ট্রনায়ক, 'বাঁশম্ট জন কমা, জ্ঞান ও সংস্কীতির প্রাতানাধ, পার্লামেন্ট, গু 
সরকারগুলির প্রতি বাণশ”তে বিাভল্ন সামাজিক ব্যবস্থাধীন রাম্ট্রের শা্তপূর্ণ 
সহাবস্থান ও আন্তজাতিক সহযোগিতা, অস্ত্শস্ম ও সৈন্যসংখ্যার সার্বজনীন হ্রাস, 
পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার 'নাঁষদ্ধকরণ ও আঁবলম্বে পরমাণু ও হাইড্রোজেন 
ন্বোমার পরাক্ষা বন্ধ, ইউরোপ ও এঁশয়ায় যৌথ নিরাপত্তার একটি ব্যবস্থা সৃম্টি এবং 
জজাতসমূহের মধ্যে অধিকতর ভরসার নিশ্চাতর জন্য আবরত সংগ্রামের আবেদন 
জানায় আঁধবেশন। 
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আধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টে খুশ্চভ কামউনিজম নিম্শাণ সংগ্রামে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিশ্ব-এীতিহাঁসক সাফল্যের ফল বর্ণনা করেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের চল্লিশ বছরে ১৯১৩ সালের তুননায় মোট উৎপাদন বেড়েছে 
৩৩ গুণ; এর মধ্যে উৎপাদন উপায়ের উৎপাদন বেড়েছে ৭৪ গুণ; জাতিয় অর্থনপাতির 
সর্বশাখার টেকাঁনকাল যা 'ভীত্ত সেই হাঞ্জনয়ারং এবং ধাতুকাটা [শল্পের উৎপাদন 
বেড়েছে দুই শত গুণের বৌশ । এ সব থেকে বোঝা যায় যে শিল্প বৃদ্ধির হার,বশেষ করে 
গোটা অর্থনীতির যা বনিয়াদ সেই গুরুশিল্প বৃদ্ধির হার ইতিহাসের জ্ঞাত সবাঁকছ_ 
মান্রার চেয়েও বোশ। মনে রাখা দরকার যে শিল্পোংপাদন গোটা ন্রিশেক গুণ বাড়াতে 
মাঁক্ন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মীন ও গ্রেট বৃটেনের লেগেছিল ৮০ থেকে ১৫০ বছর। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন তা সম্ভব করেছে চাল্লশ বছরে। মনে রাখা দরকার যে এই সময়টার 
প্রায় অর্ধেকটা কালই, গোটা ২০ বছরই লেগে গেছে সোভিয়েত ইউীনয়নের ওপর 
চাপানো যুদ্ধে এবং অর্থনীতির যুদ্ধোত্তর পুনরুদ্ধারে। 

পথের সবাঁকছু বাধা জয় করার কাঁতিত্ব দৌখয়েছে সোভিয়েত ইউানয়ন এবং এখন 
মোট শিল্পোৎপাদনে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানর মতো আত উচ্চ 'বিকাঁশত 
ইউরোপীয় পঠাঁজবাদন দেশগুালকে পেছনে ফেলে এসেছে। 

চাল্পশ বছরে কীষকার্যেরও প্রন্ুর উন্নাত হয়। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইভীনয়নে 
ছিল ৭৮,২০০'এর বোঁশ যৌথখামার। রাষ্ট্রীয় খামার গড়া হয়েছে ৫&,৯০০'এর মতো, 
বড়ো বড়ো সমাজতাম্্ক এই কীষ উদ্যোগগনল চাষ করে দেশের চাষযোগ্য জামর সাক 
ভাগের বোশ। ১৯৫৭ সালে শস্য বপন হয়োছিল ১৯,৩৭,০০,০০০ হেরে, অর্থাং 
১৯১৩ সালের তুলনায় ৭,৬০,০০,০০০ হেহ্র বোশ জামতে। তার ৩,৬০,০০,০০০ 
হেন্টরই যুক্ত হয়েছে অনাবাদী জাম হাসিলের ফলে গত চার বছরের মধ্যে। গ্রামাঞ্চলের 
জনসংখ্যা বর্তমানে প্রাকাবপ্রবের তুলনায় দেড়গুণ কম, 1ক্তু বাজারে যে উৎপন্ন আসে 
তার পারমাণ কয়েক গুণ বোশ। 

জনগণের বৈষাঁয়ক ও সাংস্কৃতিক মান আবরত বাঁড়য়ে যাবার মহৎ সম্ভাবনা খুলে 
গেছে অক্টোবর বিপ্লবে । প্রথম পাঁচশালা পাঁরকল্পনার কালেই সোভিয়েত ইডীনয়ন থেকে 
বেকার সম্পূর্ণ দূর হয়। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউানিয়নের জাতীয় অর্থনীতিতে 
[নিযুক্ত শ্রামক আর কমচারীঁদের সংখ্যা ছিল &,৩১,০০,০০০; ১৯৯৩ সালে এসব 
ক্ষেত্রে যত লোক নিযুক্ত 'ছল সংখ্যাটা তার চতুর্গঘণেরও বেশী। জনগণের 
স্বাচ্ছন্দ্যবাদ্ধর সবচেয়ে সাধারণ সূচক হল মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বাদ্ধ: চাল্লশ 
বছরে এ সূচক বেড়েছে ১৪ গুণের বেশি। এই একই সময়ে মারকিনি যুক্তরাষ্ট্রের 
মাথাঁপছু আয় দাঁড়য়েছে দ্বিগুণের কিছু কম, বৃটেন ও ফ্রান্সে বেড়েছে শতকরা ৬০ 
ভাগের কিছু বোঁশ। 
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সোভিয়েত জনগণের একটি সেরা কীর্তি হল সাংস্কৃতিক বিপ্লব, নিরক্ষরতা দূর 
করে তা সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে এসেছে বিজ্ঞান ও ইঞ্জনিয়ারঙের ক্ষেত্রে প্রথম 
সারতে । ১৯৫৭ সালে সব রকমের স্কুল ধরে ছান্র সংখ্যা ছিল ৫ কোটির বেশি, অর্থাৎ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাত চতুর্থ মানুষাঁট অধ্যয়ন করছে। সেই বছরেই উচ্চতর শিক্ষা 
ও টেকনিকাল-মাধ্যামক স্কুলের ছান্র সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। সংখ্যাটা ১৯১৪ সালের 
(১,৮২,০০০) তুলনায় ২১ গুণ বৌশ। উচ্চতর ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষায়তন থেকে 
যারা পলাতক হয়ে বোঁড়য়েছে এমন ৬০ লক্ষাধিক বিশেষজ্ঞ কাজ করছিল অর্থনীতির 
নানা শাখায় -- অর্থাৎ প্রাকবিপ্লব রাশিয়ার তুলনায় প্রায় ৩৩ গুণ বেশি। বিজ্ঞান, 
সাহত্য ও লালত কলার শ্রীবাদ্ধ চলেছে, সোভিয়েত সমাজের আঁত্মক সমৃদ্ধি তাতে 
বেড়েছে। 

সোভিয়েত জনগণের অসামান্য সাফল্য, বিজ্ঞান ও হীঞ্জনিয়ারঙের ক্ষেত্রে চমৎকার 
কীতগ্ীল হল: ১৯৫৭ সালে আতদ্‌রপাল্লার আন্তর্মহাদেশীয় রকেটের সফল 
পরীক্ষা, আত দ্রুতগাত জেট যাব্রীবমান “তু-১০৪৮ [ননর্মাণ (১৯৫৭, এপ্রল), বিশ্বের 
প্রথম পারমাণাঁবক বরফভাঙা জাহাজ “লেনিন”এর জলাবতরণ (১৯৫৭, অক্টোবর), 
১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম স্পৃতনিক, তারপর ৩রা নভেম্বর দ্বিতীয় স্পুতনিক 
প্রেরণ যা বনিয়াদ গড়ে মহাকাশ জয়ের । সোভিয়েত স্পৃতনিকগ্যালর মধ্যে সর্ব দেশের 
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বুসেল্স্‌ প্রদর্শনীতে সোভিয়েত মণ্ডপ । 


জনসাধারণ দেখেছে শান্ত ও বিপুল প্রগ্গাতর অগ্রদূতকে। পণীজবাদের সঙ্গে শান্তপূর্ণ 
প্রীতযোগিতায় সোভিয়েত ইউানিয়নের এই বিপুল সাফল্যের কথা পরাঁজবাদী সংবাদপন্রেও 
স্বীকৃত। দম্টান্তস্বর্প, মার্কন “নিউ ইয়ক্ হেরাল্ড ট্রিবিউন” লেখে যে বিংশ শতকের 
এাঁপক প্রাতযোিতায় পরাজয় ঘটেছে মাঁর্কন যুক্তরাস্ট্রে। সোভিয়েত ইউীনয়ন্পের এই 
সব সাফল্য থেকে প:জিবাদের চেয়ে সমাজতন্বের প্রভূত উৎকর্ষ প্রমাণ হয়, সমাজতাল্লিক 
সমাজ গবকাশের স্বাভাঁবক ফল তা। 

সোভিয়েত ইউীনয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জয়ন্তী আধবেশনে বহৎ আঁতাঁথ 
উপাস্মিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নানা দেশের ৬9টি কমিউনিস্ট ও শ্রামক পার্ট 
নেতৃব্দ রা। 

রা ৪৪জজপািনিনির বা রান্ন পার্টগাঁলর প্রাতানীধিদের 
দ-টি সম্মেলন হয়। সমাজতান্তিক দেশগ্যালর ১২ট কমিউনিস্ট ও শ্রামক পার্টির এই 
সম্মেলনে অনুমোদিত হয় একটি ঘোষণা এবং ৬৪টি দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রামক পার্টি 
প্রাতীনাধদের সম্মেলনে গৃহণত হয় “শান্তি ইস্তাহার”; এ দ্দাট দাললে প্রাতিফাঁলিত 
হয়েছে মার্সবাদ-লেনিনবাদের আঁবচাঁলত নাঁতগ্াীলর ওপর ভাত্ত-করা বিশ্ব 
কামউানস্ট আন্দোলনের এক্য। যারা মার্জবাদ-লোননবাদের মতাবলম্বা এমন সমস্ত 


পচ 
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পার্টর কাছ থেকে অখণ্ড অনুমোদন লাভ করেছে মস্কো ঘোষণা, পাঁরগত হয়েছে 
বশ্ব কামউীনস্ট আন্দোলনের সাধারণ কর্মসূচিতে, জোরদার করেছে সমস্ত দেশের 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতাদর্শগত ও রাজনোতিক এঁক্য। নতুন ধরনের জাঁবন গড়ে 
তোলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্িক [শাবরের অন্যান্য দেশের বপুল আঁভজ্ঞতার 
সাধারণ বিচার করা হয়েছে এ ঘোষণায়, আমাদের কালে বিকাশের প্রধান প্রধান 
নয়মগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছে, বিশ্ব সমাজতান্ক ব্যবস্থার আধকতর সংহাতি ও 
দ্রাতৃপ্রাতম জাতিগ্ঁীলর মধ্যে 'নাবড় সহযোঁগতা বিকাশের একটি কর্মসূচি 
জুগয়েছে তা, এবং শান্ত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের 'নার্ট পাঁরপ্রোক্ষত 
উন্মোচিত করেছে। 

১৯৫৭ সালের মস্কো সম্মেলনগীল, এদের সিদ্ধান্ত হল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
বৃহৎ সাফল্যের একটা নতুন সাক্ষ্য। 

সোভিয়েত জনগণ দেশের অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য সংগ্রাম, 
নিজেদের সচ্ছলতা বাদ্ধির সংগ্রাম চালিয়ে যায়। 

১৯৫৮ সালে পার্ট ও সরকার যেসব 'সদ্ধান্ত নেয় তার প্রধান লক্ষ্য ছল কাঁষর 
সর্বাঙ্গীন উন্নাতি: যথা, যৌথখামার ব্যবস্থার আঁধকতর উন্নাত ও মৌশনৰ্ট্যান্টর কেন্্ু 
পুনগণঠিনের সিদ্ধান্ত, মৌশন-্ট্যান্ীর কেন্দ্রগাীলির কাজের 'বাঁনময়ে সামগ্রী হিসাবে যা 
দিতে হত তা এবং রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে দেয় কোটা অবসানের সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্র 
কর্তৃক খামার উৎপন্ন ক্রয়ের জন্য নতুন ব্যবস্থা, দাম ও সর্তাঁদর িদ্ধান্ত। এই সব নতুন 
ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথখামারগুলির অর্থনৌতক সম্পকেরি একটা মস্তো বদল হয়। 
বহুবছর ধরে সে সম্পর্ক ছিল এই রকম: প্রধান কৃষিষন্গুল ছিল রাম্দ্রীয় সংগঠন -. 
মোঁশনব্ট্যান্তর কেন্দ্রের হাতে, খামারের কাছে তা 'বান্রু করা হত না, রাষ্ট্র কর্তৃক খামার- 
উৎপন্ন সংগ্রহের নানা রকমের ব্যবস্থা ছিল, প্রধানত, ট্যাক্সের আকারে এবং মোশিনৰ্ট্যাক্তুর 
কেন্দ্রগুলির কাজের দাম হিসাবে যৌথখামারগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে ফসল দিতে 
হত। ১৯৫৬৮ সাল থেকে যখন যৌথখামারগ্দাল শাক্তশাল খামারে পরিণত হয় তখন 
রাষ্ট্র সব ধরনের যন্মপাতি যৌথখামারগ্লির কাছে 'বান্র করা শুরু করেছে, এবং 
খামারগ্ীলর কাছ থেকে উৎপন্ন ক্রয়ের একটি একক প্রথা চালু করেছে। এই সব জরুরী 
1সদ্ধান্ত সারা দেশে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় ও সকলের সম্মাতর পর 
গৃহীত হয়। এই সব সাহসা, সুদূঢ় ব্যবস্থার লক্ষ্য কৃষি উৎপাদনের দ্ুত উন্নতি, 
জনগণের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন এবং শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে যৌথখামারীদের মৈত্রী 
পাওয়া যাবে তা থেকে। 

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবেচ্চ সোভিয়েতের এক 
আঁধবেশনে কতকগুলি আইন ও সিদ্ধান্ত পাশ হয়, যার রাস্দ্রীয় তাংপর্ প্রভূত, যা 


৮৯০১৪ 


সম্পূর্ণই সোভিয়েত জনগণের স্বার্থে। ২৪শে ডিসেম্বরের আঁধবেশনে গৃহীত হয় 
“জীবনের সঙ্গে স্কুলের যোগ দূঢ় করা ও ?ীশক্ষা ব্যবস্থার আঁধকতর 'বকাশের প্রসঙ্গে” 
আইন। অন্যান্য যেসব আইন পাশ হয়েছে তার মধ্যে আছে: “সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
ইউনিয়ন প্রজাতন্্গীলর মূল ফৌজদাঁর 'ধাধর মূলকথার অনুমোদন প্রসঙ্গে” 
“সোভিয়েত ইউীনয়ন ও ইউীনয়ন প্রজাতল্লগুলির ফৌজদার মোকন্দমা পাঁরচালনা- 
আইনের মৃূলকথা”, “সোভিয়েত ইউানয়ন, ইউানয়ন ও স্বায়ভ্তশাসত প্রজাতন্্গ্লির 
ফৌজদারী বিধি ও মোকদ্দমা পাঁরচালনা-আইনের মূলকথা”, “রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাতকতার 
অপরাধ-্দায়ত্বের ফৌজদারি আইন" এবং আর কয়েকাঁট গুরূত্বপূর্ণ আইন। এই সব 
আইনের বিলও সংবাদপত্রে ও জনসভায় সোভিয়েত জনগণের আলোচনার জন্য পেশ 
করা হয়। 

২০তম কংগ্রেসের পর থেকে এবং তার 1সদ্ধান্তের ভিত্তিতে অন্যান্য সমাজতান্তিক 
দেশের সরকারগ্ীলর সঙ্গে সোভিয়েত সরকার শান্তর সংগ্রাম প্রসারত করেছে, অনুসরণ 
করে চলেছে 'বাভন্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির শান্তপূর্ণ সহাবস্থানের কর্মনীতি। 
১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বাইরের রাষ্ট্রনায়কদের 
ব্যাক্তগত যোগাযোগ প্রাতান্ঠত ও প্রসাঁরত করার ব্যাপারে বহু কাজ হয়েছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক রাষ্ট্রে সরকারী প্রাতীনীধদল সফরে এসেছেন। 
সোভিয়েত সরকার প্রাতানাধদলও তেমাঁন সফর করেছেন গ্রেট বৃটেন, ফিনল্যান্ড, 
চীন অন-প্রজাতন্ত, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলীয় জন-প্রজাতন্ত এবং 
অন্যান্য দেশ। বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে সমাজতান্িক দেশগীলর মধ্যে পার্ট ও সরকারা 
প্রীতীনাধদলের সফর। 'বশ্বশাস্তির মিলিত সংগ্রামে, নতুন জীবনের নির্মাণে এই পরস্পর 
সফরের ভীমকা গুরুত্বপূর্ণ । 
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চেরেপভেৎস ধাতু কারখানা। 


১৯৫৬ সালের জুলাইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোঁচ্চ সোভিয়েত সকল দেশের 
পার্লামেন্টগুঁলর প্রাত একাঁট বাণ অনুমোদন করে। বাণঁটি একালের সবচেয়ে 
জরুরী ও গুরত্বপূর্ণ একাট সমস্যা নিয়ে __ সমস্ত দেশের জনগণ যা নিয়ে িচালত -- 
অর্থাৎ নিরস্তীকরণ, সৈন্যবাহিনী হ্রাস ও পরমাণু অস্ত নিষিদ্ধকরণের সমস্যা নিয়ে। 
১৯৫৭ সালের মে মাসে আঁবলম্বে পরমাণ্‌ ও হাইড্রোজেন বোমার পরাঁক্ষামূলক 
বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ সোভিয়েত মার্কন যুক্তরাম্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের বিধান 
সংস্থাগ্ীলর নিকট এক বাণী অনুমেদন করে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য অবিরাম 
সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে জাতিসঞ্ঘে সোভিয়েত প্রাতনাধদল। 

১৯৫৬ সালের অক্টোবরে জাপান সরকারা প্রাতনাধদলের সঙ্গে যে মস্কো 
আলোচনা হয় তার ফলে প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জাপানের যদুদ্ধাবস্থা 
বিরতি এবং নিয়মিত কুটনোৌতিক ও দৌত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একাঁট কাঁমউাঁনকে। 
নিকট ও মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকায় যেখানে কতকগুলি রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে 
তাদের সঙ্গেও বন্ধ-ত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছে সোভিয়েত ইউীনয়ন। এই বছরগালতে 
বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কীতিক সম্পক প্রসারত হয়। 

১৯৫৭ সালের ২৮শে জুলাই থেকে ১১ই অগস্ট মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয় ষ্ঠ 
বিশ্বযুবছান্র উৎসব । এতে হাজির থাকেন ১৩১টি দেশের যুবকেরা । শান্ত ও মৈত্রীর 
জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের জনগণের একান্তক আকাঙ্ক্ষার চমৎকার 
প্রকাশ ঘটে এঁ উৎসবে। 

এ পর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার শাক্তগ্ীল শাস্তকে দুর্বল করে বিশ্বের বাভন্ন 
চ্ছানে লড়াইয়ের আগ্রদন জালিয়ে রাখার জন্য, “যদদ্ধ প্রান্তে দাঁড়ানোর” জন্য তাদের 
যথাসাধ্য করেছে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে হাঙ্গেরতে প্রাতাবপ্লবী বিদ্রোহের আয়োজন 
ও সংঘটন করে সাম্রাজ্যবাদীরা। হাঙ্গেরীয় বিপ্লবী শ্রাীমক-কৃষক সরকারের নেতৃত্বে 
হাঙ্গেরির সাচ্চা গণতাল্নিক শীক্তগুলি সোভয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় জনগণতান্ত্িক 
ব্যবস্থার সাফল্য রক্ষা করে প্রাতীবিপ্লবের বর্বর আক্রমণ প্রাতিহত করতে সমর্থ হয়। 
হাঙ্গেরীয় জনগণকে সশস্ত্র সাহায্য দানে সোভিয়েত ইউীনয়ন ওয়ারশ চুক্তি অন্যায় 
তার কর্তব্য পালন করে. হাঙ্গের ও অন্যান্য সমাজতাল্লিক দেশের প্রাতি তার 
আন্তজশাতিক দাঁয়ত্ব সাধন করে; এ কাজে বিশ্ব শান্তির স্বার্থই রক্ষিত হয়। 

হাঙ্গেরর ঘটনাবলী সুময় গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরেলের সাম্রাজ্যবাদীরা মিশরে 
তাদের সামারক হস্তক্ষেপ শুরু করে। জাতিসজ্ঘের শাক্ত সংহত করে এবং অন্যান্য 
জাতির সাহাষ্য নিয়ে এ আক্রমণ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কাছে আবেদন পাঠায়। কিন্তু মার্কন যুক্তরাষ্ট্র তাতে অস্বীকৃত হয়: নিকট প্রাচ্য 
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দেশগ্ীলর ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য তারা এ ঘটনা ব্যবহারের চেম্টা করে। ১৯৫৬ সালের 
&ই নভেম্বর গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরেল সরকারের নিকট বিশেষ বাণীতে সোভিয়েত 
সরকার আঁবলম্বে আক্রমণ বন্ধের জন্য আবেদন করে। মিশরীয় জনগণের বীরোচিত 
সংগ্রাম, সোভিয়েত ইউানয়ন, তথা সমস্ত সমাজতান্তিক দেশ এবং বহু এশীয় ও 
আফ্রকীয় দেশের দৃঢ্তা এবং গোটা দ্যানয়ার সাধারণ জনমতের দণঢ প্রাতবাদে 
হস্তক্ষেপকারীরা মিশর থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মে ইরাক বিপ্লবে 
ভয় পেয়ে মাক্ন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লেবানন ও জর্ড'নে হস্তক্ষেপ সংগাঠত করে। 
লেবানন ও জর্ডন থেকে 'হস্তক্ষেপকারী সৈন্যদল অপসারণের জন্য জাতসঙ্ঘে যে 
সংখ্যাধক ভোটের প্রয়োজন ছিল, তা নিশ্চিত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
সমাজতান্ত্রিক 'শাঁবরের দেশগ্যীল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পিছু হটতে বাধ্য হয় 
উপাঁনবোশিকরা। 

ইতিমধ্যে চীন জন-প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাঁরচালিত একটি নতুন যুদ্ধকেন্দ্র সৃম্টির 
জন্য যথাসাধ্য করতে থাকে মাঁকন সাম্রাজ্যবাদশীরা, এ উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে চীন 
ভূখণ্ডের অংশ তাইওয়ান দ্বীপঁটিকে, যা এখনো মাকিনরা দখল করে আছে। এখানেও 
মুখের মতো জবাব পায় তারা৷ মাঁর্কন আক্রমণাত্মক ব্রিয়াকলাপের জবাবে সোভিয়েত 
ইউীনয়ন ঘোষণা করে যে চীন জন-প্রজাতন্দের উপর আক্রমণকে সোভিয়েত ইউীনয়নের 
ওপর আক্রমণ বলে গগ্য করা হবে। 

আন্তজাতিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্িক রাষ্ট্রের 
পরান্ুম বৃদ্ধি করছে সোভিয়েত জনগণ আর সর্বশাক্ত নিয়োগ করছে শাক্তপূর্ণ 
কাঁমউীনস্ট 'নর্মাণ ও "বিশ্বশান্তি সংহাতির জন্য। 


বিপ্লাকারে কমিউনিষ্ট নির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ 


১৯৫৯ সালের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর ২১শ জরুরী 
কংগ্রেস বসে (২৭শে জানুয়ারী -- &ই ফেব্রুয়ারী)। “১৯৫৯-৬৫ সালে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ন্রণাঙ্ক” বিষয়ে খ:ুশচভের রিপোর্ট আলোচিত ও 
অনুমোদিত হয় এ কংগ্রেসে । এ রিপোর্টের বাসস কংগ্রেসের আগে সারা দেশের সামনে 
পেশ করা হয়োছল আলোচনার জন্য; ৭ কোটির বৌশ লোক অংশ নেয় এ আলোচনায় ॥ 

কাঁমউনিস্ট পার্ট ও ল্সাভয়েত জনগণের জীবন ও কর্মের একটি সমগ্র এীতিহাঁসক 
যুগ নিয়ে এ রিপোর্ট রচিত। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্তের অসামান্য 
সাফল্যের খাঁতয়ান করা হয়েছে এবং প্রসারিত কাঁমউনস্ট নির্মাণ ও সোভিয়েত সমাজের 
বিকাশের জন্য একটি কর্মসূচির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। 
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কংগ্রেসে বলা হয় যে শিল্পোৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান আধকার করে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন মূল অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধানে অনেকখানি এগয়েছে। বহয জিনিসে বিশেষ 
করে লোহা আকাঁরক, লোহাপিন্ড, ইস্পাত, তেল, কয়লা, সিমেন্ট, পশমী কাপড়, চামড়ার 
জুতোয় শুধু বৃদ্ধির হারে নয়, প্রত্যক্ষ (0501090০) বাৎসারক বাঁদ্ধতেও মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ শিল্প ও কৃষি 
বস্তুতে -_ কয়লা, পশমণী কাপড়, চান, মাখন, গম, চানবর্ট ও আলুতে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ছাঁড়য়ে গেছে মাঁ্কন যুক্তরাম্ট্রের মোট উৎপাদন মান্রা। 

কামউানস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকারের সঠিক জাতাঁয় নীতি, সর্ব জাতি ও 
জাঁতসত্তার সঙ্গে ভ্রাতুসূলভ সহযোগিতার নীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত 
সমাজতাল্ন্িক প্রজাতন্ত্ের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেন্রে প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে। মধ্য 
এশীয় প্রজাতন্্গ্ীলতে ও কাজাখস্তানে বৃহদায়তন 'িম্পের উংপাদন ১৯৫৮ সালে 
দাঁড়ায় প্রাকবিপ্লব আমলের &০ গুণ। ট্রান্সককেশীয় প্রজাতন্নগুলির শিল্পে একই 
সময়ে ঘটেছে ৩০ গুণ বৃদ্ধি আর বাল্টক প্রজাতন্গুলিতে ১৯৫৮ সালে বেড়েছে 
১১৪০ সালের ৯:৫& গুণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার সংস্কৃতি 
বিকশিত হয়ে ওঠে। 

জনসাধারণের বৈষাঁয়ক ও সাংস্কৃতিক মান বেড়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়নে 'বিদ্ান ও 
টেকনলাঁজর সৃজনধমশ বিকাশের, নতুন নতুন আঁবম্কার ও উদ্ভাবনের অসীম সম্ভাবনা 
গড়ে উঠেছে। 

বিকাশের এক নতুন এঁতিহাসিক পর্বে প্রবেশ করে দেশ, প্রবেশ করে প্রসারিত 
কমিউনিস্ট নির্মাণের পর্বে। ২১শ কংগ্রেস নিরুপ্ণ করে এই পর্বের প্রধান কর্তব্য: 
কমিউনিজমের বৈষাঁয়ক ও টেকনিকাল 'ভান্ত জোগানো, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অর্থনোতিক ও প্রাতিরক্ষা শাক্তর আধিকতর সংহতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ক্রমবর্ধমান 
প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন বাড়ানো । এ কর্তব্য সাধন করতে হলে মাথাপিছু 
উৎপাদনে বকশিত পংঁজবাদী দেশগুটলকে ধরে ফেলে ছাঁড়য়ে যেতে হবে। এর সবটা 
সমাধানে লাগবে সাত বছরের বোঁশ সময়; সাতসালা পাঁরিকল্পনাটা হল একটা দীর্ঘমেয়াদী 
অর্থনীতি ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পাঁরকল্পনার অঙ্গাঙ্গ অংশ। 

২১তম কংগ্রেসে খ্ুশচভের রিপোর্টে সাতসালা পাঁরকল্পনার প্রধান প্রধান 
কতব্যগ্ালর রূপরেখা দেওয়া হয়: 

অর্থনীতির ক্ষেত্রে -- দেশের উৎপাদন শক্তিগুলির সব্বাঙ্গীন বিকাশ এবং 
কাঁমউানজমের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভভান্ত জোগানোর দিকে অনেকখানি এগিয়ে 
যাওয়া ও পংঁজবাদী দেশগীলর সঙ্গে শান্তপূর্ণ অর্থনোৌতক প্রাতিযোগতায় সোভয়েত 


৩৩৫ 





ফপল তোলা । 


ইউনিয়নের বিজয় 'শ্চিত করার মতো গুরু ?িজ্পের অগ্রাধকার বিকাশের ভাঁত্ততে 


অর্থনশীতর সর্বশাখায় যথেষ্ট পাঁরমাণ উৎপাদন বাঁদ্ধ। দেশের অর্থনৌতক অস্তার্নাহত 


শীক্তর বৃদ্ধি ও অর্থনীতির 


যমন আধকতর টেকানিকাল প্রগাতি, সামাজিক শ্রমের 
আঁবরাম উৎপাঁদকা বাদ্ধ। এই সবের ফলে জীবনযাত্রার অনেক উচ্চতর মান নাশচত 


হবে। 


৩৩৬ 


রাজনীতির ক্ষেত্রে -_ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সোভিয়েত জনগণের 
এক্য ও সংহতি আঁধকতর শাক্তশালশ করা, সোভিয়েত গণতল্ল, কমিউনিস্ট সমাজ 
নির্মাণে ব্যাপক জনগণের সন্রিয়তা ও স্বাবলম্বনের বিকাশ, রাম্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে 
জনসংগঠনগুলর কাজের প্রসার, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগঠনমূলক 
ও শিক্ষামূলক ভূমিকার উন্নতি, শ্রামক-কৃষক মৈত্রী এবং দেশের সর্বজাতির বন্ধৃত্ব 
সর্বাঙ্গীনভাবে জোরদার করা। 

মতাদর্শের ক্ষেত্রে - সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিউনিস্ট পার পক্ষ থেকে বধিতি 
কমিউীনস্ট 'াববেক বাড়ানো, শ্রমের প্রাতি কমিউীনস্ট মনোভাব, সোভিয়েত 
দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার প্রেরণায় তাদের 'শাক্ষিত করা; সেই সঙ্গে জনগণের মন থেকে 
পঃঁজবাদী জেরগুলি দূর করা ও বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। 

আন্তজাতিক সম্পকে ক্ষেত্রে _ বাভল্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির শাম্তপূণ 
সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে শান্তি ও জাঁতিসমূহের নিরাপত্তা সংরক্ষণ ও 
জোরদার করার মতো একটি বৈদোশক কর্মনীতির সুসঙ্গত অনুসরণ; “ঠাণ্ডা যুদ্ধ” 
বন্ধ ও বিশ্ব উত্তেজনা হাসের জন্য সর্বপ্রচেম্টা 'নয়োগ; সমাজতান্নিক 'বিশ্ব ব্যবস্থা ও 
ভ্রাতৃপ্রীতম জাতিগ্ীলর সহযোগিতা জোরদার করা সর্বাঙ্গীনভাবে। 
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এক লক্ষ ?িলোওয়াট ক্ষমতার । রত পারমাণাবক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'িয়্যান্টর এ দালানে অবস্থিত। 
এ কেন্দ্রের ছয় লক্ষ িলোওয়াট পর্যস্ত বাড়ানো হবে। 


সাতসালা পাঁরকঞ্পনার মূল কর্তব্য হল প:ঁজবাদের সঙ্গে শান্তপূর্ণ অর্থনৌতিক 
প্রীতিযোগতায় সর্বাঁধক সময় জিতে নেওয়া । 

১৯৫৯-৬৫ পর্বের নিয়ন্ণাংক বিষয়ক রিপোর্টাট হল শপ, কৃষি, বিজ্ঞান ও 
সংস্কীতির দ্রুত বিকাশ এবং জনগণের জণবনযান্রার মান প্রভূত বৃদ্ধির একটি প্রত্যক্ষ 
কর্মসচ। এই সাত বছরে চূড়াম্ত রকম এঁগয়ে যাবার জন্য পাঁরকজ্পনায় আছে : ১৯৫৮ 
থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে মোট শিল্পোৎপাদন বাড়বে শতকরা ৮০ ভাগ; “ক” গ্রুপ 
(উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদন) বাড়বে শতকরা ৮৫-৮৮ ভাগ; “থ” গ্রুপ (োগ্যবস্তুর 
উৎপাদন) শতকরা ৬২-৬৫ ভাগ্র। সাত বছরে যা উৎপাদন বাড়বে তা আগের কুঁড় বছরের 
মোট বাঁদর সমান। সব রকম সূত্র থেকে সাত বছরে টাকা লগ্ঘর পারমাণ দাঁড়াবে তিন 
দ্রলিয়ন (তেরো সংখ্যার একটা অংক!) রুূবল (১৯৫৯ সালের মূল্যে) _- সোভিয়েত 
শাসনের গোটা আমলে যত টাকা লগ্মি হয়েছে প্রায় তার সমান। টেকনলজির আঁবরত 
বিকাশ, সর্বাঙ্গীন যল্তীকুরণ ও স্বয়ংচল উৎপাদন পদ্ধাতর ফলে শ্রমোৎপাঁদকা বাড়বে : 
শিল্পে শ্রামকাঁপছ?) -- শতকরা ৪৫-৫০, কৃষিতে -_ প্রায় দ্বিগুণ । 

সাতসালা পাঁরকল্পনার কয়েকটি লক্ষ্য নিচে দেওয়া হল, এ থেকে তার বিপুল 
কর্মকাণ্ডের কিছুটা ধারণা করতে পারবেন পাঠক: 


৩৩৮ 


৯৯৬৫ সাল নাগাদ লৌহাপণ্ড উৎপাদন হবে বাংসারক ৬.৫-৭ কোটি টন, 
ইস্পাৎ _- ৮-৬-৯১ কোটি টন; রোলড স্টক হবে বছরে ৬:৫-৭ কোট টন আর লোহা 
আরকারিকের বাংসারক নিম্কাশন পেশছবে ১৫-১৬ কোটি টনে। 

রসায়ন শিল্পে কৃত্রিম তত্তুর উৎপাদন বাড়বে ৪ গুণ, প্লাম্টিক ও রাসায়নিক 
রৌজন ৭ গুণের বোশ, রাসায়ানক সার প্রায় ৩ গুণ। 

জবালান শিল্পে তোর হবে ২৩-২৪ কোটি টন তৈল, বানানে রো 
গ্যাস, ৬০-৬১'২ কোটি উন কয়লা। 

শক্ত শিল্পে &০,০০০-৫২,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ । যল্রানর্মাণ ও 
ধাতুকাটা শিল্পের উৎপাদন "দ্বিগুণ হবে। লঘু শিল্পের উৎপাদন বাড়বে প্রায় শতরুরা ৫০ 
ভাগ আর খাদ্য শিল্পে শতকরা ৭০ ভাগ। কীাষকার্যের ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন বাড়াতে 
হবে ১,০০০-১,১০০ কোটি পুদে। 

আলোচ্য পর্বে জীবনযান্রার মান বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণ 
ব্যবস্থা নির্ণয় করে কংগ্রেস। 

সাতসালা পরিকল্পনা হল শাল্তপূর্ণ নির্মাণের পারিকজ্পনা। এই পাঁরকল্পনা ও 
সমাজতাল্লিক দেশগুলির অর্থনৈতিক পাঁরকক্পনা পূরণ হলে শাস্তিরক্ষায় তার ভামকা 
হবে গুরুত্বপুর্ণ। সমাজতাল্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার মোট উৎপাদন দাঁড়াবে বিশ্বের মোট 
উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি। এতে বৈষাঁয়ক মূল্য-বস্তুর উৎপাদনে অর্থাৎ মানবাঁয় 
কর্মের নিধধারক ক্ষেত্রাটতে প:ঁজবাদ বিশ্ব ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতল্ল্রী বিশ্ব ব্যবস্থার 
প্রাধান্য নিশ্চিত হবে। এ বজয়ের এীতহাসিক গুরুত্ব হবে প্রচণ্ড। 





সোঁভয়েত এক হাজার ফোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শীক্তসম্পন্ন এ্যাজেলেরেটর এই ভবনে স্থাঁপত ৷ 


টটিও 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২১তম কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব 
বিপল। এতে উপস্থিত ছিলেন ৭২টি দেশের মাক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টির 
প্রতিনিধিরা -- বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এত বৃহৎ প্রাতানাধত্ব আর 
দেখা যায়নি। ৫০ট ভ্রাতৃপ্রাতম পার্টর প্রাতিনাধ-নেতারা কংগ্রেস মণ্চ থেকে 
বক্তুতা দেন এবং অন্যান্য অসংখ্য পার্টর কাছ থেকে পাওয়া যায় ও প্রকাশিত হয় 
আভিনন্দন বাণন! 

সাতসালা পাঁরকজ্পনা পূরণে সোৎসাহে কাজ করে সোভিয়েত জনগণ । সমাজতান্ন্িক 
প্রতিযোগিতার নতুন নতুন ধরন দেখা দেয়, যেমন কামিউনিস্ট শ্রমের যৌথ বা কামিউনিস্ট 
শ্রমের কমাঁ এই সম্মানীয় উপাঁধ অজর্নের আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা 
হলেন মস্কভা-সর্তিরোভচ্নায়া রেল কারখানার শ্রীমকেরা। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। 
এইখানকার শ্রামকেরাই ১৯১৯ সালে প্রথম কমিউনিস্ট সুবোৎনিক সংগঠন করেন, 
লোঁনন যাকে মহান সূচনা বলে অভাহত করেন। আমাদের কালের এই তাৎপর্যপূর্ণ 
আন্দোলনাটর নীতিমন্ত্র হল 'কামিউনিস্ট ধরনে অধ্যয়ন, জীবনযাপন ও শ্রম। 

সাতসালা পাঁরকল্পনার প্রথম তিন বছরে মূলাঁশল্পের লক্ষ্য মেয়াদের আগেই পূরণ 
হয়। পাঁরকজ্পনা আতিপূরণের জন্য সোভিয়েত জনগণের দেশব্যাপী আন্দোলন, 
1বজ্ঞানের 'আধ্নক কীর্তি প্রয়োগের ভীক্ততে টেকানিকাল প্রগতির দ্রুত বেগ, নবাবিচ্কৃত 
খাঁনজ সম্পদ আহরণ, কারখানায় ও শিল্প শাখায় বিশেষীকরণ, সর্বাঙ্গীণ যন্তকরণ ও 
স্বয়ংক্রয়তার ব্যবস্থা, এবং উচ্চতর শ্রমোৎপাদিকার ফলে তা সম্ভব হয়। ১৯৫১৯-৬১ 
সালে মোট শিল্পোৎপাদনে সাতসালা পাঁরকল্পনার শতকরা ২৭ ভাগ বাদ্ধির বদলে 
বেড়ে ওঠে শতকরা ৩৩ ভাগ । শুধু ১৯৬১ সালেই শিল্পোৎপাদন যা হয় সেটা প্রথম 
পচিসালা পাঁরিকল্পনা (১৯২৯-১৯৩২) সমগ্র উৎপাদনের সমান। ইস্পাত, আকাঁরক ও 
কয়লা, তেল, মেশিন টুল ও উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদন বছর বছর বাড়ছে। 'বিপুলাকারে 
পাজ লগ্মির ফলে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় মূল উৎপাদন শীক্তর 
আধুনিকীকরণে সাহায্য হয়। ১৯৯৬১ সালে চালু হয় ৮০০'র বেশি বড়ো বড়ো রাম্ট্রীয় 
শিল্প প্রাতিষ্ঠান ও বহন সংখ্যক নতুন কর্মশালা ও বিভাগ । 

দেশের পূর্ণ বিদযতনীকরণ বিষয়ে লেনিনের নির্দেশ পালন করছে সোভিয়েত 
জনগণ । ১৯৬০ সালে দৈনিক বিদন্যৎ উৎপাদনের পাঁরমাণ ১৯২০ সালের গোটা বছরের 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের দেড়গুণ । ১৯৬১ সালে ভলগাতনরে চালু হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কঁমিউীনিস্ট পার্টর ২২শ কংগ্রেসের নামাঁৎকত পৃথিবীর বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র, ব্রাংস্ক 
শবদয্যংকেন্দ্র ও আরো অনেক কেন্দ্র উৎপাদন শুরু করে। এ বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন 
যত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেটা জার রাশিয়ার বার্ধক উৎপাদনের ১৬০ গুণ । 

সাতসালা পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরের লক্ষ্য অ্নের সাফল্য থেকে এই আস্থা 
জেগে উঠেছে যে প্রধান পঠাঁজবাদী দেশ মার্কন যুক্তরাস্ট্রের সঙ্গে অর্থনৌতক 


৩৪০ 


প্রাতযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন আঁচরেই জয়লাভ করবে। ১৯৬১ সালে সোভিয়েত 
শিল্পোৎপাদন বাড়ে শতকরা ৯ ভাগ, আর মান ষক্তরাম্টরে বাড়ে মাত্র শতকরা ১ ভাগ। 
ইস্পাং উৎপাদন সোভিয়েত ইউীনিয়নে বাড়ে শতকরা ৮ ভাগ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
কমে শতকরা ১:৭। 

আগের বছরগ্যলির মতো ১৯৬১ সালেও সোভিয়েত কীষতে উধর্থগাঁত দেখা যায়। 
যৌথ ও রাম্ট্রীয় খামারগ্ীল সরকারকে বিক্রয় করে ৩২০ কোটি পুদ খাদাশসা। ১৯৬০ 
সালের চেয়ে এটা ৩২ কোটি পুদ বোশি। সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউানয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কামাঁটর জান্দয়ার (১৯৬১) পূর্ণাধবেশনের সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, 
কৃষিতে গুরুতর ব্রুটি বর্তমান, এখনো তা দেশের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় পোঁছয়ে 
আছে। সোভিয়েত কৃষিকে অগ্রসর করার নাঁদর্ট উপায়াঁদ সাব্যস্ত হয় এ আঁধবেশনে। 

সোভয়েত অর্থনৈতিক সাফল্যে জনগণের জাবনযাধ্নার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। 
আঁধবাসীদের আসল আয় বাড়ে। কেবল ১৯৬০ সালেই রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে ভাতা দান 





মস্কো, ১৯৬১ সালের ৯ই অগস্ট মহাকাশ-বৈমানিক মেজর গের্মান তিতোভ চালিত "ভস্তক-২, 
ব্যোমষানের সফল উড্ডয়ন উপলক্ষে মস্কোর রেড স্কোয়ারে মেহনতাঁজনের সভা । 
লেনিন সমাধিমান্দরের মণ্ডে বীর মৃহাকাশ-বৈমানিক গের্যান ভিতোভ ও ইউ গাগারিন সহ 
| খুদ্চভ। 


ইত্যাদ বাবদ খরচা বাড়ে আরো ১৫০০ কোটি রুবল। আয়কর লোপের আইন (সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পণ্টম আঁধবেশনে ১৯৬০ সালের মে মাসে গৃহণত) 
ক্রমশ চালু হতে থাকে ১৯৬০ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে । এই বছরেই সমস্ত শ্রমিক 
ও কর্মচারীদের জন্য উচ্চতর বেতনে সাত বা ছয় ঘণ্টা কর্মাদন শুরু হয় & 
গৃহনির্মাণে বিপুল অগ্রগাতি হয়েছে। গত পাঁচ বছরে কোটি পাঁচেক সোভিয়েত 
নাগাঁরক সেমগ্র জনসংখ্যার প্রায় সিকিভাগ) রাষ্ট্রের দেওয়া নতুন ফন্যাটে ঠাঁই নিয়েছেন। 
সাতসালা পাঁরকম্পনার প্রথম বছরগুঁল সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকনলাজর 
গুরত্বপূর্ণ বিকাশে চাহত। শুরু হয় মহাজগত জয়ের নতুন পর্যায়। ১৯৫৯ সালে 
[তিনাঁট মহাজাগাঁতিক রকেট ক্ষেপণ করা হয়, একটি চাঁদের পাশ দিয়ে গিয়ে সূর্যের 
গ্রহের পারণত হয়; একটি চাঁদে পেশাছয়ে দেয় সোভিয়েত রাম্ট্র প্রতর্ক এবং তৃতীয়াট 
চাঁদের বিপরীত দিকের ফোটো তোলে। ১৯৬০ সালে মহাকাশ জয়ে নতুন সাফল্য লাভ 
করে সোভিয়েত বিজ্ঞান। পরীক্ষামূলক প্রাণী (কুকুর), পতঙ্গ ও উত্ভিদসহ ব্যোমযান 
স্থাপিত হয় পাঁথবার কক্ষপথে । প্রশান্ত মহাসাগরায় এলাকায় ক্ষপণ করা হয় শাক্তশালী 
ব্যালিস্টিক রকেট । সমাজতান্তিক ব্যবস্থা ও কমিউনিজম নির্মাণরত মুক্ত জনগণের 





'ভস্তক' ব্যোমযান-স্পৃতনিকের বৈমানিক কেবিনের অভ্যন্তর: ! -- পাইলটের সুইচবোর্ড; 2 - গোলক 
সহ ইনস্ট্রমেন্ট বোর্ড; 3 -- টেলিভিজন ক্যামেরা; 4 -- অপটিক যল্পপাতি সহ ইলিউমিনেটর: 
5 -- ব্যোমযানকে ঘোড়ানো ফেরানোর হাতল; 6 -- রেডিও সেট; 7 -- খাদ্য আধার। 


প্রাতিভায় মহাবিশ্বের রহস্যভেদে অভূতপূর্ব অগ্রগাত ঘটে ও মানুষের মহাকাশ যাল্ার 
অবস্থা তোরি হয়। 

১৯৬১ সালের ১২ই এাপ্রল মানবজাতি সোল্লাসে শোনে 'ভস্তক-১, ব্যোমযানে 
ইউর গাগারিনের পৃথিবী প্রদাক্ষিণ (১০৮ 'মানট লাগে)। এই বছরেরই অগস্টে গের্মান 
'ততোভ পাথব? প্রদক্ষিণ করেন ১৭ বার। ১৯৬২ সালের ১৫ই অগস্ট জগতের প্রথম 
যুগ্ম-মহাকাশ পারন্রমা সম্ভব করে দুই সোভিয়েত মহাজাগাঁতক জাহাজ “ভস্তক-৩, 
ও 'ভভ্তক-৪+। মহাকাশচারী আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ এবং পাভেল পপোঁভচ জাহাজদুটি 
পাঁরচালনা করেন। মহাজাগতিক জাহাজ 'ভস্তক-৩" ৯৫ ঘণ্টায় পৃথিবীকে ৬৪ বারেরও 
বেশি পাক দেয়, 'ভভস্তক-৪” ৭১ ঘণ্টায় পৃথিবীকে ৪৮ বারেরও বোশ পাক দেয়। 
মহাকাশের পথ করে দিলেন সোভিয়েত মানুষ । 

প্রধানমন্ত্রী খ:শ্চভের মার্কন যুক্তরাষ্ট্র (সেপ্টেম্বর ১৯৬৯), ইন্দোনেশিয়া, ভারত, 
ক্ষ ও আফগানিস্তান (ফেব্রুয়ারি -- মার্চ ১৯৬০) ও ফ্রান্স (মার্চ -_ এ্রীপ্রল ১৯৬০) 
দ্রমণ বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 

১৯৬০ সালের মে মাসের মাঝামাঁঝ খঃশভ ফের প্যারিসে আসেন। বৃহৎ চতুঃশীক্তর 
(সোভিয়েত ইডীনয়ন, বৃটেন, মাঁর্কন যবশুরাষ্ট্র, ফ্রান্স) প্রধানদের জরুরী আন্তজাতিক 
দমস্যা আলোচনার কথা ছিল. সেখানে । কিন্তু মাঁক্কন যুক্তরাম্ট্রের শাসক চক্রগুলির 
পদাষে বৈঠক ভেঙে যায়। মানি সমরাবভাগ সরকারের জ্ঞাতসারে একটি গোয়েন্দা 
'বমান পাঠায় সোভিয়েত এলাকার অভ্যন্তরে । বিমানাঁটকে ভূপাতিত করে সোভিয়েত 
করেন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। এই ভাবে শীর্ষ বৈঠক ভেঙে দেবার জন্য দায়ী হয় 
মার্কন, শাসক চন্রগাঁল। 

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর -- অক্টোবরে খশ্চভ জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পাঁরষদের 
৯শ আঁধবেশনে সোভয়েত প্রাতানাধদলের নেতৃত্ব করেন। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক 
উপনিবোশক জনগণকে মাাক্ত ও স্বাধীনতা দান, সাধারণ নিরস্তীকরণ সমস্যার সমাধান 
চাই (২৩শে সেপ্টেম্বর), জাতিসজ্ঘে চীনের বৈধ অধিকার প্রত্যর্পণ ট১লা অক্টোবর), 
জাঁতসঙ্ঘের পাঁরচালক সংস্থাগ্ীলর গঠনাবন্যাস €৩রা অক্টোবর), নিরস্তীকরণ (১১ই 
অক্টোবর), পূর্ণাধিবেশনে উপাঁনবোশক দেশগুীলকে স্বাধীনতা দানের সমস্যা আলোচনার 
প্রভৃতি প্রশ্নে খুশ্চভের বক্তৃতায় বিপুল রাজনৈতিক আগ্রহের সৃস্টি হয়। এ সব বক্তৃতায় 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শাস্তি ও সামাজিক প্রগাঁতর জন্য জনগণের সংগ্রামের বিপ্ল 
এীতহাঁসক আঁভজ্ঞতার সাধারণীকরণ করা হয়, শাস্তপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি এবং 
জাতশয় ও উপানবোৌশক সমস্যায় লৌননের ভাবনাকে সজনমূলকভাবে বিকাঁশত করা হয় 
তা! 
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উপনিবেশিক দেশ ও জনগণকে স্বাধাঁনতা দানের এতিহাসিক ঘোষণা সাধারণ 
পারষদ গ্রহণ করে ১৯৬০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর । খসড়া ঘোষণাটি পেশ করে ৪৩টি 
আফ্রো-এশীয় দেশ এবং ৮৯ সদস্য দেশের বিপুল সংখ্যাধক্যে তা গৃহীত হয়। 
ঘোষণায় আভব্যাক্ত পায় এই প্রশ্নে সোভয়েতের মূল প্রস্তাবটি । মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, 
ফ্রান্স প্রভৃতি ৯ট দেশের প্রাতাঁনীধ ভোট দানে বিরত থাকে -- কোনো উপানিবেশিক 
শক্তই ঘোষণার 'বরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করে না। জাতিসজ্ঘের এই আঁধিবেশনে 
সোঁভয়েত প্রাতীনাধদল সাদর আঁভনন্দন পায় সোভিয়েত জনগণ এবং 'বশ্বের সমস্ত 
প্রগাতশশল জনগণ, উভয়ের কাছ থেকেই। 

বিশ্ব ইতিহাসের পক্ষে বিপুল তাৎপর্য রাখে ১৯৬০ সালের নভেম্বরে মস্কোয় 
অনুষ্ঠিত কামিউীনস্ট ও শ্রমিক পার্ট প্রাতিনাধদের সম্মেলন। পাঁচ মহাদেশের ৮১ট 
মাকসবাদী-লোননবাদী পার্ট এতে যোগ দেয়। ১৯৫৭ সালে গৃহীত ঘোষণা ও শান্ত 
ইশতেহারের প্রতি কামউীনস্ট ও শ্রমিক পা্টগুলির আনুগত্য পুনঃসমাথর্ত হয় 
সম্মেলনে । আমাদের কালের জরুরাঁ সমস্যাগ্বালর একটি অন্তভের্দী বিশ্লেষণ এবং নতুন 
এতিহাঁসক আভিজ্ঞতার 'ভীত্ততে শ্রামিক শ্রেণী ও জাতীয় মুক্ত আন্দোলন বিকাশের 
পৃরপ্রোক্ষিত দেওয়া হয় ঘোষণায়। 

আন্তজাতিক পারাস্থাত ও শ্রেণশীক্তর সম্পর্ক যখন ভ্রমাগত সমাজতল্দের অনুকূলে 
আমূল পারবতমান তখন মার্কসবাদ-লোনিনবাদের প্রয়োগ ও তার সৃজনশীল বিকাশের 
জাজহল্যমান দর্শন হল বিবৃতিতে উপস্থাপিত নতুন নতুন ধারণা ও প্রতিজ্ঞাগ্ীল। 
[ববৃতিটি আমাদের কালের একট প্রধান মার্কসবাদী-লোননবাদী দলিল এবং 
কাঁমউনিজমের আদর্শ জয়যুক্ত করার জন্য সংগ্রামী সমস্ত কমিউীনস্ট ও শ্রীমক পার্টর 
পক্ষে একটি সাধারণ মতাদর্শগত মণ্ট ও কাধন্রম স্বরূপ । 

সম্মেলনে গৃহীত 'বিশ্বজনের প্রাতি আবেদনে সামাঁজক মর্যাদা, জাতীয়তা এবং 
বাজনোতিক ও ধমঁয় বিশ্বাস নিরপেক্ষে সমস্ত শুভবুদ্ধিসমপন্ন মানুষের নিকট ডাক দেওয়া 
হয় শান্ত রক্ষায়, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে, নতুন একটি বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে 
সাধারণ সংগ্রামে সম্মলিত হবার জন্য । আবেদনের মূলকথা ছিল শান্তি এবং মানবজাতির 
সৃখ ও সমাৃদ্ধর জন্য প্রযত্ত। 

প্রীত জাতির স্বাধীন আস্তত্বের নীতি স্বীকার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সদ্যস্বাধীন 
আফ্রকীয় দেশগুলিকে সর্বাবিধ সাহায্য দেয়। এই বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সঙ্গে বেশ কয়েকটি আফ্রিকায় রাষ্ট্রের সরকার প্রতিনাধদলের ঘন ঘন 'বানময় হয়। এ 
সব দেশের সঙ্গে সম্পাদীত হয় অর্থনৌতিক, কারগরণী ও সাংস্কৃতিক সহযোগতার 
চুক্ত। | 
জাতিসঙ্ঘে কঙ্গো সমস্যা মীমাংসার জন্য সন্রিয় অভিযান চালায় সোঁভয়েত 
ইউীনয়ন। কিউবা 'িদ্রোহকে হত্যা করার চেস্টা চালালে আন্রমণকারীদের গুরুতর 


প্রতিফল সইতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সতকর্শকরণে কিউবা প্রজাতন্মের খুব 
সাহায্য হয়। 
জট পাঁরভ্কারের জন্য কঠিন পাঁরশ্রম করে। কুটনোতিক দিক থেকে ইউরোপে উত্তেজনার 
কেন্দ্র বিলোপের জন্য সাক্রুয় চেস্টা করে সে, জার্মান শান্ত চুক্তি সম্পাদন করে সেই 
ভীত্ততে পশ্চিম বার্লন সমস্যা সমাধানের দাবি করে। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে, সমস্ত আন্তজাতিক বিরোধ মীমাংসার একমান্র সঠিক 
পন্থাই হল আলাপ আলোচনা । ১৯৬১ সালের জুন মাসে ভিয়েনায় মার্কিন প্রোসডেন্ট 
জন কেনোৌডর সঙ্গে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা খ্যুশ্চভ দুই 'দিন ব্যাপী এক বৈঠকে 
মিলত হন। তাতে বড়ো বড়ো আন্তজাঁতক সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় করেন তাঁরা । 
পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন নিরক্ত্করণের একটি চুঁক্ত সম্পাদন ও পরমাণাবিক অস্ত্র 
পরীক্ষা বন্ধের জন্য কাজ করে যায় সোভিয়েত ইউানিয়ন। 


সোভয়েত ইউনিয়নে কমিউানজম নির্মাণের মহা পারকল্পনা 


১৯৬১ সালের অঞ্ঠোবরে অনুষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টির 
দ্বাবংশ কংগ্রেস - কাঁমিউন্িজম নির্মাতাদের কংগ্রেস। এতে সোভিয়েত জনগণের 
সংগ্রামের ফলাফল ও তাদের বিশ্ব-এীতহাসিক সাফল্যের পর্যালোচনা করা হয় ও গৃহীত 
হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিউনস্ট পার্টর একটি নতুন কর্মসূচি _-সঙ্গতভাবে এট 
আভহিত হয়েছে এ কালের কমিউনিস্ট ইশতেহার বলে। কংগ্রেসে অনুমোঁদত হয় নতুন 
পার্ট নিয়মাবলনী। 

'্বাঁবংশ পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
[রিপোর্ট ও "সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউানস্ট পার্টর কর্মসূচি প্রসঙ্গে খওক্চভের 
বক্তৃতায় এবং কংগ্রেসে গৃহীত পার্ট কর্মসূচি ও নিয়মাবলী এবং সদ্ধান্তসমূহে আমাদের 
কালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগ্ীলর জবাব ও আমাদের বর্তমান যুগের 
একটি সবীঙ্গীন ও বিজ্ঞানাভীত্তক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পার্ট কর্মসৃচিতে 
বলে: বর্তমান যুগের মূল আধেয় হল পঃঁজবাদ থেকে সমাজতন্তে উতক্ুমণ; এ 
হল দুটি বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের যুগ, সমাজতান্রিক ও জাতীয় মনক্ত 
বিপ্লবের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন ও উপাঁনবেশিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের যুগ, সমাজতন্দের 
পথে ভ্রুমেই নতুন নতুন জাতির উত্তরণ, বিশ্ব ব্যেপে সমাজতল্ম ও কমিউীনজমের বিজয়ের 
যুগ। বর্তমান যুগের কেন্দ্রে দাঁড়য়ে আছে আন্তর্জাতিক শ্রামক শ্রেণী এবং তার প্রধান 
সৃষ্টি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ।” 

কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণের কার্যকলাপের প্রধান ফল 
হয়েছে সোভিয়েত ইউানিয়নে সমাজতন্মের পাঁরপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়। িপূলাকারে 
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মস্কো, ১৯৬১ সালের অক্টোবর; ক্রেমলিনের কংগ্রেস প্রাসাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট 
পার্টর ২২শ কংগ্রেসের প্রাতিনাধরা। 


কমিউীনজম নির্মাণের কাজে নেমেছে দেশ। এটা একটা যুগান্তকারী কীর্তি। পার্টি 
কর্মসচিতে আছে: “সোভিয়েত জনগণের সানম্ঠ শ্রম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির তাত্বিক ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ফলে মানবজাতি পেয়েছে একটি 
সমাজতান্ত্িক সমাজ যা জলজ্যান্ত বর্তমান, পেয়েছে সমাজতান্ন্িক নির্মাণের এমন একাঁট 
বিজ্ঞান যা কার্ষক্ষেত্রে যাচাই হয়েছে। সমাজতন্দ্বের রাজপথ বাঁধানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই 
এ রাজপথে কদম বাঁড়য়েছে বহুজাতি, বিলম্বে বা আবিলম্বে সব জাতই সে পথ নেবে ।, 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশের সাধারণ গতিপথ ও তার প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করে 
কাঁমউানিস্ট পার্ট তার কর্মসূচিতে সগান্তীর্যে ঘোষণা করেছে যে দুই দশকের মধ্যে 
(১৯৬১-৮০) সোভিয়েত ইউনিয়নে মূলত একাঁট কঁমউীনস্ট সমাজ গড়ে উঠবে ও 
সোভিয়েত জনগণের .বর্তমান পুরুষেরা কাঁমউীনজমে দিন কাটাবে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমমিউীনস্ট পার্টর নতুন কর্মসূচাটি হল এ দেশে কমিউাঁনজম প্রতিষ্ঠার 
দাশশীনক, অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক বানয়াদস্বরূপ। কংগ্রেসে খুশ্চভ বলেন, 'নতুন 
কর্মসূচি গ্রহণ করে পার্টি ও জনগণ কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণকে তাদের আশু ব্যবহারিক 


কাজ করে তুলেছে।' 
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সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসে ন, স. থ.্চভের বন্ৃতা। 


: সোভয়েত ইউনিয়নে ও সমস্ত সমাজতান্বিক দেশে সমাজতান্নিক নির্মাণের আঁভজ্ঞতা 
তথা দিশ্ব কাঁমউানস্ট ও শ্রীমক আন্দোলনের আঁভজ্ঞতার সাধারণীকরণ ও সার নিচ্কাশন 
করে মার্কসবাদ-লোনিনবাদী তত্বের একটা সৃজনধমাঁ বকাশের দ্বারা কংগ্রেসের 
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সদ্ধান্তগল চাহুত। তাতে নিঃসংশয়ে দেখানো হয়েছে পঃাঁজবাদ থেকে সমাজতন্ে 
উত্তরণের 'নয়মশাসত আবাঁশ্যকতা এবং সমাজতান্লক সমাজ থেকে কাঁমডীনস্ট সমাজে 
রূপান্তরের নিয়মগুলির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তাতে; কমিউনিজমের একটা সর্বাঙ্গীন 
চীরব্র-নিধধধারণ এবং তা অর্জনের পন্থাঁদ 'নাঁদ্ট হয়েছে এতে। 

সামাঁজক অসাম্য থেকে, সবাঁবধ রূপের শোষণ ও পীড়ন থেকে, এবং যুদ্ধের 
[বভীষকা থেকে সমস্ত মানবজাতিকে মুক্ত করার গ্রাতিহাঁসক ব্রত পালন করে 
কমিউানজম এবং পৃথবীতে স্থাপিত করে সকল জাতির জন্য শান্তি, শ্রম, স্বাধীনতা, 
সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুখ। 

কর্মসচির কেন্দ্রীয় কথা হল কাঁমউনিজম 'নর্মাণের বৈষাঁয়ক ও টেকাঁনকাল "ভান্ত 
গড়া এবং এমন একটা উৎপাদন, শ্রমোৎপাদিকা ও শ্রমসংগঠন অর্জন যা বৈষয়িক 
মূল্যবস্তুর প্রাচুর্য সম্টি এবং প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে তার 
প্রয়োজন অনুসারে" কীমিউাঁনজমের এই মূলনীতি রূপায়ণে অপারহার্ধ। কাঁমউীনজমের 
বৈষায়ক ও টেকাঁনকাল ভাত্ত গড়ার কর্তব্য রূপ পেয়েছে স্মানী্দ্ট অঙ্কে এবং 
সোভিয়েত অর্থনীতির সর্বশাখা, বিজ্ঞান ও সংস্কাতির জন্য তা স্থিরীকৃত হয়েছে। 

দশ বছরে সোভিয়েত শিল্পোৎপাদন বাড়বে শতকরা ১৫০ ভাগ । এই সময়ের ভেতর 
মোট শিজ্পোৎপাদনে দেশ মার্কিন যুক্তরাম্দ্রীকে ছাড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয় দশকের শেষে 
সোভিয়েত শিজ্প হয়ে দাঁড়াবে পাঁথবাীর সর্শ্রেম্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্প। দেশের 
[শিল্পোৎপাদন বাড়বে ছয় গুণের কম নয়। দুই দশকের মধ্যে সোভয়েত শিল্প যে 
পাঁরমাণ উৎপাদন করবে সেটা বর্তমানের সমস্ত অসমাজতান্তিক দেশের সমবেত উৎপাদনের 
দ্বিগুণ। 

কামউনিস্ট নির্মাণের লক্ষ্য স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পার্টি 
লোননের এই ভাস্বর প্রাতজ্ঞায় চাঁলত যে 'কাঁমউানজম হল সোভিয়েত শীক্তর সঙ্গে 
গোটা দেশের বিদযুতীঁকরণের যোগফল ।” কামিউানজমের অর্থনীতি নির্মাণ কর্মসৃঁচির 
মূলে আছে লেনিনের এই ধারণাটি এবং এইটেই তার মূলনীতি । 

টেকাঁনকাল প্রগাঁততে বিদ্যতশীক্ত বিকাশের ভূমিকা প্রধান। সমস্ত শিল্পের দ্রুত 
অগ্রগতি এবং স্বয়ংক্রয়তা, রোডও ইঞ্জনিয়রিং ইলেকট্রনিকস কাইবারনোটকস ইত্যাঁদর 
ভীত্ত হওয়া চাই বদযতীকরণ । নতুন কর্মসৃঁচতে শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমের বিদ্যুত-সঞ্জায় 
প্রায় তিনগৃণ বৃদ্ধি, উচ্চহারে বিদন্যত খরচা করার মতো শিজ্পগুলির প্রভূত প্রসার এবং 
পরিবহন ও কৃষির সবাঙ্ীন বিদন্যতনঁকরণের কথা ধরা হয়েছে। 

১৯৮০ সালে বাংসাঁরক 'বিদন্যত উৎপাদন দাঁড়াবে ২৭০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ 
কোট িলোওয়াট ঘণ্টার মতো অর্থাৎ ১৯৬০ সালের ৯-৯০ গুণ। বর্তমানে সমস্ত দেশ 
একত্রে মিলে যত বিদ্যুত উৎপাদন করে তার শতকরা &০ ভাগ বোশ হবে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিদ্যুৎ উৎপাদন। 


কাঁমউনিজমের বৈষায়ক ও টেকনিকাল 'ভীত্তর অর্থ হল গোটা দেশের পাঁরপূর্ণ 
বদদ্যতনকরণ এবং তার 'ভীত্ততে সামাঁজক উৎপাদনের টেকাঁনক ও সংগঠনের পরবতাঁ 
উন্নয়ন, শিল্পের প্রভূত প্রসার ও অগ্রণন টেকানিকের প্রবর্তন। 

কমিউনিজমের বৈষাঁয়ক ও টেকনিকাল 'ভাত্ত সূম্টির প্রধান উপায় হল একটা 
সর্বাঙ্গীন ও দ্রুত টেকনিকাল প্রগতি, যাতে শ্রমোৎপাঁদকার একটা খাড়া উধর্বগতি 
[নাশচত হবে। এই ভাবে পরের দশ বছরে [শন্ে শ্রমোৎপাঁদকা বাড়বে 'দ্বগুণের বোঁশ 
এবং দুই দশকে তা বাড়বে শতকরা ৩০০--৩৫০ ভাগ । 

দুই দশকে কামউনিজমের বৈষায়ক ও টেকনিকাল ভিত্তি নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনী শীক্ত হবে সবচেয়ে পরান্রান্ত এবং মাথাপিছু উৎপাদনে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন হবে বিশ্বে প্রথম। পার্ট কর্মসৃচিতে বলে: যে কোনো পযাজবাদ? 
দেশের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাঁবনযান্রার উচ্চতর মান অজর্নের বিশ্ব 
এতিহাসিকভাবে জরুরী কর্তব্য সামনে রাখছে সোভিয়েত ইউানয়নের কাঁমউনিস্ট 
পা্ট।, 

দেশের প্রাতিরক্ষা, সোভিয়েত জনগণের সমস্ত চাহিদা মেটাবার মতো ভোগ্যবস্থু 
শল্পের ত্বরিৎ বিকাশ এবং দেশের উৎপাদন শাক্তর সর্বাবধ বিকাশ নিশ্চিত করার 
মতো উপযুক্ত হারে গুরু শিপ এই পর্বে বিকশিত হবে। তা উৎপাদন করবে বহু 
সংখ্যক কার্যকরী ও কম খরচার মৌশনটুল, যন্নপাতি, স্বয়ংক্রিয়তা ও রোডিও 
ইলেকট্রীনকস'এর জন্য নানাবিধ কলকব্জা এবং শিল্প ও কৃষিতে ব্যবহারের জন্য আধুনিক 
ঘান্ত্িক ব্যবস্থা। হইাঞ্জানয়ারং ও ধাতুকর্ম [শল্পের উৎপাদন বাড়বে ১০-১১৯ গুণ এবং 
স্বয়ংন্রুয় উৎপাদন লাইন ৬০ গুণ। 

ভোগ্যবস্তু শিল্প খুব বাড়বে। দুই দশকে বস্বের উৎপাদন বাড়বে শতকরা ২০০- 
২৩০ ভাগ, চামড়ার জুতো শতকরা ১১০-১৪০ ভাগ, রোডিও, টোৌলভিজন, রেফ্রিজারেটর 
এবং অন্যান্য গৃহস্থালী ?জাঁনসপন্র শতকরা ৯০০ ভাগ । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউীনিস্ট পার্টর ২২শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে কৃষিতে দ্রুত 
প্রগাতির একটা কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, কৃষি সরবরাহ যাতে চাঁহদাকে ছাপিয়ে যায় তেমন 
একটা বিকাশ হার অর্জনের উপায় নিশি করা হয়েছে এতে। 

আতি বিকশিত, উৎপাদনশীল ও বিবিধ কাঁষ নইলে -কমিউনিজম গড়া বায় না। 

1বপূলাকারে কামিউীনজম নির্মাণের পর্বে কীষর উৎপাদন শক্তিতে একটা জোরালো 
উধর্বগাঁতর জন্য সংগঠন করে পার্ট। তাতে দুই দশকে দুটি প্রধান সমস্যা সমাধান করা 
যাবে: প্রথমত অধিবাসীদের জন্য উপ্চু দরের খাদ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের প্রাচুর্য 
সৃষ্ট; দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত গ্রামাণ্লে ক্রমশ কমিউনিস্ট সমাজ সম্পকে প্রবর্তন এবং 
শহর ও গ্রামের মূল পার্থক্য লোপ। মোট কীষ উৎপাদন বাড়বে প্রথম দশকে শতকরা 
১৫০ ভাগ এবং দ্বিতীয় দশকে শতকরা ২৫০ ভাগ । 
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প্রথম দশকেই প্রধান প্রধান কৃষি দ্বব্যের মাথাপিছু উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
প্ার্কন যুক্তরাম্দ্রকে ছাঁড়য়ে যাবে। 

সমস্ত কাঁষ শাখা [িকাঁশত হবে বৃহত্তর শস্য উৎপাদনের মারফত। দুই দশকে মোষ্ট 
শস্য উৎপাদন দবিগ্ণের বেশি হবে। গবাদি পালন বাড়বে দ্রুত গাঁততে। প্রথম দশকে 
মাংসের উৎপাদন হবে প্রায় তিন গুণ আর দুধ দুই গুণের বেশি । 

এই কর্তব্যগাঁল সাধিত হবে কাষর উৎপাদন পদ্ধাতর সর্বাবধ ষল্করণ, নিয়ামত 
প্রখরীকরণ ও দ্রুত বিদ্যতীকরণ এবং অগ্রণী পদ্ধাতি ও উন্নততর শ্রমসংগঠন মারফত। 

নতুন কর্মসূচিতে রূপায়িত হচ্ছে পার্টর এই ধৰান: 'সবাকছুই মানুষের 
নামে, মানুষের কল্যাণার্থে।* প্রথম দশ বছরে সমস্ত সোতিয়েত নাগ্রারক সচ্ছল 
অবস্থায় দন. কাটাবে, বৈষাঁয়ক নিরাপত্তা থাকবে তাদের। এই পর্বে আঁধবাসীদের 
মাথাঁপছ আসল আয় দ্বিগুণ হবে এবং কুড়ি বছরে তা বাড়বে শতকরা ২৫০ ভাগের 
বেশি। 

গৃহ সমস্যার প্রাত বিশেষ নজর আছে পার্টর। প্রথম দশকে দূর হবে গৃহ সংকট। 
বর্তমানে যত গৃহ আছে তার তিনগ্ণ গৃহ নির্মিত হবে কুঁড় বছরে। 

কামিউানজমের দেশে থাকবে হুস্বতম কর্মীদন। প্রথম দশকে অধিকাংশ শ্রীমক ও 
কর্মচারীদের জন্য প্রবার্তত হবে ছয় ঘণ্টা রোজ বা ৩৫ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ আর বাঁক 
অংশগূঁলর জন্য ৩০ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ। 

দ্বিতীয় দশকের শেষে জন পারিভোগ খাতে যে বায় হবে সেটা অধিবাসীদের মোট 
আয়ের অর্ধেক । তা হবে রাস্ট্রের খরচে ছেলেমেয়ে ও অকর্মণ্যদের ভরণপোষণের একটা 
ব্যবস্থা ক্রমশ চালু করে, অবসর যাপন কেন্দ্রে ও ওষুধের জন্য পয়সা লাগবে না, ঘর ভাড়া 
দিতে হবে না, পৌর সেবা ব্যবস্থা, পৌর পাঁরবহন হবে বিনামূল্যে এবং 
উদ্যোগপ্রাতিজ্ঞানাদর ভোজনালয়ে দ্বিপ্রাহারক আহার মিলবে বিনা পয়সায়। 
_ ধিবপুলাকারে কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশে 
সমাজতান্ত্রিক গণতল্ল্ের একটা নতুন ও উচ্চতর পর্যায় সূচিত হচ্ছে। যে সমাজতান্ল্িক 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল প্রলেতারীয় একনায়কত্বরূপে তা বিপুলাকারে কমিউনিজম 
নির্মাণের পর্বে নতুন এীতিহাসিক পরিস্থিতিতে পাঁরণত হয়েছে সমগ্র জনসাধারণের 
রাষ্ট্রে, সমস্ত অধিবাসীদের স্বার্থ ও অভিপ্রায় প্রকাশের এক সংস্থায়। 

কর্মসীচতে কাঁমউীনজম 'নর্মাতাদের নোৌতিক মানদন্ড সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। 

কমিউনিজম নির্মাণের কাজটায় একটা সংগাঁঠত, পাঁরকল্পত ও বিজ্ঞান "ভাস্তক 
চরিত্র এনে দেয় কমিউনিস্ট, পার্টি। তাই মোভিয়েত সমাজের পাঁরচালক ও নেতৃশাক্ত 
[হসাবে কামীনস্ট পার্টর ভূমিকা ও তাৎপর্য কামউাঁনজম নির্মাণের পর্বে আরো বেড়ে 
ওঠে। কাঁমউনিজম নির্মাণের 'নর্ধারক শাক্ত হল জনগণ। জনগণের অগ্রবাহনী হল 
পার্ট জনসেবাই তার লক্ষ্য ও সার্থকতা । 
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সোভিয়েত ইডীনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি ও ২২শ কংগ্রেসের 
সদ্ধান্তগ্লির আন্তর্জাতক তাৎপর্য 'বিপুল। কংগ্রেসে উল্লিখিত হয় যে 'বতর্মান 
আন্তর্জাতক পাঁরস্থিতির নির্ধারক বোশল্ট্য হল বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্র গণতল্ল ও শাস্তর 
শীক্তগ্ীলর আঁধকতর বিকাশ।' আন্তর্জাতিক শ্রামক শ্রেণীর প্রধান কণীর্ত হল বিশ্ব 
সমাজতান্ল্িক ব্যবস্থার প্রাতচ্ঠা। এখনকার একটি মূল কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 
এক্য আরো জোরালো করা এবং তার আঁধকতর পরাক্রম ও প্রাতিরক্ষা ক্ষমতা নিশ্চিত 
করা। বর্তমান পাঁজবাদের এক গভনর বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে কর্মসূচিতে এবং বিশ্ব 
রাজননীতির প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের পথ নরেশ করা হয়েছে। 

সমস্ত কমিডীনস্ট ও শ্রামক পার্টির বন্ধত্ব ও সহযো'গতা, মার্কসবাদ-লোননবাদ ও 
প্রলেতারীয় আন্তজশাঁতকতার নাতির ভীত্ততে তাদের অখণ্ড এঁক্য জোরদার করার 
প্রয়োজনীয়তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউীনস্ট পাট তার প্রধান কর্তব্য বলে 
চিরকাল গণ্য করে এসেছে ও এখনো করে। 

কংগ্রেসে এই সব পার্ট যে আভনন্দনবাণণ পাঠায় ও তাদের প্রাতানীধরা যে সব 
বক্তৃতা করেন তাতে আন্তজাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এঁক্য জাজহল্যমান হয়ে 
উঠেছে। ভ্রাতুপ্রাতম কমিউনিস্ট পার্টগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
মধ্যে দেখে সমগ্র মানবজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ -- কমিউানজমের জন্য সংগ্রামে 
পুরোগামশর এীতহাঁসক ব্রত পালন করার মতো তাদেরই এক অগ্রবাহিনীকে। 

সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ নীতির লুঠেরা চরিত্র নিঃসন্দেহে উদ্ঘাঁটিত করে দেয় 
কংগ্রেস। বিভন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শা্তপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, লোনন 
প্রস্তাবিত এই নীতাটর প্রাত প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে কর্মসূচিতে । সোভয়েত 
বৈদোশক নীতির মূল ধারা হল শাস্তপূর্ণ সহাবস্থান। এ হল আন্তজ্াঁতক ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ঘ ও প:জিবাদের মধ্যে এক শাস্তিপূর্ণ প্রাতযোগিতা এবং সেই সঙ্গে তাদের 
মধ্যেকার শ্রেণী সংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ । বর্তমানে 'বিশ্বাবকাশের প্রধান ধারা নির্দেশ 
করছে সাম্রাজ্যবাদ নয়, সমাজতন্ত। কর্মসূচিতে এই বলে জোর দেওয়া হয় যে পরাক্লাস্ত 
সমাজতাল্ক শাবর, শান্তকামী অ-সমাজতাল্তিক দেশসমৃহ, আন্তর্জাতিক শ্রামক শ্রেণী 
ও শান্ত সমর্থক সমস্ত শাক্তর মিলিত প্রচেস্টায় বিশ্ববদ্ধ নিরোধ করা সমন্ভব। কংগ্রেস 
ঘোষণা করে যে, "সামাজিক প্রগতি ও জনসমূহের স্যখের মহাদর্শের সমারোহে 
জাতসমূহের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী সূরক্ষিত ও দ্‌ঢ় করার জন্য যা প্রয়োজন তা করবে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিউনিষ্ট পার্টি। 


কালপঞ্জী 


খষ্টপনর 

আঃ ৮,০০,০০০ থেকে ৪০,০০০ --সোভিয়েত ইউনিয়নের ভুমিতে আদি বা 'নম্ন পরা প্রস্তর যুগ। 

৪০শ-১৩শ সহম্রক -সোভিয়েত ইউীনিয়নের ভূমিতে অন্ত বা উচ্চ পরা প্রস্তর যূগ। 

১৩শ-৭ম-৫ম সহস্রক -মধ্য প্রস্তর যুগ পেরা প্রস্তর থেকে নব্য প্রস্তরে উত্ত্রমণ)। 

&ম-২য় সহম্রক সোভিয়েত ইউীনয়নের ভূমিতে নব্য প্রস্তর ও তাম্্ যুগ। 
প্রাচীনতম তাম্র যূগের চাষা ও রাখালয়া কালচার। 

৪র্থ-৩য় সহম্রক -_-আনাউ কালচার (১ম ও ২য়)। 

৪র্থ-৩য় সহম্রক _-কেলতোমনার কালচার । 

৩য়-২য় সহম্রক _ ্রান্সককেশীয় কালচার। 

৩য়-২য় সহম্রক -ন্রিপাঁলয়ে কালচার । 

৩য় সহম্রকের শেষার্ধ-২য় সহম্রক --সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিতে ভ্রোজ বুগ। 

৩য়-২য় সহম্তরক -বিবর ও সুরঙ্গ-কবর কালচার। 

৩য় ও ২য় সহম্তরকের সা্ধকাল -- আফানাসয়েভ্স্কায়া কালচার। 

২য়-১ম সহন্রকের শুরু _ আবাশেভো কালচার । 

২য় ও ১ম সহম্রকের সান্ধকাল -_-আন্দ্রনভূস্কায়া কালচার । 

হর সহম্রক -৩য় আনাউ কালচার। 

২য় সহম্রক -তাজা-বাগয়াব কালচার । 

২য় ও ১ম সহম্রকের সান্ধকাল -_-কারাসূক কালচার । 

২য় ও ১ম সহন্রকের সা্ধকাল -শ্রুব্নায়া কালচার। 
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খর সহম্রক --ব্রিয়ালেতি কালচার। 
২য় ও ১ম সহম্্রকের সাঙ্ধকাল- 


১ম সহম্রকের মাঝামাঝি -কলচিস ও কবান কালচার । 
৯ম-৬ষ্ঠ শতক _উর্ারত্ু রাষ্ট্রের উদ্ভব ও স্বর্ণ যুগ। 
৭ম-৫ম শতক কৃষ্ণ সাগর তরে গ্রক উপাঁনবেশগুলির প্রাতষ্ঠা। 
৭ম-৩য় শতক _কৃষ্ণ সাগর প্তেপভুমিতে শক আধপত্য। 
৫২২-৫১৭ _-খরেজমাীয়, সগদীয্ব, সাসায়ে ও বক্তুয়দের সম্পর্কে প্রথম 


[পাঁখত রেকঙ প্রথম দাপিয়ুস 'হস্তাস্‌পের বৌহঝুন 'লাপি)। 


খৃঃপ্‌ঃ ৫ম-খ্টাব্দ ৪র্থ শতক --বসফোরাস রাজ্য। 


খঃপ্ঃ ৩২১-৩২৮ _-ম্যাসিডনের আলেকজান্দর কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়। 

খুঃপুঃ 5র্থ-খৃঃ ৩য় শতক - কৃষ্ণ সাগর স্তেপ অণ্চলে সারমোসিয়ানরা । 

খুঃপৃঃ ৩য়-খঃ ৩য় শতক _শ্রিমিয়ায় শক রাষ্ট্র। 

আঃ খুঃপুও ২৫০-১৩০ --মধ্য এশিয়ায় গ্রীক-ৰক্তুয়া রাজ্য। 

খঃপৃঃ ১৯০ -আমেনিরায় সেলিউসিএদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । 

খপ ১০৭ --বসফোরাস রাজ্যে সাভম।কাসের নেতৃত্বে ভ্রশীভদাস বিদ্রোহ । 

খজ্টাব্দ 

৩য় শতক কৃষ্ণ সাগর অণুলে গথদের আঁবর্ভাব। 

৩৭৫ . কফ সগর স্তেপ অণ্লে হূন অভিযান। 

৬ষ্ঠ-৮ম শতক -পূবাঁ স্লাভদের প্রথন রাজনৈতিক জ্োট। 

আঃ ৫৫২ --তুকর্শ কাঘানেতের উদয়। 

আহঃ ৫৮৮ _পূর্ব ও পশ্চিম খন্ডে তুকর্ণ কাঘানেতের বিভাগ। 

৭ম-১০ম শতক _খাজার কাঘানেত। 

আঃ ৬৫০-৭৫০ - আমেঁনয়া, আলবোনয়া উত্তর আজেরবাইজান), পুর্ব 
জাঁজয়া ও মধ্য এীঁশয়ার আরব বিজয়। 

৭৭২-৭৭৫ _আরব শাসনের বিরুদ্ধে মূুশেগ মামিকনিয়ান ও সূম্বাৎ 
বাগ্রাতুঁনির নেতৃত্বে আমোঁনয়ায় বিদ্রোহ। 

৭৭৬-৭৮৩ - মুকাম্নার নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় আরব শাসনের বিরুদ্ধে জন 
অভ্যুত্থান। 

৮১৬-৮৩৭ - _বাবেকের নেতৃত্বে আজেরবাইজান, আর্মোনয়া ও পূর্ব জাঁজয়ায় 


কৃষক সমর েহোররামাইট” বা লাল ঝাণ্ডা আন্দোলন)। 
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৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ _-প্রাচীন রুশ রাশ্টের প্রাতিষ্ঠা। 


৮৭৫-৯৯১৯ --মধ্য এশিয়ায় সামানিদ রাম্টী। 

৮৭৯-১০ম শতকের প্রথম দিক --ওলেগের রাজদ্ব। 

৯১১ _-বাইজানাটয়ামের সঙ্গে কিয়েভের রাজা ওলেগের চুক্তি। 

১০ম শতকের প্রথম 'দিক -কিয়েভের রাজা ইগরের রাজত্ব। 

৯১৪৬-৯৭২ --কিয়েভের রাজা সৃভিয়াতস্লাভ ইগরোভিচের রাজত্ব । 

আঃ ৯৮০-১০১৫ -কিয়েভের রাজা ভ্লাদমির সৃভিয়াতস্লাভচের রাজত্ব? 

আঃ ৯৮৮-৯১৮৯ - প্রাচন রুশের খম্টধর্ম গ্রহণ। 

১০১৯-১০৫৪ - কিয়েভের রাজা ইয়ারস্লাভ ভ্লাদামরাঁভচের রাজত্ব। 

১১শ শতকের প্রথম 'দিক --বাইজানাটয়াম কর্তক আমেোনয়ার ভূমি আঁধিকার। 
প্রাখনতম আইন সংহতা -- “ইয়ারস্লাভের আইন”। 

১০২৪ - রস্তভ-সূজদাল রাজ্যে গণাবিদ্রোহ। 

১০৩০ --ইয়ারস্লাভ মাদ্র ভ্রোনী) কর্তক এস্তডদের দেশে ইউরিয়েভ 
(তার্তৃ) সহরের প্রাতিজ্ঠা। 

১০৬৮ -পলভংাঁস কর্তৃক রুশ দেশে প্রথম বৃহৎ আভযান। কিয়েভে 
গণঅভ্যুত্থান। 

আঃ ১০৭১ » রস্তভ ভূমিতে গণাঁবদ্রোহ। 

১০৮০-১৩৭৫ --সাঁলাঁসয়ায় এশিয়া মাইনর) আর্মেনীয় রাম্ট্র। 

১০৮৯-১১২৫ --জার্জরায় নির্মাতা চতুর্থ ডেভিডের রাজত্ব। 

১০৯৭ --লুবেচে রাজন্যসভা; রাজা ইয়ারস্লাভের পোন্রেরা এ সভায় 


পৃথক পৃথক নার্্ট সামারেখায় প্রাচীন রুশ রাম্দ্রকে 
জেতের মধ্যে ভাগ করে নেয়। 


১১১৩ - কিয়েভে গণঅভ্যুথান। 

১১১৩ --১১২৫ --কিয়েভে ভ্লাদিমির মনমাখের রাজত্ব। 

১১২২ -_নির্মীতা চতুর্থ ডেভিডের আমলে জাঁজয়ার রাজধানী কুতাইসি 
থেকে তাবালাস্তে স্ছানাস্তর। 

১৯২৫-১১৫৭ - রপ্তভ-সৃজদালে ইউরি দল্‌গরুকির রাজত্ব (১১৫৫ থেকে 
'কিয়েভের মহারাজা)। 

১১৩৬ --নভগরদ ও তার চতুষ্পার্থ্থে গণ অভ্যু্থান। রাজা ভূসেভলদ 
মৃস্তিদ্লাভিচ 'বিতাড়ত; সামন্ত প্রজাতল্মের অস্যুনয়। 

৯১৪৭ --ইতিবৃত্তে মস্কোর প্রথম উল্লেখ। 


৩6৫8 


১৯১৫৬৩-১১৮৭ 
১১৬৭-৯১৭৪ 
১১৭৪ 

৯১১৭৬-৯১২১৭ 


১১৮৪-১২১৩ 
১১৮৫ 


আঃ ১১৯৫ 


১২০০ 


৯২০১ 

১২০২ 

১২০৬ 
১২০৬-১২০৭ 
১২১৯-১২২১ 
৯২২৩ 
৯২৩৫-১২৩৯ 
১২৩৬ 
১২৩৭-১২৪০ 


৯১২৩৭ 


৯১২৩৮ 


১২৪০, ১৫ই জুলাই 


১৭৪০ 


১২৪২, ৫ই এ্রাপ্রল 
১৩শ শতকের চল্লিশে 
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_-গ্ালিসিয়ায় ইয়ারস্পাভ অস্মামসূলের রাজন্ব। 

-_-রস্তভ-সুজদালে আল্দেই ইউরিয়োভচ বগাঁলউবাঁস্কর রাজত্ব 

__ভ্লাদিমির-সৃজদাল রাজ্যে গণ অদ্যুতথান। 

-_ ভ্লাঁদীমির-সজদালে বলশয়ে গ্রেজদো বেড়ো বাসা) ভূসেভলদ 
ইউরিয়েভচের রাজত্ব। 

_জাঁজয়ায় রাণী তামারার রাজত্ব। 


-পলভধাসদের বিরদ্ধে নভগরদ-সেভোঁস্কর রাজা ইগরের 
আঁভযান। 

_নভগরদের গংল্যান্ড দ্বীপ এবং জার্মান শহরগালর সঙ্গে 
বাণিজ্যচুক্তি। 

_নুসেডারদের সঙ্গে লিভনিয়ায় ব্রেমেন ভূমির বিশপ এ্যলাবার্টের 
আগমন। 


_'রগার প্রীতম্ঠা। 
--আঁসবাহণী নাইট বগের প্রাতিষ্ঠা। 
_-তেমুচিন মঙ্গোল রাম্ট্রপাতি বলে ঘোঁষত, চেঙ্গিস খাঁ নামগ্রহণ। 


সাজার মালিকের নেতৃত্বে বোখারায় গণাবদ্রোহ। 


--মঙ্গোল-তাতারগণ কর্তৃক মধ্য এশিয়া জয়। 

-কাল্‌কা নদীতীরে রুশ ও মঙ্গোল-তাতারদের মধ্যে বদ্ধ ॥ 

-__মঙ্গোল-তাতারগণ কর্তৃকি দ্রান্সককেশাস জয়। 

_-বাতু কর্তৃক বুলগার রাজ্য জয়। 

-_ রুশে বাতুর আগমন। £ 

_- টিউট্টানক বর্গ ও আঁসবাহণী নাইট বর্গের মিলন ও 'িভনীয় 
বর্গের সৃষ্টি। 


_- সিং নদী তারে মঙ্গোল-তাতারদের সঙ্গে রূশীয়ন্রে যৃদ্ধ। 
বোখারায় মঙ্গোল-তাতারদের বিরুদ্ধে মাহমুদ তারাবির নেতৃত্বে 
গণবিদ্রোহ। 


-নেভার ধৃদ্ধ: আলেক্সান্দর ইয়ারস্লাভিচি (নেভাঁস্ক) কর্তৃক 
সৃইডাঁয় সৈনাদল পরাজিত। | 


__মঙ্গোল-তাতারদের হাঙ্গের ও পোল্যান্ড অভিষান। 
--লেক পেইপাসের তুষার যুদ্ধ। 
স্বর্ণ ওর্দার সাষ্ট। 


৩৫৫ 


১২৫২-১২৬৩ 
১২৫৭-১২৬৯ 
১২৫৯ 
১২৬২ 


১৩০২ 
১৩১৬-১৩৪১ 


১৩,২৫-১৩৪০ 
১৩২৬ 


১৩২৭ 
১৯৩৪০-১৩৫৩ 


৯৩৪৩-১৩৪৫ 


৯১৩৪৫-১৩৭৭ 
১৩৫৯-১৩৮৯ 


৯১৩৬৫-১৩৩৬ 


১৩৬৭ 
১৩৭০-১৪০& 


৯৩৭৮ 


১৩৮০, ৮ই সেপ্টেম্বর 


৯১৩৮৭ 


৯৩৮৫ 
১৩৮৯-১৪২৫ 
১৩৯৭ 
৯৩৯২-১৪৩০ 


_ মহারাজ আলেক্সান্দর নেভাঁস্কর রাজত্ব। 
_ মঙ্গোল-তাতারগণ করত রুশ রাজ্যের গৃহন্ছ-গণনা। 
--নভগরদে মঙ্গোল-তাতারদের বিরুদ্ধে অভ্যুঙ্থান। 


_রপ্তভ, ভ্লাদাীমর, সুজদাল ও ইয়ারস্বাভলে মঙ্গোল- 
তাতারদের বিরুদ্ধে অভ্যুঙ্থান। 


- মস্কোর সাহত পেরেয়াস্লাভ্ল্‌ রাজ্যের মিলন। 
--লিথুয়ানিয়ায় মহারাজ গোঁদামনাসের রাজত্ব। 


_মস্কোয় ইভান কালিতার রাজত্ব (১৩২৮ সাল থেকে 
মহারাজ)। 


_-ক্রিয়াজমা তীরের ভ্লাদিমির থেকে মচ্কোয় গ্িা-পঁঠের 
স্থানান্তর । 


_মঙ্গোল-তাতারদের বিরুদ্ধে তভেরে অভ্যুথান। 
-মস্কোর মহারজ অহঙ্কারী সৌমওন ইভানাভচের রাজত্ব। 


_দেন ও জার্মানদের শাসনের বিরুদ্ধে এস্তনীয়দের বিদ্রোহ 
(“সেন্ট জজের রান্র”)। 


_িলথুয়ানয়া় মহারাজ অলগিয়ার্দাসের রাজত্ব। 
_মস্কোর মহারাজ দমান্র দনৃস্কইয়ের রাজত্ব। 


_-মাওযেরাননারে মঙ্গোল অভিযান; আবু বেকর কেলোভ ও 
মৌলানা জাদার নেতৃত্বে সমরখন্দে গরণাবদ্রোহ। 


-_-মস্কোয় প্রস্তর-প্রাচীর ক্রেমালিন নির্মাণ । 
_-মাওয়েরাল্নারে তৈমূরলঙ্গের শাসন। 


_ভোজা নদীর যুদ্ধে মস্কো সৈন্যদলের কাছে তাতারদের 
পরাজয়। 


-_-কুলিকভোর যুদ্ধ। দ্মান্র দনস্কইয়ের নেতৃত্বে রুশ সৈন্দলের 
নকট মঙ্গোল-তাতারদের পরাজয়। 


_-তকতামশের আভিযান। মস্কোয় অভ্যু্খান। রুশে আগ্নেয়াস্ত্র 
প্রথম উল্লেখ। 


_-পলথয়াঁনয়া ও পোল্যান্ডের ক্রেভ্ুস 'িলন। 
- মস্কোর মহারাজ, প্রথম ভাঁসাল দূমিত্রিয়েভিচের রাজত্ব। 
_-মস্কো কর্তৃক সৃজদাল -__ জান নভগরদ রাজ্য আঁধকার। 
_ীলথুয়ানয়ার মহারাজ [ভিতাওতাসের রাজত্ব। 


৩৬৬ 


১৩৯৫ 
১৪শ শতকের শেষ 
১৫শ শতকের প্রথম দক 
১৪১০, ১৫ই জুলাই 


১৯৪২৬-১৪৬২ 


১৪২৭ 
১৫শ শতকের 'তাঁরশে 


১৪৪৭ 


আঃ ১৯৪৫৯-১৪৬০ 
১৪৬২-১৫৬০৫ 
১৪5৬৩ 

১৪৬৫ 

১৪৭১ 


১৪৭২ 
১৪৭৪ 


৯৪৭৫ 


১৪৭৮ 


৯১৪৮০ 


৯৪৮৩ 
১৪৮৫ 
১৪৮৭৯ 
১৪৯০-১৪৯২ 
১৪৯৭ 
১৪৯৯-১৫০০ 


--তৈমুরের নিকট স্বর্ণ ওদশার পরাজয়। 
-নগাই ওর্ার সৃষ্টি। 
-উজবেক খাঁনেতের সাম্ট। 


-গ্রুনভালদের যুদ্ধ তোনেনবার্গ): সম্মিলত পোলীয়, 
[লথ,য়ানীয় ও রুশ সৈনাদলের নিকট টিউটনিক নাইটদের 
পরাজয়। 


- অস্কের মহারাজ আলোহগন দ্বিতীয় ভাঁসাল ভাসালয়োভিচের 
রাজত্ব। 

_ন্তিমীয় খাঁনেতের সাঁষ্ট। 

-_কাজান খাঁনেতের স:্টি। 


-__ িথুয়ানিয়ায় মহারাজ কাঁসামরের আঁন্যাল্স: কৃযকদের ওপর 
জামদারদের আঁধকার প্রসার । 


-আস্তাখান খানেত সুষ্টি। 

_মস্কোর মহারাজ তৃতীয় ইভান ভাঁসলিযেভিচের রাজত্ব। 
- মস্কো কর্তৃকি ইয়ারস্লাভল্‌ রাজ্য আধকার। 

--উত্তর উরালে (ইউগ্রা) মস্কো সৈন্যবাহনীর অভিযান । 


-- নভগরদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ইভানের অভিযান, শেলন নদী 
তরের যৃদ্ধে মস্কো সৈনাদের জয়লাভ। 


--পের্ম অণ্চলগাঁলর মস্কো অন্তভুণীক্ত। 
-মস্কো করৃকি রম্তভ রাজ্য আঁধকার। 


_ক্রিমিযায় তুকর্ণ আঁভযান; ভ্রিিময়ার খাঁনেত তুরস্কের করদ 
রাজ্যে পাঁরণত। 


-_ নভগরদের মস্সকা অন্তভূক্তি। 

-_এউগ্রায় রুখে দাঁড়ানো” রুশের মঙ্গোল-তাতার অধাঁনতা 
অবসান। 

-উরাল ইউগ্রা এলাকায় তৃতীয় ইভানের আঁভযান। 

_তৃভের রাজ্যের মস্কো অন্তরুক্ত। 

--খ্ননভ (ভয়াংকা অণ্চল) মস্কোর অন্তভূক্ত। 

-মলদাভিয়া ও গালাসিয়ায় মুখার নেতৃত্বে বিদ্রোহ 

--তৃতীয় ইভানের “আইন বাধ" সেদেবনিক)। 

--উরাল ছাড়িয়ে হেউগ্রায়) তৃত'য় ইভানের সৈন্যদলের আভযান। 


৩৫৭ 


১৫শ শতকের শেষ 
১৬শ শতকের শুরু 


৯৬০০-১৫৬০৩ 


৯৫০৫-১৫৩৩ 
১৬১৯০ 
৯৫১৪ 
৯১৫২১ 
৯৫২৯ 
৯১৫৩৩-৯১৫৮৪ 


১৬৪৬-১৫৪৬ 


১৯৫৪৭, ১৬ই জানূয়ার 


৯৫৪৭ 
১৫৪৯ 
৯৫৫০ 


৯৫৬৬১ 
১৫৬২ 
১৫৬৮২-১৬৫৬৭ 


৯১৫৬৬২-১৫৪৫৭ 


৯৬৫৬-১৫৫৬ 


৯৫৫৬ 
১৬৮৫৮-১৬৮৩ 


৯৫৬৬২ 
১১৬৬৫-১৫৮৪ 


-_-সাইবেরীয় খাঁনেতের সৃন্টি। 
-_+মলদাভীয় রাজ্যে তুরস্ক শাসনের শুরু। 


--ওকার উজান ভাগ ও দেসনার অববাহিকায় লিথুর্ানীয় 
শাসনাধীন রুশ রাজ্যগুঁলির জন্য রূশ-লিথণুরানীয় যৃদ্ধ। 


_ মস্কোর মহারাজ তৃতীয় ভাঁসিল ইভানাঁভিচের রাজত্ব। 
- রুশ রাম্ট্রের অধীনে পূস্কভের অন্তভুণ্ক্ত। 

- সৃমলেন্স্ক রুশ রাস্ট্রের অংশে পাঁরণত। 

-- রিয়াজান রাজোর রুশ রাশ্ট্রে অন্তভূক্ত। 

-" প্রথম লিথয়ানীয় স্ট্যাট্যুট। 


- মস্কোর মহারাজ ভয়ঙ্কর চতুর্থ ইভানের রাজত্ব (১৫৪৭ সাল 
থেকে রাশিয়ার জার)। 


_চুভাশ ও মার উপজাতিদের এক্সংশের রুশ রাম্ট্রে যোগদান। 

-"রুশ জার 'হসাবে মহারাজ চতুর্থ ইভানের আঁভষেক। 

--মস্কোয় গণাবিদ্রোহ। 

প্রথম দেশসভা (জেমাস্কি সবর)। 

--চৃতুর্থ ইভানের “আইন বাঁধ” সেদেবানিক)। স্থায়ী যোদ্ধবাহনী 
সেত্রেলেংস) সষ্টি। সৈন্যবাহিনীতে বয়ারদের জন্য উল্মুক্ত 
পদগুলি হাস করার আদেশ। 

-_ শতকসভা স্তেগ্রাভি সবর)। 

--কাজান খাঁনেত জয়। 


রাশিয়ার সঙ্গে চুভাশ ও মারদের মিলন সম্পূর্ণ; উদমূর্ত, 
বাশাঁকর ও তাতারদের রূশ রাম্ট্রে যোগদান। 


_চেকেসি ও কাবারদার রাজ্য রুশ রাম্ট্ের করদ রাজ্য রূপে 
পাঁরণত। 


_স্ছানীয় শাসক ব্যবস্থার কেম্লেনিয়ে) বিলোপ ও ফৌজদারী 
আদালতী ব্যবস্থার গেেবনই সুদ) প্রবর্তন; গ্রাম্য প্রশাসনের 
(জেমস্তভো) সংস্কার। 


-_- আস্তাখান খাঁনেত গ্রাস। 
--লিভনীয় যুদ্ধ। 
-কুরল্যাণ্ড রাজোর সৃষ্ট। 
--ওপ্রিচননা। 


8৫৬ 


৯৫০৬৯ 


১৬৭৯ 
১৬৮৯ 


১৫৬৮৭ 


৯৬৮৩ 
১৬৮৪-১৫৯৮ 
১৫৮৯ 
১৯৫৯১০-৯৬৯৩ 


১৫৯১-১৫৬৯৩ 
১৬৯৪ 
১৫৬৯৪-১৫৯৬ 


১৫৯৫ 
১৫৯৬ 

১৫৯৭, ২৫শে এাপ্রল 
১৫৯৭, ২৪শে নভেম্বর 


৯৫৬৯৮-১৬০৫ 
১৬শ শতকের শেষ 


১৬০১-১৬০৩ 
৯৬০৩ 
৯৬০৬-৯১৬০৬ 


১৬০৬, ১এইমে 


১৬০৬-১৬০৭ 


_-লিথুয়ানিয়া মহারাজ্যের সঙ্গে পোল্যান্ডের লুবালন মিলন; 
সাম্মলিত এক রস্ট্ের রেচ পস্পাঁলতা) সৃষ্টি। 


--ক্রাময়ার খাঁ দেভলেত গিরেই কর্তৃক মস্কোর ওপর হামলা। 


_-“নিষেধ কাল”, যতদূর জানা গেছে এই প্রথম ভৃঁমদাসদের 
মৃক্তান 'নাষদ্ধ হল। 
সাইবেরিয়ায় ইয়েম্মাকের আভযান শুরু 


_-জাপল্স্কি ইয়ামে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে দশ বৎসর য্বদ্ধাবরাঁতি 
চুক্তি, লিভনিয়ায় রাশিয়ার দাবি পাঁরহার। 

_প্রস্সে নদী তারে রুশ ও সুইডেনের মধ্যে যুন্ধাবরাতি চুক্ত। 

-ফিওদর ইভানাঁভচের রাজত্বকাল। 

রুশ প্যাট্প্াকর রেশ গিজা মোহান্ত) প্রাতিষ্ঠা। 


_ রুশ-সুইডেন যুদ্ধ; রাশিয়া কর্তৃক ইয়াম, ইভানগরদ, কপাঁরয়ে 
ও করেলা পুনরুদ্ধার। 


--কাঁসনস্কির নেতৃত্বে উক্রেনে বিদ্রোহ । 

-_- ভলকলামস্কের সেন্ট জোসেফ মঠে কৃষক হাঙ্গামা। 

-_নালভাইকো ও লবদার নেতৃত্বে উক্রেন ও বেলরুশিয়ায় 
[বিদ্রোহ । 

সুইডেনের সঙ্গে তিয়াভূজন শাস্ত চাঁক্ত। 

__ব্রেস্তের গির্জী-মিলন। 

- বাঁধা গোলামনের 'বসয়ে হুকুমনামা । 

_ পলাতক ভুঁমদাসদের প.নর্বদ্ধনের মেয়াদ পাঁচ বছর [নার্ঘ্ট 


করে হুকুমনামা। 
-বাঁরস গদুনভের রাজত্বকাল। 


- কানম্ঠ, মধ্য ও জ্যেন্ঠ _ এই তিনাট কাঙ্ঞাখ ওর্দার (জুজ) 
সান্ট। 


_ রুশ রানে দাভক্ষি। 

-খৃলপকের নেতৃত্বে চাষী ও বাঁধা গোলামদের বিদ্রোহ । 

-__ প্রথম জাল-নামাতির রাজত্ব। 

-পোলশয় হস্তক্ষেপের বিরদ্ধে মস্কোয় গণাঁবপ্রোহ। জাল; 
দামান্র নিহত। 

--ইভান বলংনিকভের নেতৃত্বে কৃষক যাদ্ধ। 


৩৫৬৯ - 


১৬০৬-১৬১০ 
১৬০৭, ১ই মার্চ 


১৬০৯-১৬১১ 
১৬১০, সেশ্টেম্বর. 
১৬১১, ১৯শে মার্চ 


১৬১১ 
১৬১১, জুলাই 
১৬১১, সেপ্টেম্বর-অঙ্টোবর 


১৬১২, ২২শে-২৪শে অগস্ট 


১৬১২, ২৬শে অক্টোবর 
১৬১৩ 

১৬১৩-১৬৪৫ 

১৬১৭ 


১৬১৮ 
১৬২৩ 


১৬৩০ 
৯৬৩১-১৬৩২ 


১৬৩২-১৬৩৪ 
১৬৩৪ 
১৬৩ 
৯৬৩৭-১৬৩৮ 


১৬৩৮ 
৯৬৪৫৬-৯১৬৪৬ 
১৬৪৮ 


-ভাসাল শুইস্কির রাজত্ব। 

-ভাঁসাঁল শুইস্কির আর্ডন্যান্স। 

--পোলীয়দের বিরদ্ধে সমলেনস্কের বীরোচিত প্রাতরক্ষা। 

-পোলীয় অভিযানকারীদের মস্কো প্রবেশ। 

-পোলাীয়দের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ; মস্কোতে আগ্মপ্রয়োগ করে 
পোলীয়রা। 

_ প্রথম গণসৈন্যবাহিনী। 

- সুইডটয়দের নভগরদ দখল । 

-নিজনি নভগরদে কুজমা মিনিন কর্তৃকি দ্বিতীয় গণসৈন্যবাহিন? 
গঠন। 

- মস্কোর মুক্তির জন্য মিনিন ও পঙজ্াস্কির নেতৃত্ষে 
গণসৈন্যবঝাহনীর লড়াই। 

-পোলায়দের হাত থেকে মস্কো ক্রেমলিনের উদ্ধার। 

_-দেশসভায় জার হিসাবে মিখাইল রমানভের নির্ধাচন। 

-জার মিখাইল ফিওদরাভিচ রমানভের রাজত্ব। 

_ সুইডেনের সঙ্গে রাশিয়ার স্তলবভা শান্তিচুত্তি। 

- রুশ-পোল্যান্ডের দেউীলিনো যুদ্ধাবরৃতি। 

__কার্তলিতে পারাঁসকদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ; বিদ্রোহে গেওার্গ 
সাআকাজে, “মহা মৌরাভির* নেতৃত্বদান। 

--তারাস 'ফিওদরভিচের ত্রেয়াঁসলো) নেতৃত্বে উক্রেনে বিদ্রোহ । 

-- “বৈদেশিক কায়দায়” রুশ সৈন্যবাহিনী গঠন (হালকা 
ঘোড়সওয়ার, বন্দুকধারী অশ্বারোহী ও পদাতিক পল্টন)। 

-রুশ-পোলাীয় যুদ্ধ। 

--পোল্যান্ডের সঙ্গে পঁলিয়ানভো চুক্তি। 

- ইভান সালমার নেতৃত্বে উক্রেনে 'বিদ্রোহ। 

-পাভালউক (পাভেল বৃত), 'দামাত্র গাঁনয়া ও ইয়াকভ 
আস্ব্রয়াননের নেতৃত্বে উক্রেনে বিদ্রোহাদি। 

--উন্লেনে নাঁথতুক্ত কসাকদের স্বশাসন নাকচ করে হুকুমনামা। 

-জার আলেক্সেই মিখাইলভিচের রাজত্ব। 

_মস্কোয় ("লবণ বিদ্রোহ” নামে পাঁরাঁচত) তথা কুক, 
কজ.লভ, ভোঁলাকি উসাতউগ, সল ভিচেগদস্কায়া ও তমন্কে 
জন অভ্যুর্থান। 


৩৬০ 


১৯৬৪৮ _বগদান খমেলনিংস্কির নেতৃত্বে উক্রেনীয় মীক্তযুদ্ধের শুরু 


১৬৪৯ _জার আলেক্সেই িখাইলাঁভচ কর্তৃক সভা আঁ্ন্যান্স। 

১৬৪৯ _জ্‌বরোভের কাছাকাছি বগ দান খূমেলানংস্কর জয়। জবরোভের 
চুক্ত। 

১৬৫০ --পিস্কভ ও নভগরদো বদ্রোহ। 

১৬৫২-১৬৬৬ -- নিকন, রাশষার প্যাররযার্ক ধের্মাধিপাতি মোহান্ত)। 


১৬৫৪, ৮ই (১৮ই) জানুয়ার --পেরেয়া্লাভূল সম্মেলনে রোদা) রাঁশয়া ও উক্রেনের 
পুনালন সিদ্ধান্ত গ্রহণ । 


১৬৫৪-১৬৬৭ _ বরুশ-পোলীয় যৃদ্ধ। 
১৬৫৬-১৬৫৮ _রুশ-সুইডীয় যুদ্ধ। 
১৬৬১ _ সুইডেনের সঙ্গে কার্দস শান্তঢুক্ত। 
১৬৬২, ২৫শে-২৬শে জুলাই --মস্কোয় গণাবদ্রোহ €তাগ্র বিদ্রোহ” নামে পাঁরচিত)। 
১৬৬৬ --ভাঁসাল উস'এর নেতৃত্বে গাঁরব কসাকদের আন্দোলন । 
১৬৬৭ _-পোল্যান্ডের সঙ্গে আন্দ্রনসভো যুদ্ধাবরতি চুক্তি। 
১৬৬৭-১৬৭১ . -স্তেপান রার্জন পরিচালিত কৃবকসমর ৷ 
১৬৬৮-১৬৭৬ _ সলভেৎসিক মে বিদ্রোহ । 
১৬৭৬-১৬৮১ তুরস্ক ও ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যদদ্ধা। 
১৬৭৬-১৬৮২ _িফওদর আলেক্সেয়োভিচের রাজত্ব । 
১৬৭১-১৬৮১ - আর্থক রাজস্ব সংস্কার: খামার করের প্রবর্তন । 
১৬৮২ _-স্থানীয় শাসক ব্যবস্থার বিলোপ। মস্কোয় পল্টন সেব্রেলেংস) 

[দ্রোহ । | 
১৬৮২-১৬৮৯ _ সাঁফয়া আলেক্সেয়েভনার রাজস্ব 
১৬৮২-১৭২৫ __ প্রথম 'পিটারের রাজত্ব। 
১৬৮৬ - রাশিয়া ও পোল্যান্ডের “শাশ্বত শাস্তি”। 
১৬৮৭ _ প্রথম ক্রিমীয় আভযান। 
১৬৮৯ _াদ্বিতীয় শৃ্রমীয় আভিযান। 

রাশিয়া ও চীনের নেরিনস্ক্‌ চুক্তি। 
৯৬৯৫ _ প্রথম আজভ আঁভযান। 
১৬৯৬ _'্বিতীয় আজভ আভিষান। আজভ আঁধকার। 
১৬৯৭ ৮ -চাঁনে রাশিয়ার প্রথম বাণিজ্য কারাভাঁ কোফেলা)। 


৩৬১ 


১৯৬৯৭-১৬৯৮ 
১৬৯৮ 
১৬৯৯ 


১৭০০, ১লা জানয়ার 
১৭০০-১৭২১ 

১৭০৩, ১৬ই মে 
৯৭০৩ 


১৭০৫ 
৯৭০৫-১৭ ০৬ 
১৭০৫-১৭১১ 
১৭০৭-১৭০৮ 
১৭০৮ 

১৭০৯, ২৭শে জুন 
১৭১০ 

১৭১১ 

১৭১১ 

১৭১৪ 

১৭১৪ 


১৭১৫ 
১৭১৬ 
৯৪১৮ 


১৭৯১৮ 
১৭১৯ 


১৭২০ 
১৩৪২০ 


৯১৭২৯ 


পশ্চিম ইউরোপে “মহান দোত্য”। প্রথম 'পটারের বিদেশ ভ্রমণ। 
--মস্কোয় পল্টন সের়েলেংস) বিদ্রোহ । 


-পোর ব্যবস্থার সংস্কার, মস্কোর পোর ভবন এবং অন্যান্য 
শহরে পৌর দপ্তরের সৃষ্টি। 


রাশিয়ায় নতুন পাঞ্জকার প্রবর্তন। 
-- উত্তরাঞ্চল যুদ্ধ । 
_-সেন্ট পিটার সবৃর্গের প্রাতিষ্ঠা। 


_-মস্কোব প্রথম মুদ্রত রুশ সংবাদপত্র “ভেদোমাস্ত” সমাচার”) 
প্রকাশ। 


--রাশিয়ায় প্রথম বাধ্যতামূলক সৈন্যদলভুক্তি। 

-_- আস্াখান 'বিদ্রোহ। 

_-বাশাঁকর বিদ্রোহ । 

__ বুলাভনের নেতৃত্বে 'বিদ্রোহ। 

প্রথম 'পটারের গুবোর্নয়া সংস্কার: ৮টি গুবোর্নিয়া শ্থাপন। 

--পলতাভার যুদ্ধ । 

_ রুশ সৈন্যের ভিবর্গ, রিগা ও রেভেল দখল। 

--সরকারী সেনেটের প্রবর্তন। 

_ প্রত নদীতে প্রথম 'পটারের আভযান। 

-_হাঙ্কোয় গোঙ্গুটে) সুইডাীয়দের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ। 

_-জ্যেন্ঠ সন্তানের পূর্ণ উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রথম 'পিটারের 
আদেশনামা। 

__সেন্ট পিটার্সবৃর্গে নৌ-আকাদমা স্থাপন। 

__ প্রথম 'িটারের ফোজা বাঁধি। 

__ কলোজয়ামগুলির প্রাতষ্ঠা। 

সাধারণ লোকগণনার 'নির্দেশনামা। 

--আণ্লিক সংস্কার। 

-_গ্রোনহামনে রুশ নৌবাহনীর নিকট সুইডায়দের পরাজয়। 


-- নগর শাসক ও সেন্ট পিটার্সবূর্গে প্রধান শাসক ব্যবস্থার 
প্রবর্তন। 
- রুশ-সুইডেন নিস্টাড চুক্তি। 


৩৬২ 


৯৭৯ 
১৭৯১ 
১৭২১৯ 
১৭২৭ 
১৯৭২২-১৭২৩ 
৯৭২৪ 
১৭২৫-১৭২৭ 
১৭২৭-১০৭৩০ 
৯৭৩০-১৭৪০ 
৯৭৩৯ 
১৭৩৫-১৭৩৯ 


১৭৪১-১৭৪৭ 


১৭৪১-১৭৪৩ 
১৭৪১-১৭৬১ 
১৭৪৪-১৭৯৮ 
১৭৪৯১ 

১৭৫৩ 

১৭৫৪ - 
১৭৫৫ 


১৭৫৫ 
৯৭৫৬-১৪৬৭ 


১৭৫৭ 
১৭৫৭ 
১৭৫৯ 
১৭৬০ 
১৭৬০ 


১৭৬১৯১-১৭৬৭ 


- পুণ্য যাজক সমিতি প্রতিষ্তা। 
-_ কারখানার জন্য ভূমিদাস ভ্রয়ের আধকার দেওয়ার হুকুমনামা। 


-- প্রথম 'পিটারের সম্রাট উপাধি গ্রহণ॥ 

- “পদমর্যাদার পর্যায়”। 

_ প্রথম পিটারের “পারস্য অভিযানদ। 

--বিজ্ঞান আকাদমণ প্রাতষ্তা (১৭২৫ সালে উল্মুক্ত)। 
- প্রথম ক্যাথারনের রাজত্ব। 

_-্বিতীয় 'পিটারের রাজন্ব। 

_-আন্না ইভানভনার রাজত্ব। 

"কনিষ্ঠ জুজের €ওর্ণা) কাজাখরা রুশ গ্রজায় পারণত। 
_ রূুশ-তুর্ক যদদ্ধ। 


_ কাজাখস্তানের মধা জজ জুনগারায় যাযাবরদের গিনকট পরাজিত 
ও অধীনস্। 


_রুশ-সুইডেন যদদ্ধ। 


_--এাঁলজাবেথের রাজত্ব । 


_জর্জয়ার জার দ্বিতীয় ইরাক্রির রাজস্ব। 

--মস্কো ফেল্ট বস্ত্র কারখানার মজুরদের মধ্যে হাঙ্গামা। 

-_ রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণ শুকক 'বিলোপের 'নিদেশনামা। 
_-দৃভরিয়ানস্তভোর ব্যাঙ্ক ও বাঁণকদের ব্যাঞ্কের প্রাতচ্ঠা। 
মস্কো 'বিশ্বাবদ্যালয় স্ছাপন। 

__ বাশাঁকাঁরয়ায় বাঁতির্শা পাঁরচাঁলিত অভ্যুতথান। 

_-সপ্তবর্ষ ষ্দ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩ সাল) রাশিয়ার যোগদান। 
_সেশ্ট পিটার্সবুর্গে কলা আকাদমীর প্রাতষ্ঠা। 

-_ গ্রস-ইয়েগেসদর্ফে রুশ সৈন্যের জয়লাভ। 

-_ কুনেসর্দর্ফে রুশ সৈন্যের জয়লাভ। 

রুশ সৈন্যের বার্লন দখল। 


_সাইবৌরয়ায় গ্ছায়খ বসতের জন্য কৃষক 'নর্বাসনের আঁধকার 
জাঁসদারদের প্রনান করে নিদেশিনামা। 


-তৃতীয় পিটারের রাজত্ব। 


৬৩৬৩. 


১৭৬২ _ দ্দুভরিয়ানস্তভোর আঁধকার বিবয়ে” -- তৃতীয় িটারের 


ঘোষণাপত্র 

১৭৬২-১৭৯৬ _াদ্বিতীয় ক্যাথারনের রাজত্ব। 

১৭৬৪ -গিজ্শার জাঁমকে নাগরিক আওতায় আনয়ন (59০91811980102)। 

১৭৬৪ __উত্রেনের গেতমান ব্যবস্থার বিলোপ । 

১৭৬৫ ৰ -_ জমিদারদের হাতে সাইবেরিয়ায় চাদের কারাদণ্ডে শাস্তিমূলক 

| নির্বাসনের আঁধকার প্রদানের নির্দেশিনামা। 

১৭৬৫ _মুক্ত অর্থনোতিক সমাজ স্থাপন। 

১৭৬৭ _'মালকের বিরদ্ধে ভূমিদাসদের নালিশ আনা 'নাষদ্ধ করে 
হনকুমনামা। 

১৭৬৮ -পাঁশ্চম উক্রেনে কৃষক বিদ্রোহ কৌলইভশ্চনা)। 

১৭৬৮-১৭৭৪ _ রূশ-তুর্কি যুদ্ধ। 

১৭৭০, ২৬শে জুন _ চেসমায় রুশ নৌবাহনগর িজয়। 

১৭৭২ __ রাশিয়া, প্রাশিয়া ও আস্ট্রয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের প্রথম বিভাগ । 

১৭৭৩-১৭৭৫ _-ইয়েমেলিয়ান পগাচেভ পাঁরচাঁলিত কৃষকসমর ৷ 

১৭৭৪ _-তুরস্কের সহিত কুচুক-কাইনার্জ শান্তচুক্ত। 

১৭৭৫ _-নয়া “সেচ” কেসাক ঘাঁটি) ?বলোপ॥ 

১৭৭৫ -গুবের্নিয়া সংস্কার। 

১৭৭৬ _-মস্কোয় বলশয় থিয়েটার প্রতিষ্ঠা । 

১৭৭৯ কৃষ্ণ সাগর নৌবাহনীর প্রবর্তন। 

১৭৮০ _ “সশস্ত্র নিরপেক্ষতার ঘোষণা” । 

১৭৮৩ -_'্রীময়ার রুশভূক্ত। 

১৭৮৩ - জিয়া কর্তৃক রাশিয়ার করদ অধানতা গ্রহণ । 

১৭৮৩ _পূর্ব উক্রেনের কৃষকদের ভূমিদাসে পারণত করার হনকুমনামা। 

১৭৮৪ | __আলাস্কায় শৈেলেখভের নেতৃত্বে প্রথম বসাঁত স্থাপন। 

১৭৮৫ -_ দূভাঁরয়ানস্তরভোকে দত্ত সনদ; “রুশ সাম্রাজ্যের শহরগুলির 
আঁধকারাদ 'নার্দঘ্ট করে সনদ”। 

১৭৮৭-১৭৯১১ - বুশ-তুর্কি যুদ্ধ। 

১৭৮৮ _ রুশ সৈন্যের ওচাকভ দখল। 

১৭৮৮-১৭৯০ -রুশ-সুইডেন যাদ্ধ। 


৩৬৪ 


১৭৮৯ 


১৭৯9 


১৭৯০ 
৯৭৯০ 
১৭৯১ 
১৭৯৩ 
১৭৭৯৪ 
১৭০১৫ 


১৭০১৫ 


১৯৭৯৬-১৭৯৭ 
১৭১৯১৬-১৮০১ 
১৭০৯৭ 
১৭১ 
১৭৯৯ 
৯৮০৯ 
১৮০১-১৮২৫ 
১৮০২ 
১৮০৩ 


১৮০৪-১৮১৩ 


৯৮০3 
১৮০৪ 
১৮০৫৬-১৮০৭ 


১৮০৬-১৮১২ 


১৮০৭ 


_ফকশানি ও মনিকে সৃভরভ পাঁরচালত রুশ সৈন্যের 
বিজয়। 


--তৈন্দ্রায় গ্যাামরাল উশাকভ পাঁরচালত রুশ নোবাহনীর 
নিকট তুরস্কের পরাজয়। 


_সুভরভের নেতৃত্বে রূশ সৈন্যদলের ইসমাইল দখল । 
--রাশ্চেভের “সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাতা” প্রকাশিত। 
_নাঁশয়াতুরস্কের ইরাসাঁস শাঁত্তটুক্তি সম্পাদন । 

রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পোল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগ। 
-কন্তিউস্‌কোর নেতুত্বে পোলীয় অভ্যুতথান। 

--জঁজয়ায় পারস্য আভযান। 


_-রাশিযা, প্রাশিয়া ও আস্ট্রয়ার মধ্যে পোল্যান্ডের তৃতায় বিভাগ । 
বেলব্শয়া, লিখুয়ানিয়া ও কুরল্যান্ড ব্াশরার অন্তভুর্তি। 


- ৩২০ গুবোনয়ায় কৃষক উথ্থান। 

__ প্রথম পাভেলের রাজত্ব 

-তিন পিন বেগার খাটার হুকুমনামা। 

_- ইটালি ও সূইজারগ্যাণ্ডে সভরভের আঁভযান। 

_দর্িখশ আমেরিকান কোম্পানি” স্থাপন । 

_পূর্ব জাঁজয়ার রাশিয়াঙুক্তি। 

_- প্রথম আলেক্সা্পরের রাজত্ব । 

--মান্দপ্তর ও মাল্দসামীতির প্রতিষ্ঠা। 

_-পমুক্ত কীবিজীবীদের বিষয়ে” একটি আজ্ঞাপ্তি। 

_রূশ-পারস্য যন্ধ। 
গুলিস্তান শান্তিস্াক্ত (১৮১৩), উত্তর আজেরবাইজান ও 
দাণেস্তান রাশির।র অন্তভূক্তি। 

_ প্রথম বিশ্বাবিদ্যালয সনদ । 

_- প্রথম সেন্সর সনদ । 


- নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আস্টিয়া, বৃটেন ও প্রাশিয়ার 
সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ রাশিয়ার ষদ্ধ। 


-রূশ-তুর্কি যুদ্ধ; বুখারেস্ট চুক্তি ১৮১২), বেসারাবিয়া ও 
পশ্চিম জাঁজয়া রাশয়ার অন্তভুক্তি। 


- ইউরোপীয় অবরোধে রাঁশয়ার যোগদান। 


৩৬৫ 


৯৮০৭ 
৯১৮/০৮-১৮০৯ 


১৮০১ 
১৮১০ 
১৮১০৩ 
১৮১২ 


১৮১২, ই৬শে অগস্ট 
১৮১৩-১৮১৪ 
১৮১৪-১৮১৫ 
১৮১৫ 

১৮১৫ 


১৮১৬ 


১৮১৬-১৮১৯ 


১৮১৭ 
১৮১৮ 

১৮১৯ 

১৮১৯ 

৯১৮১৯-১৮২০ 

১৮২০ 

১৮২১ 

১৮২৩ 

১৮২৫, ১৪ই (ডিসেম্বর 
১৮২৫-১৮৫৫ ॥ 


১৮২৫, ২৯শে ডিসেম্বর- 
১৮২৬, ৩য় জান্‌য়ার 


৯৮২৬ 


রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে টিলসিট শ্াভ্চুক্তি। 
-রুশ-সুইডেন যৃদ্ধ/? ১৮০৯ সালে ফ্রেডারকশাম চুক্তি। 
(ফিনল্যাণ্ডের রাশিয়া ভূক্তি। 


- রুশ রাষ্ট্রসংস্কারের জন্য স্পেরান1স্কর পাঁরিকল্পনা। 
--রাম্ীয় পরিষদের প্রবর্তন। 
_- প্রথম সামারক বসতির স্থাপনা । 


_-প্রথম নেপোলিয়নের রুশ আভযান। রুশ জনগণের 
স্বদেশপ্রেমিক যদ্ধ। 


-- বরাঁদনোর যুদ্ধ। 

_পাশ্চম ইউরোপে রুশ সৈন্যের আভযান। 
- ভিয়েনা কংগ্রেস। 

__রাশিয়ায় প্রথম বাম্পীয় পোত নির্মাণ। 
_পপৃত মৈত্রী” সংগঠন। 


_ “পরিন্লাণ সামাতির” সংগঠন -- ডিসেমন্রিস্টদের প্রথম গুপ্ত 
খঘ। 


_বাল্টক গুবোর্নয়াগুলিতে কৃাঁষ সংস্কার (১৮১৬ সালে 
এস্তল্যা্ড, ১৮১৭ সালে কুরলণাড ও ১৮১১৯ সালে 
লিফল্যান্ড)। 


_ রাম্দ্রীয় বাণিজ্য ব্যাত্কের প্রাতিষ্ঠা। 

-_- “সচ্ছলতা সাঁমাতর” প্রাতষ্ঠা। 

_-সেন্ট পিটার্সবৃর্গ বিশ্বাবদ্যালয় হ্াঁপত। 
_-চুগুপ্নেভে সামারক বসতকারাঁদের বিদ্রোহ । 

-ইমেরেতিয়ায় 'বিদ্রোহ। 

--সেন্ট িটার্সবূর্গের সৌমওনভূ্্কি রাঁক্ষবাহনীতে হাঙ্গামা। 
উত্তর ও দক্ষিণী ভিসেমব্রিস্ট গুপ্ত সামাত স্থাঁপত। 

_- সশ্মালত স্লাভ ডিসেমান্রিস্ট সাঁমাতর প্রাতত্ঠা। 

সেট 'িটারসবুর্গের সেনেট স্কোয়ারে ভিসেমাব্রিস্ট বিদ্রোহ । 
--প্রথম *নকলাসের রাজত্ব। 


_উন্রেনে ডিসেমাব্স্টদের নেতৃত্বে চোনগভ রোজমেন্টে বিদ্রোহ । 
--নতুন সেল্সর সনঙ্গ («লোহায় ঢালা নিয়মকানুন”)। 


৩৬ড 


১৮২৬ 
১৮২৬, ১৩ই জুলাই 


১৮২৬-১৮২৮ 


১৮২৬, ২৫শে সেপ্টেম্বর ৫েই 
অক্টোবর) 


১৮২৭ 


১৮২৭, ৬ই জুলাই 
১৮২৭, ৮ই ৫২০শে) অক্টোবর 


১৮২৮-১৮২৯ 
৯১৮২৮ 
১৮২৯ 
১৮৩০ 
১৮৩০-১৮৩৯ 
১৮৩১ 
১৮৩২-১৮৩৫ 


১৮৩২ 
১৮৩৩ 


১৮৩৩ 
১৮৩৩, ২৬শে জুন ৮ই জুলাই) 
১৮৩৪-১৮৫৯ 


১৮৩৬-১৮৩৭ 
১৮৩৭ 


৯১৮৩৭-১৮৪১ 


-_ ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলারর “তৃতীয় বিভাগ” প্রাতষ্ঠা। 


- পাঁচজন ডিসেমত্রিস্টেরে মৃত্যুদন্ড: পেস্তেল, মূরাভিওভ- 
আপস্তুল, বেস্তুজেভ-রিউামন, 'িলেয়েভ ও কাখভাঁস্কি। 


--রূশ-পারস্য য্দ্ধ; তুর্কমানচাই শাস্তচুক্তি (১৮২৮), পর্ব 
আর্মেনয়ার রুশভুক্তি। 


- রাশিয়া ও তুরস্কের আক্কারমান সম্মেলন। 
--মস্কোয় 'ন্রিংাসক ভাইবের নেতৃত্বে 'বিপ্লবী ছান্রচক্রের ক্রিয়াকলাপ। 


- গ্রীক সমস্যায় রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক লম্ডন সম্মেলনের 
1সদ্ধান্ত গ্রহণ। 


-_ নাভাঁরনো উপসাগরে রাশিয়া, ব্টেন ও ফ্রান্সের সাম্মালত 
নৌবাহনীর 'নকট তুকর্ণ নৌঝাহনীর পরাজয় । 


_ রূশ-তুর্ক যৃদ্ধ। আদ্রিয়ানোপল শান্তদুক্তি, ১৮২৯। 
__কারখানাওয়ালাদের পরিষদ প্রবার্তিত। 
-_ প্রথম সারা রুশ শিল্প প্রদর্শনী । 


-- সেভান্তপলে অভ্যুর্থান। 


- পোলাীয় অত্যু্থান। 

_নভগরদ গুবৌর্নয়ায় সামারক বসতকারীদের বিদ্রোহ । 

- পশ্চিম উল্রেনে কার্মালউক পাঁরচালিত কৃষক আন্দোলনের 
সবোচ্চ পর্যায়। 

-- পোল্যান্ড রাজ্যের প্রাদোশিক প্রাতষ্ঠা, পোলশয় সংবধানন নাকচ। 

_প্রুশ সাম্াজোর আইন সংহিতা” প্রবর্তন ১৮৩৫ সাল থেকে) 
বিষয়ে ঘোষণা । 

-_ প্রকাশ্য নিলামে ভূমিদাস বিব্ুয় নিষেধের হনকুমনামা। 

- রাশিয়া ও তুরস্কের উনাঁকয়ার-ইস্কেলেস্সি চুক্তি। 

_ দাগেস্তানের ইমাম পদে শামিল। স্বাধীনতার জন্য পাহাড়িয়াদের 
সংগ্রাম। 

-_ কাজাখস্তানে ইসাতাই তাইমানভের আন্দোলন। 

_ প্রথম রুশ রেলপথের উল্দীক্ত (জারস্কয়ে সেলোতে)। 

-_রাশ্ট্রীয় ভূঁমদাসদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গপুনর্থতন 
(কিসেলিওভের সংস্কার)। 


৩৬৭ 


১৮৩৯,অগস্ট - পুলকভো মানমান্দিরের উদঘাটন। 


১৮৩৯-১৮৪০ -জেনারেল পেরভাস্কর খিবা অভিযান । 

১৮৪০ -সর্তবন্দী মজ্‌রদের মুক্ত দেবার আঁধকার কারখানা মালিকদের 
হস্তে অপণের আইন। 

১৮৪০-১৮৪১ “দুইটি লণ্ডন সম্মেলন; কৃষ্ণ সাগর প্রণালগ শাসনের বাঁধাবধান; 
রাশিয়া কর্তৃকি উনকিয়ার-ইস্কেলোস্স চুক্তি ভঙ্গ। 

১৮৪০ -লিথুয়ানীয় স্টাটুট বিলোপের হুকুমনামা, পশ্চিমী গুবোর্নিয়া- 
গুলিকে রুশ আইনের আওতায় আনয়ন। 

১৮৪১ -উরালের রেভদা কারখানায় মেহনতকারীদের 'বিদ্রোহ। 

১৮৪১ -গুরিয়ায় কৃষক অভ্যুরথান। 

১৮৪১-১৮9৫ -কসোলওভ সংস্কারের পর কতকগাঁল গুবোর্নয়ায় রাম্দ্রীয় 
ভীমদাসদের হাঙ্গামা। 

১৮৪২-১৮৪৫ -বাল্টক প্রদেশণীলতে কৃষক হাঙ্গামা। 

১৮৪২ -সর্তবন্দী চাষীদের বয়ে হুকুমনামা। 

১৮৪৩ -রাশিশ্নায় প্রথম কৃঁষ প্রদর্শনী । 

১৮৪৫-১৮৪৯ -সেন্ট পিটার্সবুগেরি পেব্রাশেভ্স্কি চক্র 

১৮৪৮-১৮৪৯ পশ্চিম ইউরোপে বুর্জোয়া-গণতাশ্তিক বিপ্লব। 

১৮৫১ -সেন্ট িটার্সবূর্গ ও মস্কোর মধ্যে নিকলায়েভ্‌্স্কায়া অধুনা 
আক্তয়াব রূস্কায়া) রেলপথের উদ্ঘা্ন। 

১৮৫৩ -লন্ডনে হের্খসেন সংগঠিত “স্বাধীন রুশ প্রেসের” কাজ শুরু। 

১৮৫৩ -জেনারেল পেবুভাঁ্কর কখন্দে আভযান। 

১৮৫৩-১৮৫৬ -ক্রিমীয় পের্ব) যুদ্ধ । 

১৮৫৩, ১৮ই €৩০শে) নভেম্বর -িসনপে তুঁকিদের 'বরৃদ্ধে এ্যাডাঁমরাল নাখিমভ পাঁরচাঁলত রুশ 
নৌবাহনীর বিজয়। 

১৮৫৪, সেপ্টেম্বর-১৮৫৫, অগস্ট  -সেভান্তপলের বীরোচিত প্রাতিরক্ষা। 

১৮৫৫-১৮৮১ দ্বিতীয় আলেক্সাল্দরের রাজত্ব। 

১৮৫৫ -খিকয়েভ গৃবোৌর্নয়ায় কৃষক বদ্রোহ। 

১৮৫৬, ১৮ই (৩০শে) মাচ -প্যারস শাম্তিচুক্তি। 

১৮৫৭-১৮৬৭ -হের্ঘসেনের “কলোকল” শ্ঘেন্টা”) প্রকাশ। 

১৮৫৭ -“কৃষিসংস্কার” প্রস্তীতির জন্য গুবোনয়া কাঁমাঁট স্থাপনের ডাক 


(সরকারী ঘোষণা) প্রচার করেন দ্বিতীয় আলেক্সাল্দর। 


০৬৮ 


১৮৫৮ -_ রাশিয়া ও চীনের আইগুন ও িয়ানংসিন চুক্তি । 


১৮৬৯-১৮৬১ --রাশিয়ায় বিপ্লবী পারাস্ছিতি। 

১৮৫৯ _ সুরা আইনের বিরুদ্ধে কষক আন্দোলন। 

১৮৬০ -_রাম্দ্রীয় ব্যাত্ের প্রাতজ্ঠা। 

১৮৬০, ইরা (১৪ই) নভেম্বর  --রূুশ-চীন গপাঁকং প্রটোকোল। 

১৮৬১, ১৯শে ফেব্রুয়ার _-পকৃষিসংস্কার”। ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ । পঃঁজবাদী পর্বে 
রাশিয়ার প্রবেশ। 

১৮৬১ --১৮৬১ সালের সংস্কার হেতু কাজান গবের্শিয়ার বেজ্দ্‌না 
গ্রামে ও পেন্জা গুবৌর্নয়ার কান্দেয়েভ্কা ও চের্নগাইতে 
কৃষক বিদ্রোহ । 

১৮৬৯ _-“রুূশদের প্রতি” “তরুণদের প্রতি”, “জমিদারদের অধীনস্ছ 
চাষীদের প্রীতি”, “সোঁনকদের প্রতি” ঘোষণা প্রচারত। 

১৮৬১ --সেন্ট পিটারসবুঞ্গ মস্কো ও অন্যান্য রুশ শহরে ছাত্র হাঙ্গামা। 

১৮৬২, মে _ জাইচনেভ্াস্কির “তরুণ রাশিয়া” ঘোষণাপত্র । 

১৮৬২-১৮৬৪ _ গুপ্ত বিপ্লবী সামাতি “ভূমি ও স্বাধীনতা”। 

১৮৬৩-১৮ড৬৪ _-পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও বেলর্াশিয়ায় গণ অভ্যুথান। 

১৮৬৩ __“কাজান চন্রান্ত”- কাজান গুবেনিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ ঘটাবার 
জন্য রুশ ও পোলীয় বিপ্রবীদের চেম্টা। 

১৮৬৩-১৮ড৬ড৬ সেন্ট পিটার্সবুর্গে ইশ্যীতিনের বিপ্লবী চক্র। 

১৮৬৩, ১৮ই জুন _-বিশ্বাবদ্যালয় সংস্কার। নতুন বিশ্বাবদ্যালয় 'বাঁধাবধান। 

১৮৬৩, ২৬শে জুন __রাজবীয় তালুকের ভুঁমদাসদের ভূমি বরাদ্দ করার 'নির্দশিধারা। 

১৮৬৩ --কলম্না ইঞ্জনিয়ারং অধুনা ভডিজেল-লোকোমোটিভ) কারখানা 
স্থাপিত। 

১৮৬৪, ১লা জানুয়ারি -জেমস্তভোর সংস্কার । 

১৮৪৪ -__বিচার-সংস্কার (আদালত বাঁধাবধান)। 

১৮৬৪ -_ বিদ্যালয় সংস্কার। প্রাথামক বিদ্যালয় 'নির্দেশধারা, মাধ্যমিক 

| 1বদ্যালয়ের নতুন 'বাঁধাবধান। 

৯১৮৬৪-১৮৮৫ _মধ্য এঁশয়া গিবজয়। 

১৮৬৫, ৬ই এপ্রিল _ সেন্সর ব্যবস্থা সংস্কার, সংবাদপত্রের জন্য সাময়িক 

নিয়মাবলী”)। ৃ 

১৮৬৬, ঠা এ্রাপ্রল -কারাকজভ কর্তৃক দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশ চেম্টা।-.- 
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১৮৬৬ 
১৮৬৭ 


১৮৬৭ 
১৮৬৮ 


১৮৭০ 
১৮৭০ 
১৮৭০, ১০ই (২২শে) এপ্রল 


১৮৭০, মে 
১৮৭১ 
১৮৭২ 


১৮৭২ 


১৮৭৩ 


৯১৮৭৩ 
১৮৭৩ 


১৮৭৩-১৮৭৭ 
১৮৭০ ও পরবতারঁ বছর 
৯১৮৭৪ 


১৮৭৫ 


৯৮৭৫ 


১৮৭৫ 


৯৮৭৩ 


_- রাষ্ট্রীয় চাষীদের জমি বরাদ্দ করার আইন। 

-জার সরকার কর্তক আলাস্কা ও আলেউশীয় দ্বীপপুঞ্জ 
মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বিব্রুয়। 

__তুঁকিন্তানের জন্য বড়োলাট শাসনের ব্যবস্থা।, 

_-রূশ প্রশাসনাধীন এলাকা 'হসাবে কাজাখস্তানকে বিভক্ত করার 
জন্য “স্তেপ-অণ্ণলের সরকারের 'নিকট সামায়ক 'নর্দেশনামা”। 

_ নগর সংস্কার নোগঁরিক নির্দেশ)। | 

_প্রথম আন্তর্জাতিকের রুশ শাখা সৃষ্টি 

--সিমবিদ্ক শহরে ভ্লাদামর ইলিচ লোৌননের ডৌলয়ানভ) 
জল্ম। 

_সেন্ট পিটারসবূর্গে নেভা সৃতাকলে ধর্মঘট। 

_লন্ডন সম্মেলন। কৃ সাগরে, রাশিয়ার নোবহর রাখা 
১৮৫৬ সালের প্যারিস প্রটোকোলের যেসব ধারাবলে নিষিদ্ধ 
করা হয় তার নাকচ। 

_-ক্রেনহল্নে নোর্ভার নিকট) ধর্মঘট। 

-_কার্ল মাক্সের “পাঁজ” বইখানির প্রথম খণ্ড রূশ সংস্করণে 
প্রকাশ। 

-_- "তন সম্রাটের মৈরী” রেঃশ-আস্টয়া-জার্মীন চুক্তি)। 

_মধ্য এশিয়াকে প্রভাবাধীন এলাকায় বিভক্ত করার ইঙ্গ-রূশ 
সমঝোতা। 


-খিবা আভযান। 'খিবার সঙ্গে শাঁন্তচুক্তি। খিবা রাঁশয়ার করদ 
রাজ্যে পারণত। 

_-রাশিয়ায় শিজ্প-সগ্কট ও মন্দা। 

--নারোদ্নিকদের “জনগণের মধ্যে যাওয়া” আন্দোলন। 

-_ রাশিয়ায় ফৌজ-সংস্কার। সারবজনশন বাধ্যতামূলক 
সৈন্যদলতভুক্তির প্রবর্তন। 


--ওদেসায় “দাক্ষণ রুশ শ্রামক সংঘের” কাজ। 


--সাখালন দ্বীপে রাশিয়ার আঁধকার স্বীকার করে রূশ-জাপান 
চুক্তি । কুরিল দ্বীপপুঞ্জ জাপানের 'নিকট হস্তাস্তারত। 


-কথন্দ খাঁনেতের রাশিয়া ভুর্তি। 
-মারোদনকদের স্ভম ও জ্বাধীনতাগ সমাজের প্রাজ্ঠা 
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১৮৭৬, ৬ই ডিসেম্বর 


১৮৭৭, ২১শে ফেব্রুয়ার-১৪ই 
মার্চ 


১৮৭৭-১৮৭৮ 


১৮৭৭, ১৮ই অক্টোবর থেকে 
১৮৭৮, ২৩শে জানুয়ার 


৯১৮৭৮ 


১৮৭৮-১৮৮০ 
১৮৭৮-১৮৭৯ 
১৮৭৯ 


১৮০৭৯ 


১৮৭৯-১৮৮০ 


১৮৮০, ৫ই ফেব্রুয়ারি 


১৮৮০, ফেব্রুয়ার-অগস্ট 
১৮৮০-১৮৯৬ 


১৮৮০-১৮৮১ 
১৮৮১, ৯লা মার্চ 


১৮৮১-১৮৯৪ 
১৮৮১ 
১৮৮১ 
১৮৮১, ১৪ই অগস্ট 
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(১৮৭৮ সাল পর্যস্ত “উত্তরের বিপ্লবী নারোদনিক গ্রুপ” বলে 
পরিচিত)। 


_সেন্ট পিটারসবূর্গে কাজান ক্যাথেড্রাল স্কোয়ারে 
শোভাযাত্রা; প্লেখানভের বক্তৃতা । 

-_“পন্ডাশ জনের বিচার”। বিপ্লবী মজুর পিওতর আলেজেয়েভের 
বন্তৃতা। 

_-রূুশ-তুর্ক যৃদ্ধ। সান স্টেফানো চুক্তি (১৮৭৮)। 


--১৯৩'এর বিচার”। মিশাঁকনের বন্তৃতা। 


--সেন্ট পিটারুসবুর্গের মেয়র ন্রেপভের প্রাণনাশ চেষ্টা, ভের। 
জাসীলচের িচার। 


_সেন্ট পিটার্সবূর্গে “রুশ শ্রামকদের উত্তর সংঘ”। 
_-সেন্ট পিটার্সবৃর্গে গণ ধর্মঘট। নয়া সৃতাকলে ধর্মঘট। 


_নারোদানক সলাঁভওভ কর্তক দ্বিতীয় আলেক্সা্দরের 
প্রাণনাশ চেষ্টা। 


"ভুমি ও স্বাধীনতা” সমাজ “গণ স্বাধীনতা” ও “কালো 


পুনর্বন্টিন” সমাজে বিভক্ত। 
- রাশিয়ায় বিপ্লবী পাঁরাস্ছাতি। 


_-খালতুরিন কর্তৃক 'দ্বিতাঁয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশ চেন্টা (সেন্ট 
পিটার্সবৃর্গের শীত প্রাসাদে বোমা বিস্ফোরণ)। 


_লরিস-মোলকভ পরিচালিত “সর্বোচ্চ প্রশাসানক কাঁমিশন” ॥ 
-ঘ্রান্সকাস্পীয় রেলপথের প্রধান লাইনের নির্মাণ। 


--দ্বিতীয় আখাল-তেকিন আভষান জেনারেল স্কবেলেভ); 
গিয়ক-তেপে আধকার (১২ই জানুয়ারি, ১৮৮১)। 


_প্ঞণ স্বাধীনতা” সমাতির সদস্যগণ কর্তক দ্বিতায় 
আলেক্সান্দর নিহত। ৃ 


--তৃতীয় আলেক্সান্দরের রাজত্ব। 

-"ক্রিভই রগ লোহা খাঁনর কাজ শুরু। 

সইন্ি অণ্চল প্রসঙ্গে রাশিয়া-চীনের সেন্ট খিটার্-স্ধগে' চুক্তি। 

স্প্রাষ্টোেরে শঙ্খলা ও জনশাস্ত রক্ষার উড দে 
প্রীতাঁরাশপীল 'নর্দেশি। 


১৮৮১, ২৮শে ডিসেম্বর 


১৮৮২-১৮৮৬ 
১৮৮২ 
১৮৮২, ১লা জুন 


১৮৮২, ২৭শে অগস্ট 


১৯৮৮৭ 


৯৮৮৩ 

১৮৮৩-১৮৮৪ শেঁতকাল) 
১৮৮৩ 

১৮৮৪, ২৩শে অগস্ট 


১৮৮৫, জানুয়ারি 
১৮৮৫ 

১৮৮৫ 
১৮৮৬-১৮৮৮ 


১৮৮৫, ২৯শে অগস্ট ১১০ই 
সেপ্টেম্বর) 


১৮৮৬, ওরা জুন 
১৮৮৬ 
১৮৮৭, লা মার্চ 


৯৮৮৭ ই.0১৮ই) জুন 


৯৮৮৮-১৮৮৯ 


জমিদারদের কাছে কৃষকদের সাময়িক বাধ্যবাধকতা নাচের 
আইন ১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে)। 


-_-শিজ্প-সংকট। 
--কৃষক ভূঁম ব্যাঙ্কের প্রাতচ্ঠা। 


_-রাশিয়ায় কারখানা আইনের সূত্রপাত। কলকারখানায় 
অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিয়োগ সীমাবদ্ধ করে আইন। কারখানা 


পাঁরদর্শন ব্যবস্থার প্রচলন। 


--সংবাদপন্রে “সামায়ক নিয়ম” -- “শান্তমূলক সেন্সর” ব্যবস্থার 


প্রবর্তন। 
-মস্কোয় সারা রুশ প্রদর্শনী । 


_ জেনেভায় প্লেখানভ কর্তকি মাক্সবাদী "শ্রমমুক্ত দল”এর 


প্রাতিচ্চা। 


_-ব্রাগয়েভের সোশ্যাল-ডেমোব্লাটক গ্রুপের প্রাতষ্ঠা দ্রেশ 


সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পাট৮)। 


--মস্কো ইতিহাস 'মিউঁজয়ামের উদ্বোধন ১৮৭৩ সালে 'ভাত্তি 


হ্থাঁপত)। 


_- প্রতিক্রিয়াশীল 
সবায়ত্তশাসন নাকচ। 


_-ওরেখভো-জুয়েভোতে মরজভ মিলে ধর্মঘট। 


বশ্বাবদ্যালয় 


বিধি 


__ দূভাঁরয়ানস্তভোর ভূমি ব্যাত্কের প্রাতত্ঠা। 
--নারী ও অগ্রাপ্তুবয়স্কদের রাত-কাজ সীমাবদ্ধ করে আইন। 
_-সেন্ট পিটারসবুর্গে তাঁচস্স্কর চক্র “সেন্ট 'িটার্সব্র্গ 


মেহনতাঁদের সাঁমাতি”)। 


বিশ্বাবদ্যালয়ের 


_ রুশ-আফগান সীমান্ত বিষয়ে গ্রেট বৃটেনের সাহত চুক্তি। 


- জরিমানা বিষয়ে আইন। 


-ক্ষেতমজুর লাগানো বিবয়ে 'ভাক্রু। 


_ তৃতীয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশ চেষ্টা আলেক্সান্দর উাঁলয়ানভ, 


শেভারওভ ও অন্যান্য)। 


-রুশ-জার্মীন নিরপেক্ষতা চুক্তি দোনশ্চিতি চুক্তি” বলে 


পাঁরাচিত)। 


--কাজানে: ফেদসেয়েভের চন্র, তাতে লেনিনের যোগদান। 


৩২ 


১৮৮৮-১৮৯২ 
১৮৮৯, মার্চ 


১৮৮৯ 
১৮৮৯ 
১৮৮৯ 


১৮৯০, ফেব্রুয়ারি-মাড 


১৮০০ 


১৮৯১ 
১৮১৯১, ১৫ই এাপ্রল 


১৮৯১ 
১৮১১-১৮৯২ 

১৮৯২, €&ই (১৭ই) অগস্ট 
১৮৯২ 


৯৮০১২ 


৬ 


১৮৯৩, ৮ই জুলাই 
১৮৯৩, ১৪ই ডিসেম্বর 
১৮৯৩ 

১৮৯৩ 

১৮৯৩ 

১৮৯৩-১৮৯৪ 
১৮৯৩-১৮৯৫ 


১৮৯৩-১৮৯৯ 
১৮৯৪ 
১৮৭৯৪ 


৯৮৯৫ 


_সেন্ট পিটার্সব্র্গে বুসনেভের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্র । 

--ইয়াকুংস্কে রাজনৌতিক নির্বাঁসতদের হত্যা £্ইয়াকুৎস্ক 
ট্রাজেডি”)। 

- আদালতের জুন্রিদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত। 

_-গ্রামাণ্চলে শাসক (জেম্স্কি নাচালনিক) নিয়োগের ডিক্রি। 

--“কারা ভ্রাজোঁডি” কোরা জেলখানায় রাজনোৌতক বন্দীদের গণ- 
আত্মহ ত্যা)। 

-- ছাএ হাঙ্গামা। 

_জেমস্তভো প্রাতিষ্ঠান 'িবষয়ে নতুন 'ডান্র (জেমস্তভার 
গ্রাীতিসংস্কার)। 

- বৃহৎ দ্রীনসসাইবেরীয় রেলপথের নির্মাণ শুর 

সেন্ট পিটারূসব্ণে শেলগুনভের অন্তোোষ্ট অনুষ্ঠানে 
শোভাযান্রা। 

সেন্ট পিটারসবৃর্গে প্রথম মে দিবসগ গুপ্ত সমাবেশ। 

_ইউধোপীয় রাশিয়ার ২১ গুবোর্নিয়ায় দগাওক্ষি। 

--ফরাসী-রুশ সামারক সম্মেলন। 

_- ভাসখন্দে হাঙ্গামা (কেলেরা-দাঙ্গা”)। 

_লজ সতাকলে ধর্মঘ। শ্রমিকদের ওপর গুলিবরণি। 

_ভূমির পুনর্ণ্টন সীমাবদ্ধ করে আইন। 

"কৃষক জোত হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে আইন। 

_ফরাসী-রূশ সামারক জোট সৃ্টি। . 

- সুরা উৎপাদনে রাম্দ্রীয় একচ্টিয়ার প্রবর্তন । 

--সামারায় মাঝসঁয় চক্রু গঠিত, লোঁননের অংশগ্রহণ । 

রাশিয়া ও জার্মানর মধ্যে শুকক লড়াই। 

_-সেন্ট পিটারসবুগ্গের মাঝ্সঁয় চক্রে লোনিনের বিপ্লব 
ন্রিয়াকলাপ। 

-_-রাশিয়ায় শিল্পের উধর্গাতি। 

_-“মস্কো শ্রমিক ইউনিয়ন” স্থাপিত। 

-+“'জনগণের বন্ধুরা” কী এবং কীভাবে তাঁরা সোশ্যাল- 
ডেমোন্রাটদের সঙ্গে লড়েন 2” লোননের এই পাস্তকের 'লিখোগ্রাফ 
সংস্করণ । 

_ সেন্ট পিটার্সবূর্গে লৌনন কর্তৃক *শ্রামক শ্রেণীর মনাক্তর 
জন্য সংগ্রাম সংঘ” গঠন। 


৩৭৩ 


-১৮৯৫, [ডিসেম্বর 
১৮৯৬, ১৮ই মে 
১৮৯৬, ২২শে মে (৩রা জন) 


১৮৯৬, মে-জুন 
১৮৯৬, ১৫ই-২০শে জুলাই 


৯১৮৯৬ 
১৮৯৬ 


১৮৯৬-১৮৯৭ 
৯৮৯৬-১৮৯৯ 


১৮৯৭, ৩রা জানুয়ারি 
১৮৯৭ 
১৮৯৭, ইরা জুন 
১৮৯৭ 


১৮১৮, ১লা-৩রা মার্চ (১৩ই 
১৫ই মার্চ) 


১৮১৯৮, মার্চ 
১৮৯৯, ৮ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৯৯, ২৯শে জুলাই 


৯৯০০-১৯০৩ 
৯৯০০-৯৯০৩ 


৯১৯০১ 
ধাপ্রল 


এই মে 


- লেনিন এবং “শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তর জন্য সংগ্রাম সংঘের” 
অন্যান্য সভদের গ্রেপ্তার। 


--'দ্বিতীয় নিকলাসের আঁভষেক উৎসব কালে মস্কোয় খাঁদনস্কয়ে 
পলে'র বিপর্যয়। 


_-র্লাশিয়া ও চণনের মধ্যে পূর্বকীন রেলপথ দির্মাণ ও জাপানের 
বরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক মৈন্ী চুক্ত। 

_-সেন্ট 'িটার্সবূর্গ সৃতাকল শ্রামকদের সাধারণ ধর্মঘট। 

--লম্ডনের আন্তর্জাতক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে রুশ শ্রামকদের 
প্রীতানাধদল। 

_নিজাঁন নভগরদে সারা রূশ শিল্প ও কলা প্রদর্শনী । 

--নিজাঁন নভগরদে প্রথম সারা রুশ শিল্প ও বাণিজ্য কংগ্রেস। 

_-সেন্ট 'পিটার্সব্দর্গ, ওরেখভো-জুয়েভো, ইয়েকাতেরিনস্লাভ 
ও অন্যান্য রুশ শহরে বড়ো বড়ো ধর্মঘট। 


_ লোৌননের “রাঁশয়ায় পঠীজবাদের বিকাশ” পস্তকের রচনাকাল 
(১৮৯৯ সালে প্রকাশিত)। 


_-স্বর্ণমৃদ্রার সণ্চালন বিষয়ে আইন ঠাভন্তে'র মদ্রাসংস্কার)। 

_ প্রথম 'নাখল রুশ লোকগণনা। 

__ কারখানায় কাজের ঘণ্টা ১৯২ ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করে আইন। 

_-সাইবোরয়ার শুশেনস্কয়ে গ্রামে লেনিনের 'নর্বাসন। 

_মিন্স্কে রুশ সোশ্যাল-ডেমোন্রাটিক লেবর পার্টর প্রথম 
কংগ্রেস। 

--পোর্ট আর্থার ও দালান (দোইরেন) প্রসঙ্গে রুূশ-চীন সম্মেলন। 

-_ প্রথম 'নাঁখল রুশ ছান্র ধর্মঘট। 

_-“হাঙ্গামায়” অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রদের সৈন্যদলভুক্ত করার 
“সামায়ক আইন”। 

_লোননের “ইসক্রা” প্স্ফোলঙ্গ”) সংবাদপত্রের প্রকাশ। 

রাশিয়ায় 'শিজ্প সঙ্কট। 


-সেন্ট পিটার্সবূর্গ, ওয়ারশ, 'তিফ-লিস ও অন্যান্য শহরে মে 
গদবস শোভাযানা। 


“সেন্ট পিটার্সবুর্গের ওবুখভ কারখানায় ধর্মঘট। 


৩৭৪ 


১৯০১-১৯০* 


৯১৯০২ 
৯ই মার্চ 
মার্চ 
মার্চ-এপ্রিল 


*রা-*৬শে নভেম্বর 


১৯০৭২ 


১৯০৩ 


১লা-১৪ই জুলাই 


১৭ই €৩০শে) জুলাই-১০ই 
(২৩শে) অগস্ট 


জুলাই-অগস্ট 
শরং 
১৯০৪, 


৩রা-৫ই জানুয়ারি 


১৯০৪, জানুয়ার-১৯০৫, অগস্ট 
২৭শে জানুয়ারি (ই ফেব্রুয়ারি) 


মে 


১৭ই €৩০শে) অগস্ট-২১শে 
অগস্ট তেরা সেপ্টেম্বর) 


১৩ই-৩১শে ডিসেম্বর . 


-যেসব শহরে বিশ্বাবদ্যালয় বর্তমান সেখানে -- মস্কো, সেন্ট 
ঠপটার্সবুর্গ, কাজান, থারকভ ইত্যাদতে -_- ছা হাঙ্গামা। 


-বাতুমে শ্রামকদের রাজনোৌতিক শোভাযাত্রা । 
-লেনিনের পুস্তক “কা করিতে হইবে ?” প্রকাঁশত। 


-পল্‌্তাভা, খাকভ, ভরনেজ ও অন্যান্য গুবোৌর্নিয়ায় কৃষক 
হাঙ্গামা। 
-দন তারের রস্তুভে শ্রমিক ধর্মঘট। 


-সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারদের পার্টর সৃষ্টি। 


-বাকৃতে সাধারণ ধর্মঘট। 


-ব্লুসেল্স্‌ ও লশ্ডনে রূশ সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক লেবর পার্টির 
দ্বিতীয় কংগ্রেস; মার্সবাদী পার্টর সাম্ট, কর্মসুচি ও 
গনয়মাবলণ গৃহনত। 


-দাক্ষণ রাশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট। 
-ককেশাস ও উন্রেনের কৃষক আন্দোলনে জোয়ার । 


--পিটার্সবুর্গে উদারনৌতক-বুর্জোয়া গোম্ঠীর * “মুক্তি 
সাঁমাতর” প্রাতিষ্ঠা কংগ্রেস। 


_রুশ-জাপান যুদ্ধ। 


--পোর্ট আর্থারে রুশ স্কোয়াড্রনের ওপর জাপানের আক্রমণ । 
চেমূলপোর িনকটে জাপানি স্কোয়াদ্রনের বিরুদ্ধে রুশ দুইজার 
“ভারিয়াগ” ও গান বোট “করেয়েৎসণএর বারত্বপূর্ণ লড়াই। 


-লোননের “এক পা আগে, দুই পা ?পছে” প্রকাশ। 


--রুশ-জাপান সৈন্যদলের িয়াওইয়াঙ যদ্ধ। 


-বাকু তৈল শ্রামকদের ধর্মঘট। রাশিয়ায় প্রথম যৌথচুক্তি 
সম্পাদন। 


৩৭৬ 


১৯০৪, ২০শে ডিসেম্বর জেনারেল কর্তৃক পোর্ট আর্থার সমর্পণ । 
(১৯০৫, ২রা জানুয়ারি) 


১৯০৪, ডিসেম্বর-১৯০৫, মে _ লেনিনের সম্পাদনায় জেনেভা থেকে বলশোঁভক সংবাদ 
«“ভূপোরওদ” ্অগ্রগাতি”) প্রকাশ। 


১৯০৫ 

১৯০৫-১৯০৭ রাশিয়ায় প্রথম বুজেয়া গণতান্ত্রিক 'বিপ্লব। 

ওরা-১৮ই জানুয়ারি _পাতিলভ কারখানায় ধর্মঘট। সেন্ট 'পিটারসবূর্গে সাধারণ 
ধর্মঘট। 

৯ই জানুয়ার _-“রক্তাপ্লুত রাঁববার”। জারের নিকট আবেদন পেশ করতে 
যাবার সময় সেন্ট পিটার্সবর্গ শ্রীমকদের ওপর গাঁলবর্ষণ। 

জানুয়ার-ফেব্রুয়ার --সারা দেঞ্চে ধর্মঘট-শোভাষাতার তরঙ্গ। 


৬ই-২৫শে ফেব্রুয়ার ০১৯শে --রুশ-জাপান স্থলসৈন্যের মধ্যে মূকদেন লড়াই। 
ফেব্রুয়ার-১০ই মার্চ) 

১২ই ে৫শে) এীপ্রল-২৭শে --লণ্ডনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির তৃতায় 
এাপ্রল ০১০ই মে) কংগ্রেস। ঈ 


১২ই মে-২৩শে জুলাই _-ইভানভো-ভজনেসেন্স্কে ধর্মঘট। শ্রামক প্রাতীনাধদের 
অন্যতম প্রথম একাঁট সোভিয়েত গঠন। 

১৪ই-১৫ই মে _-সুশমার নৌযুদ্ধ। এ্যাডমিরাল রজেস্তুভেনস্কির স্কোয়াড্রনের 
পরাজয়। 

১৪ই (২৭শে) মে -জেনেভা থেকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক লেবর পার্টির 
কেন্দ্রীয় মৃখপন্র “প্রলেতারি”র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ, সম্পাদক 
লোনন। 

১৪ই-২৪শে জুন _“পতেম কিন” বিদ্রোহ । 

২২শে-২৪শে জুন -লজে সশস্ত অভ্যুর্থান। 

৩১শে জুলাই --মস্কোতে সারা রুশ কৃষক সামাতর প্রথম প্রোতিষ্ঠা) কংগ্রেসের 
উদ্বোধন। 

জুলাই _লোননের পূন্তক «“গণতাল্লিক 'বপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির 
দুই রণকৌশল” প্রকাশিত। 

৬ই অগস্ট __রাম্দ্রীয় পরামর্শমূলক দুমা বোঁলিগিন দুমা) স্থাপনের খসড়া- 
আইন প্রকাশ । 


২৩শে অগস্ট ই সেপ্টেম্বর) --রুশ-জাপান পোর্টস্মথ শান্তিচুক্তি 


৩৪৬ 


এই অক্োবর 
১৩ই অক্লোবর 
১এই অক্টোবর 


২০শে অক্টোবর 


অক্টোবর 
অক্টোবর-ডিসেম্বর 


২৪শে-২৮শে অক্টোবর 


২এশে অক্টোবর (৯ই নভেম্বর)- 
৩রা (১৬ই) (ডিসেম্বর 


১১ই-১৫ই নভেম্বর 
২১শে নভেম্বর 
নভেম্বর 

[ডিসেম্বর 


১২ই (২৫শে)-১৭ই ৫৩০শে) 
ডিসেম্বর 


১৯০৬, 1ডসেম্বর-১৯০৬, 


৯৯০৬ 


১০ই €(২৩শে) এপ্রল-২৫শে 
এপ্রিল ই মে) 


২৩শে এীপ্রল 

২৭শে এীপ্রল-৮ই জুলাই 
১এই-২০শে জুলাই 
১৯শে-২০শে জুলাই 


২০শে জুলাই 


_সারা রূশ রাজনৈতিক ধর্মঘটের সূত্রপাত। 
-শ্রমিক প্রতিনিধিদের 'পটার্সবূর্গ সোভিয়েতের প্রথম বৈঠক। 


_-রাজনৌতিক আঁধকার ও 'বিধানিক ক্ষমতাসম্পন্ন দুমা আহ্বানের 
প্রাতশ্রাত দিয়ে জার দ্বিতীয় নিকলাসের ঘোষণাপন্ন। 


--১৮ই অক্টোবর প্রাতীন্রয়াশশলদের হস্তে নিহত বলশোভক 
বাউমানের অক্তেন্টি কালে মস্কোয় রাজনোতিক শোভাযান্না ॥ 


_ কনস্টি9উশন্যাল-ডেমোক্রাটদের পার্টির সৃষ্টি কোদেত)। 
--সেন্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, কিয়েভ, নিজঁনি নভগরদ, ওদেসা, 
চিতা ও অন্যান্য রুশ শহরে শ্রমিক প্রাতানধি সোভিয়েত 
স্থাপত। 
_-শ্রন্স্তাদ সৌনক ও নাবিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ । 
_-সেণ্ট পিটার্সধূর্গে লেনিন সম্পাদিত বলশেভক দৈনিক, 
পাব্রকা “নভায়া জজ্‌ন”এর দ্নেবজশীবন”) প্রকাশ। 
লেফটেন্যান্ট শাঁমদৃতের নেতৃত্বে সেভান্তপল বিদ্রোহ। 
--মস্কো শ্রীমক প্রাতীনীধ সোভিয়েতের প্রথম বৈঠক। 
৫ 
-.অস্্রোব্রিস্ট দলের সন্ত -- “১৭ই অক্টোবরের সংঘ”। 


_-মস্কো, নভরাসইস্ক, চিতা, পের্ম, খাকভি, গল ভিকা, ক্রান্নয়াস্কণ 
সর্মভো ও অন্যান্য শহরে সশস্ত্র ডিসেম্বর অভ্যুতথান। 


_-িনল্যাণ্ড তাম্মারফর্সে রুশ সোশ্যাল.ডেমোন্লাটিক লেবর 
পার প্রথম সারা রুশ সম্মেলন। 


_-মস্কো অণুল, বাল্টক জেলা ও সাইবোরিয়ায় জার সৈন্দলের 
[টুনি আঁভযান। | 


_-স্টকহোল্মে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির চতুর্থ 
(মিলন) কংগ্রেস। 

_রুশ সাম্রাজ্যের “মূল আইন” প্রকাশিত। 

_ প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমা। 

- নাবিক ও সৌনকদের সৃভিয়াবর্গ বিদ্রোহ। 

_নাঁবক ও সোনকদের ক্রুন্স্তাদ 'বিদ্রোহ। 


--রেভেলে “পাঁময়াং আজভা” নুইজারে নাবিক বিদ্রোহ । 


৩৭৭ 


১৯শে অগস্ট 


১৯০৬, ২১শে অগস্ট ওেরা 
সেপ্টেম্বর)-১৯০৯, ২৮শে 
নভেম্বর (১১ই ডিসেম্বর) 


৯ই নভেম্বর 


১৯০৭ 
২০শে ফেব্রুয়ার-২রা জুন 


৩০শে এাপ্রল (৯৩ই মে)-১৯শে 
* মে (১লা জুন) 


ওরা জুন 
অগস্ট 


১৯০৭, ৯লা নভেম্বর-১৯১২, 
৯ই জুন 


১৯০৯ 


এপ্রল-মে 


১৯১৯০ 


১৪ই জুন 


১৬ই (২৯শে) ডিসেম্বর 


১৯১০ 


১৯১৬ 
২৯শে মে 
৬ই অগস্ট 


- বিপ্লবী আন্দোলন দমনে জার সরকার কর্ৃকি ফিজ্ড মার্শাল 
কোর্ট প্রবর্তন। 


-- অবৈধ বলশোভিক সংবাদপত্র প্প্রলেতারি"”র প্রকাশ ফিনল্যান্ড, 
সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স থেকে)। 


_জার সরকার কর্তৃক গোম্ঠী পেণ্টায়েতী) মালিকানা থেকে 
ব্যক্তিগত খামারের কৃষকদের 'বাচ্ছন্নকরণের 'ডান্র জার, 
স্তালপিন কৃষি সংস্কারের সন্রপাত। 


-াদ্বতীয় রাম্্রীয় দুমা। 


- রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রার্টক লেবর পার্টির পণ্চম কংগ্রেস, 
লণ্ডন। 


--৩রা জুনের কুদেতা। নতুন 'নর্বাচনন আইন। 


--পারস্য, আফগানিস্তান ও গতব্বতকে “প্রভাবাধীন এলাকায়” 
ভাগ করে নেবার জন্য রূশ-বৃটেন সমঝোতা; বৃটেন, রাশিয়া 
ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীর আঁতাত) চূড়ান্ত রূপায়ণ। 


-_-তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমা। 


-লোননের পুস্তক "বস্তুবাদ ও হাতুড়ে সমালোচনা” প্রকাশিত। 


--১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বরের ক্রি অনুমোদন করে তৃতাঁয় 
রাষ্দ্রীয় দুমায় আইন পাশ। 


-বৈধ বলশোঁভক সংবাদপন্ধ “জ্‌ভেজদা”র প্তোরকা”) প্রথম 
সংখ্যা সেন্ট 'পিটার্সবূর্গ থেকে প্রকাশিত। 


_রুশ-এশীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত। 


__ কৃষকদের জাঁমর পূনার্বন্যাসের আইন। 
পারস্য প্রশ্নে রাশিয়া ও জার্মানর পট:স্ড্যাম চুক্তি। 


৩৭৬ 


১৯১২ 
&ই(১৮ই)-১৭ই৫৩০শে) 
জান্যাব 


ঠা এীপ্রল 
২২শে গ্রাপ্রল েই মে) 


এীপ্রল 

জুলাই 

১৯১২, ১৫ই নভেম্বব ১৯১৭ 
২৫শে ফেব্রুযাবি 

১৯১৪ 

মে 

জ্‌লাই 


১৮ই (৩১শে) জুলাই 

১৯শে জুলাই (১লা অগস্ট) 
১৯১৪ ১৯১৮ 

১৭ই অগস্ট ১৫ই সেপ্টেম্ব 
সেপ্টেম্বব নভেম্ব 

১৬ই (২৯শে) ১৭ই (৩০শে) 


অক্লোবব 


»লা নভেম্বব 


প্ভেম্বব 


১৯১৫ 


মে জুন 


মে-জুলাই 


ই৩শে-২৬শে অগস্ট ৫৫ই-৮ই 
সেপ্টেম্বর) 


- বশ সোশ্যাল ডেমোন্রাতিক লেবব পার্টর যন্ঠ প্রোগ) সারা 
বুশ সম্মেলন। 


_লেনা স্বর্ণখনি শ্রীমকদেব ওপব জাব সৈন্যেব গুলিবর্ষণ । 
--বলশোঁভক সংবাদপন্র পপ্রাভ্দা”্ব ১ম সংখ্যা প্রকাশ। 
-দেশ জুড়ে মে দিবস ধর্মঘট। 

_ভাশখন্দেব কাছে সৈনিকদের বিদ্রোহ। 

__চতুর্থ বাল্ট্রীয দুমা। 


--বাকু শ্রমিকদেব সাধাবণ ধর্মঘট শুবু। 


সেন্ট পিটাব্সবুর্গেব পুঁতিপভ কাবখানা এবং অন্যান্য শহরে 
ধর্মঘট। 


-বশিষাব প্রতি জার্মানি চবমপন্র। 
বাঁশযাব বিবাাদ্ধ জার্মানব যুদ্ধ ঘোষণা। 
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । 
পর্ব প্রাশিযায আন্রমণ। 
জার্মান সৈন্যবাঁহনশীব বিবৃদ্ধে ওষাবশ ইভান্শ্ববদ আক্রমণ । 


কৃষ্ণ সাগাব বুশ উপকূলে তুকর্ধ ও জার্মান নৌবহরেব আক্রমণ, 
তুবস্কেব বে বাঁশযাব যদ্ধ ঘোষণা ১৯শে অক্্রোবর 
(২বা নভেম্বব)। 

রা 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেব ওপব বুশ সোশ্যাল ডেমোন্রাটিক লেবর 
পা্টব কেন্দ্রীয কাঁমাটিব ঘোষণাপত্র প্রকাশ লেনিনের লেখা)। 


-বুশ জার্মান ধ্রুন্টে লজ আক্রমণ । 


-গাঁলাঁসযায বুশ সৈন্য পবাজয। 


-সমব শিষ্প কাঁমাটি এবং 'নাখল রুশ গ্রাম নগব মৈনী 
জেমগব) গঠিত। 


-আস্তজ্শীতকতাবাদীদেব জিমাভন্দ্‌ সম্মেলন, লোৌননেব অংগ 
গ্রহণ। 


৩৭৪ 


সেপ্টেম্বর-ভিসেম্বর 


১৯১১৬ 


১১ই (২৪শে)-১৭ই 0০শে) 
এপ্রল 


২২শে মে-৩১শে জুলাই 
গ্রীজ্ম-শরং 


১৯১৭ 
৯ই জানুয়ার 


১৮ই ফেব্রুয়ার তেরা মার্চ) 
২৩শে ফেব্রুয়ারি (৮ই মার্চ) 


২৫শে ফেব্রুয়ারি ৫১০ই মার্চ) 


২৬শে ফেব্রুয়ার (১১ই মার্চ) 
২৭শে ফেব্রুয়ার (১২ই মার্চ) 


ইরা (১৬ই) মার্চ 
ইরা ৫১৫ই) মার্চ 
&ই (১৮ই) মার্চ 


_সমর-শিঞ্প কমিটগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-গ্রুপের 
নর্বাচন। বলশোঁভিকদের নেতৃত্বে শ্রীমকদের নির্বাচন বয়কট 


“সাম্রাজ্যবাদ, পজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়” পুস্তক রচনায় 
লেনিন ব্যাপৃত (১৯১৭ সালে প্রকাশত)। 

- লেনিনের উদ্যোশ ফিয়েনথালে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের 
সম্মেলন। 

--দাক্ষণ-পশ্চিম রুশ ফ্রুণ্টে আক্রমণ । লুংস্কের ব্যহ-ভেদ। 

- মধ্য এশয়া ও কাজাখস্তানে সামন্তবিরোধাঁ ও সাম্রাজ্যাবরোধ? 
অভ্যুঙথান। 


-_-পেব্গ্রাদ, মস্কো, বাকু, নিজনি নভগরদ ও অন্যান্য রুশ শহরে 
বলশোঁভকদের নেতৃত্বে রাজনোৌতিক ধর্মঘট। যুদ্ধাবরোধাঁ 
শোভাযান্রা ও সভা । 

--পেন্রগ্রাদ পাঁতিলভ শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু। 

- বলশোঁভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহবানে বুভূক্ষা, যুদ্ধ 
ও জারতন্দ্ের বিরুদ্ধে পেন্রগ্রাদের নারী শ্রামকদের শোভাযান্রা; 
পুরুষ শ্রামকদের সমর্থনসূচক ধর্মঘট আন্তর্জাতিক মেহনত? 
নারী দিবস)। 


--পেন্রগ্রাদ শ্রীমকদের সাধারণ ধর্মঘট। 
সর্বত্র মীছল ও পাুঁলসের সাঁহত সংঘর্ষ । পেবগ্রাদ বলশোভক 


কাঁমটর পাঁচজন সদসা গ্রেপ্তার । 
__রাম্ট্রীয় দূমা ভেঙে 'দিয়ে "দ্বিতীয় নিকলাসের ঘোষণা । 
রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতাল্লিক বিপ্লব। পেরগ্রাদ 
সৈন্যাবাসের সৈন্যদের সদলবলে অভ্যু্থানীদের পক্ষ গ্রহণ। 
পেন্রগ্রাদ শ্রামক প্রাতানীধ সোভিয়েত গাঠিত। রাশিয়ায় 
জারতল্তের উচ্ছেদ। রদৃজিয়াঙ্কোর নেতৃত্বে রাম্্রীয় দুমা 
সদস্যদের অস্থায়ী কমিটি গঠিত। 


প্রিন্স লৃভভের সভাপাতিত্বে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার গাঠত। 
_-জার "দ্বিতীয় 'নকলাসের সিংহাসন ত্যাগ । 
-_প্প্রাভদা”র পুনঃপ্রকাশ। 


৩৮৬০ 


সার্চ 
৩র! €১৬ই) এপ্রল 


9ঠা (১৭ই) এপ্রিল 


১৫ই (২৮শে) এাপ্রল 


১৮ই এাপ্রল লা মে) 


২০শে-২১শে এপ্রল 
€৩রা-৪ঠা মে) 


২৪শে-২৯শে এপ্রল দেই-১২ই 
মে) 


এাপ্রল 
৪ঠা (১৯৭ই) মে 


ই ১৮ই) মে 


ওরা (১৬ই) জুন-২৪শে জুন 
ণেই জুলাই) 


১৬ই (২৯শে) জুন-২৩শে জুন 


(৬ই জুলাই) 


১৮ই জুন (১লা জুলাই) 


৩রা (১৬ই)-৪ঠা ১৭ই) জুলাই 


--শ্রমিক সৌনক প্রীতানাধদের মস্কো সোভিয়েত গাঠত। 


বিদেশের নির্বাসন থেকে লোননের পেন্নগ্রাদে আগমন। 
ফিনল্যান্ড স্টেশন স্কোয়ারে লৌননের বন্তৃতা। 

শ্রমিক সৈনিক প্রাতানধি সোভিয়েতগুলির সারা রুশ 
সম্মেলনের বলশোঁভক সদস্যদের সভায় “বর্তমান বিপ্লবে 
প্রলেতারয়েতের কর্তব্য” ঞ্োপ্রল থাসস) বিষয়ে লোননের 
ঠরুপোর্ট। 

-- বলশোঁভক সংবাদপত্র “সলদাৎস্কায়া প্রাভদাশ্র 
সত্য”) ১ম সংখ্যা প্রকাশ। 

--দবজয়-সমাপ্তি পর্যন্ত যুদ্ধ” - এই মর্মে মিত্রদেশের 
সরকারগ্ঈীলর নিকট অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী 
মালউকভের নোট প্রেরণ । 

--মালউকভের পদত্যাগের দাঁব করে পেব্নগ্রাদে শ্রামক সৈন্যদের 
শোভাযান্রা। 
বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের প্রথম সঙ্কট। 

--পেত্রগ্রাদে রুশ  সোশ্যাল-ডেমোব্রাটক লেবর 
(বলশেভিক) সপ্তম ঞ্রোপ্রল) সারা রূশ সম্মেলন। 


- লাল রক্ষী গঠনের কাজ শুরু। 


(“সোনিক 


পাঁটর 


_-পেরগ্রাদের সারা রুশ কৃবক প্রাতানাধ কংগ্রেসের উদ্বোধন। 


_ প্রিন্স লৃভভের সভাপাঁতিত্বে প্রথম অস্থায়ী কোয়ালশন 
সরকারের গঠন। 

_ পেন্রগ্রাদে শ্রামক সোনক প্রাতানাধ সোভিয়েতের প্রথম সারা 
রুশ কংগ্রেস; অস্থায়ী সরকারের মনোভাব ও বুদ্ধের বিষয়ে 
লোননের শক্তুতা। 

_-পেত্রগ্রাদে ফ্ুণ্টাস্থিত ও দেশাভ্যস্তরের সামারক বলশোভিক 
সংগঠনগ্ীলির সারা রুশ সম্মেলন। 


-_ দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রশ্টে আন্রমণ শুর? সোভিয়েতের হাতে 
ক্ষমতা চাই --এই বলশোভক ধবাঁন তুলে পে্রগ্রাদ, মস্কো প্রভাত 
শহরে শ্রামকদের যুদ্ধ-বিরোধী গণ শোভাযান্রা। 


--“সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!” ধ্বনিতে পেত্রগ্রাদে 
শ্রীমকদের স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযান্রা; শোভাযান্রায় নাবিক ও 
সৌনক ইডীনটগুঁলর যোগদান। শোভাযাত্রার ওপর 
গুলিবর্ষণ; দ্বৈত ক্ষমতার অবসান। 


৩৮১ 


&ই 0১৮ই) জুলাই 


তই (২০শে) জুলাই 
১২ই ৫শে) জূলাই 
২৪শে জুলাই (ই অগস্ট) 


২৬শে জুলাই (৮ই অগস্ট)-৩রা 
(১৬ই) অগস্ট 


১২ইই (২৫শে)-১৫ই (২৮শে) 
অগস্ট 


১২ইই (২৫শৈ) অগস্ট 
২১শে অগস্ট তেরা সেপ্টেম্বর) 


২৫তশ অগস্ট এই সেপ্টেম্বর) 
২৬শে অগস্ট (ই সেপ্টেম্বর) 


৩০শে অগস্ট (১২ই সেপ্টেম্বর) 


৩১শে অগস্ট (১৩ই সেপ্টেম্বর) 
অগস্ট-সেপ্টেম্বর 


১লা (১৪ই) সেপ্টেম্বর 


৫&ই (১৮ই) সেপ্টেম্বর ” 


৯৪ই ২৭খে) সেপ্টেম্বর-২২শে 
সেপ্টেম্বর (৫ই অক্টোবর) 


২৫শে সেপ্টেম্বর (ই অক্টোবর) 


"অস্থায়ী সরকার কত্কি বলশোঁভক দলন শুরু । পার্টি আধা- 
বেআইনী সংগঠনে পরিণত। 
--লেনিনের গ্রেপ্তারের জন্য অস্থায়ী সরকারের আদেশ। 
--অস্থায়ী সরকার কর্তৃক ভ্রণ্টে মত্যুদণ্ডের প়নঃপ্রবর্তন। 
ররর রারিসানিরাররপিররার 
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- পেরেগ্রাদে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্া্টিক লেবর পার্টির বেলশোঁভিক) 
যল্ঠ কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রামক শ্রেণীর প্রতি সশস্ত্র 
অভ্যুর্থানের নির্দেশ দান। 


_ মক্কোয় প্রাতীবপ্লবী শাক্তসমূহের “রাম্্ীয় সম্মেলন”। 


-মস্কোয় সাধারণ ধর্মঘট 08 লক্ষের অংশগ্রহণ)। 


--জেনারেল কীর্নলভ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা করে জার্মানদের 
নিকট 'িগা সমর্পণ। 


__কার্নলভের প্রাতাবিপ্রবী বিদ্রোহ শুরু। সসৈন্যে পেন্রগ্রাদ 
আঁভমুখে যাল্রা। 


- কীর্নলভকে প্রাতরোধের জন্য বলশোভক পার্টর কেন্দ্রীয 
কমিটির আহ্বান। 


_ কার্নলভ চক্রান্ত প্রাতহত করার রণকৌশল বিষয়ে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কিটির নিকট লোননের প্র 

বলশোঁভক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী জনগণের হাতে কর্নিলভ 
বিদ্রোহ পরাজিত। 


--পেন্রগ্রাদ সোভিয়েতের বলশেভিক পক্ষগ্রহণ। 


-লোনিনের “রাম্্ ও বিপ্লব" পমস্তক রচনা (১৯১৮ সালে 
প্রকাশিত)। 


_ কেরেনাস্কির নেতৃত্বে 'ডিরেক্টার পোঁরচালকমণ্ডলন) গঠিত! 
রাশিয়াকে প্রজাতল্ম ঘোষণা। 


--মস্কো সোভিয়েতের বলশোঁভক পক্ষগ্রহণ। 


--পেন্নগ্রাদে “গখতাল্পিক সম্মেলনদ। 
প্রাক-পালামেশ্ট গঠনের 'সিদ্ধান্ত। 


-_-কেরেদাঁ্কির নেতৃত্বে তৃতাঁয় অহ্ছায় কোয়াঁলশন স্রকার গঠন। 


ত৬২ 


১»লা (১৪ই)-২রা (১৫ই) 
অক্লোবর 


৭ই (২০শে) অক্লোবর 
৯ই ে২শে) অক্টোবর 


১০ই (২৩শে) অক্টোবর 


মা 


১১ই ৫২৪শে)-১৩ই ে৬শে) 
অক্টোবর 


১২ই (২৫শে) অক্টোবর 


১৬ই (২৯শে) অক্টোবর 


২৪শে-২৫শে অক্লোবর ডেই-৭ই 
নভেম্বর) 
২৫শে অক্টোবর দেই নভেম্বর) 


২৫শে-২৬শে অক্োবর ৭েই-৮ই 
নভেম্বর) 


২৫শে অক্লোবর ৫৭ই নভেম্বর)- 
৩রা (১৬ই) নভেম্বর 


২৫শে অক্টোবর থেই নভেম্বর) 

২৬শে অক্টোবর চেই নভেম্বর) 

২৫শে-২৭শে অক্টোবর বেই-৯ই 
নভেম্বর) 


-_-কেরেনাঁস্ক সরকার উচ্ছেদ করে শ্রামক, সৌনক ও কৃষক 
প্রাতনিধি সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অপণণের জন্য “শ্রমিক 
কৃষক ও সোনকদের প্রত” লেনিনের আবেদন। 

-_ভিবর্গ থেকে গোপনে লোননের পের্গ্রাদ আগমন। 


-_-ওবুখভ কারখানার হাজার হাজার শ্রামকের সভা থেকে বুর্জোয়া 
অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ ও সোভিয়েতের হাতে সর্বক্ষমতা 
অপর্ণের দাবি। 

--বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটির সভায় সশস্ত্র অভ্যুত্খানকে 
প্রধান কর্তব্য 'হসাবে নিশি করে লোনিনের প্রস্তাব গৃহঈতঃ 
সুশস্দ অভ্যুথানের প্রস্তুতি পরিচালনার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে 
রাজনোতিক ব্যুরো গঠিত। 


--পেত্রগ্রাদে উত্তরাণ্ল সোভয়েত কংগ্রেস। 


- পেবগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুর্থানের সদর ঘাঁট-_ সামারক বিপ্লবী 
কাঁমাঁট গঠন। 

-_ বলশোভক পার্টির কেন্দ্রীয় কামার বার্ধত অধিবেশনে সশম্প 
অভ্যু্থানের প্রস্তুতি বিষয়ে লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত। অভ্যুত্থান 
পারচালনার জন্য পার্টির ব্যবহারিক সামারক কেন্দ্রে নিরবাচিত। 


-_পৈর্রগ্রাদে শ্রাীমক, সৌনক ও নাবিকদের সশস্ঘ অভ্যু্থান। 


_-মহান অক্টোবর সমাজতান্তিক বিপ্লবের বিজয়; পেররগ্রাদে 
সোভিয়েত রাজের প্রাতষ্ঠা। “রাশিয়ার আঁধবাসীদের প্রাত* 
সামারক বিপ্লবী কাঁমাটির ঘোষণাপন্র। £ 

-_ পেন্রগ্রাদের সূমল্নি ইনস্টিটিউটে শ্রমিক সৌনক প্রতিনিধি 
সোভিয়েতের দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেস। “ভূমি” ও “শাস্তি” 
ণবষয়ক ভিক্রি গ্রহণ। লোননের সভাপাঁতিত্বে প্রথম সোভিয়েত 
সরকার--জনকমিশার পাঁরষদ গঠন; সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরী কমিট 'নর্বাচিত। 

-_-মস্কোয় শ্রমক সৌনকদের সশস্প অভ্যুতথান। মস্কোয় সোভিয়েত 
শাসন প্রাতচ্ঠিত। 

--দন অণ্টলে আতামান কালোঁদনের প্রাতীবপ্লবী আঁভষান শর । 

--পেরগ্রাদ শীত প্রাসাদে অচ্ছায়ী সরকার গ্রেপ্তার। 
কাজান, দন তারের রন্তভ, ইয়েকাতেরিনবৃর্খ, রেভেল, সামারা, 
সারাতভ ও অন্যান্য শহরে সোভিয়েত শাসন শ্থাপিত। 


৩৮৩ 


২৯শে অক্টোবর (১১ই নভেম্বর) --জনকামশার পরিষদ কর্তৃক ৮ ঘণ্টা কর্মদনের 'িক্রি। 
প্রতিবিপ্রবী “দেশ ও বিপ্লব পারন্রাণ কমিটি” কর্তৃক: সংগঠিত 


পেব্রগ্রাদের সামরিক ক্যাডেট বিদ্রোহ দমন। 

৩১শে অক্টোবর (৯৩ই নভেম্বর) -_বাকুতে সোভিয়েত শাসন প্রাতাচ্ঠত। 

 ৯লা (১৪ই) নভেম্বর _"তাশখন্দে সোভয়েত শাসন। 

পেন্নগ্রাদের বিরদ্ধে ভ্রাসনভ-কেরেনাস্ক প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ 
দমত। 

ইরা (১৫ই) নভেম্বর রাশিয়ার 'জাতিসমূহের আঁধকার 'বষয়ে ঘোষণা জেনকমিশার 
পাঁরষদ কতৃকি গৃহীত)। 

৮ই €২১শে) নভেম্বর --ইয়াকভ সৃভের্দলভ সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাটির 
সভাপাঁত 'নির্বাচিত। 

১০ই €ে৩শে) নভেম্বর -সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির 'ডান্রতে সামাঁজক 


সম্প্রদায় ও নাগারক মর্যাদাভেদের অবসান। 


১০ই (২৩শে) নভেম্বর-২৫শে --পেতগ্রাদে কৃষক প্রাতানাধ সোভিয়েতের সারা রুশ জরুরী 
নভেম্বর (৮ই ভিসেম্বর) কংগ্রেস। 


১৪ই (২৭শে) নভেম্বর _সারা রুশ কেন্দ্রয় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক শ্রীমক-নিয়ন্ণের 
নিদেশ জার। 
১৮ই নভেম্বর (১লা ডিসেম্বর) -ভ্লাদিভস্তকে শাসন প্রতীচ্ঠত। 


২০শে নভেম্বর তেরা ডিসেম্বর) -মীগ্ালওভে পুরনো ফৌজের প্রাতাবিপ্রবী সদরদণ্ঠর বিলোপ। 
জার্মান জোটভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত প্রজাতন্দের 
যুদ্ধবিরাতি [নষ্পন্নের জন্য ব্রেস্তু-লিতভূস্ক আলাপ আলোচনার 
শুরু। 
“রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল মেহনতাঁ মুসাঁলমদের প্রতি” 
জনকাঁমশার পারষদের আবেদন। 

২২শে নভেম্বর &েই ডিসেম্বর) -- গণতান্তিক নির্বাচন মারফত আদালত গঠন ও বিপ্লবী ্রাইব্যনাল 
প্রবর্তনের জন্য জনকমিশার পাঁরষদের 'ডিক্রি। 

রা 6১৫ই) ডিসেম্বর _-সর্বেচ্চ অর্থনৈতিক পাঁরষদ গঠন করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী কাঁমাঁট ও জনকাঁমশার পাঁরষদের [ডিক্রি। 


৭ই €২০শে) ডিসেম্বর -_ প্রীতীবপ্লব ও অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা রুশ 
িবশেষ কাঁমশন চেকা) গঠন করে জনকাঁমশার পারষদের 
সদ্ধান্ত; কাঁমশন নেতা ফেঁলিক্স জোঁজন্স্ক। 

১১ই 0২৪শে) ডিসেম্বর --খাকভে প্রথম সারা উক্রেনীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। উল্রেনীয় 
সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গাঠত। প্রথম উক্রেনীয় সোঁভয়েত সরকার 
গনর্বাচন। 


৩৮৪ 


১২ই-২০শে ডিসেম্বর (২৫শে 
ডিসেম্বর, ১৯১৭ -- ২রা 
জানুয়ার, ১৯১৮) 


১৪ই (২৭শে) ডিসেম্বর 


১৬ই (২৯শে) ডিসেম্বর 
১৮ই (৩১শে) ডিসেম্বর 


১৯৯১৮ 


&ই €১৮ই) জানুয়ারি 


৬ই (১৯শে) জানুয়ারি 


১০ই (২৩শে)-১৮ই (৩১শে) 
জানুয়ারি 


১৫ই (২৮শে) জানুয়ারি 


২১শে জানুয়ার (৩রা 


ফেব্রুয়ারি) 


২৩শে জানুয়ারি ৫ই ফেব্রুয়ারি) 
২৬শে জানুয়ারি চেই ফেব্রুয়ারি) 
জানুয়ারি 


১৪ই. ফেব্রুয়ার 


১৮ই ফেব্রুয়ার 


22160 


--খাবারভূস্কে তৃতীয় দূর প্রাচ্য সোভিয়েত আগ্টালক কগ্রেস। 
সমগ্র দূর প্রাচ্য এলাকায় সোভিয়েত শাসনের ঘোষণা । 


--সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকর 
জাতীয়করণের 'ডাক্র। 


--সৈন্যবাহনী গণতল্তশকরণের জন্য জনকামিশার পারিষদের 'ভাক্লু। 


-- ফিনল্যান্ডের রাম্দ্রগয় স্বাধীনতা স্বকার করে জনকামশার 
পারবদের ডাকত । 


কাঁমাটি কর্তক ব্যাঙ্ক 


-পেত্রগ্রাদে সংাবধান সভা আহত । 


-- সংবিধান সভা সোভিয়েত শাসন মেনে নিতে এবং মেহনতাঁ ও 
শোষিত জনগণের আঁধকার [বিষয়ে ঘোষণা, শান্ত ও ভুমি 
[িষয়ক 1ডক্রি অনুমোদন করতে অস্বাকার করায় সারা রূশ 
কেন্দ্রয় কার্যকরী কাঁমাটর ?ডাঁন্র বলে সধীবপান সভার গিবলোপ। 


_-পেন্রগ্রাদদ শ্রমিক সৈনিক কৃধক প্রাতানাধদের তৃতীয় সারা রুশ 


সোভিঘেত কংগ্রেস; মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার 
বিষয়ক ঘোষণাপত্র গৃহীত । 


_-শ্রীমক কৃষকদের লাল ফৌজ সংগঠনের জন্য জনকাঁমশার 
পারষদের 'ডিক্রি। 


- রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদোশক খণ নাক করে সারা রুশ 
কেন্দ্রীয় কার্ধকরা কমিটির 'ডাব্রু। 


--রাষ্ট্র থেকে ধমপ্রীতষ্ঠান এবং ধর্মপ্রাতিজ্ঞান থেকে শিক্ষাকে 
গবচ্হিল্ন করে জনকামিশার পাঁরধদের ডান্রু প্রকাশ। 


১৯১৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ার থেকে গ্রিগরাঁয় পার্জকা 
প্রবর্তন করে জনকমিশার পরিষদের 'ডান্রু প্রকাশ । 
কয়ে ভে সোভ মেত শাপন প্রাং তচ্ঠা। 


_-রুমানিয়া কর্তৃকি বেসারাবিয়া দখল । 
_ দন অণ্লে কালোঁদনের প্রাতাবিপ্লবী বিদ্রোহ দমন। 


_'জার নৌবহর ভেঙে 'দয়ে শ্রীমক কৃষকের লাল নৌবাহিনী 
গঠনের জন্য জনকমিশার পাঁরষদের 'ডিক্রি প্রকাশ। 


. সোভিয়েত রাশিয়ার বিরদ্ধে জার্মান আরুমণের শর। 


৩৮৫ 


১৯শে ফেব্রুয়ারি _ ভূমির সমাজীকরণ বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কারকরা কমিটির 


ডান্রু। 

২১শে ফেব্রুয়ার _জনকমিশার পাঁরষদের ঘোষণাপত্র “সমাজতান্তিক পতৃভূমি 
বিপন্ন”। 

২৩শে ফেব্রুয়ারি _-লাল ফোজ 'দিবস। 


২৫শে ফেব্রুয়ার-২৪শে এাপ্রল -রেভেল তোলন) ও হেলসিঙ্গফর্স (হেলাসাঁঙ্ক) থেকে তুন্স্তাদে 
সোভিয়েত সামারক ও বাণিজ্য জাহাজগ্ীলর বাঁরোচিত 
প্রত্যাবতন। 

১লা মার্চ --জাম্মান সৈন্যবাহনীর বিয়েভ দখল; প্রতিবিপ্লবী উক্বেনায় 
কেন্দ্রীয় রাদা'র পোঁরষদ) পুনঃপ্রাতিষ্ঠা। 

৩রা মার্চ _-রুশ সমাজতান্ত্িক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্তের সঙ্গে 
জার্মান, অস্ট্রো-হাঙ্গোর, তুরস্ক ও বুলণেরিয়ার ব্রেস্ত-লিতভ্জ্ক 
শান্তচাক্ত নিষ্পন্ন। 

৬ই-৮ই মার্চ _-পেগ্রাদে রুশ কাঁমিউীণিস্ট পাটির বেলশেভিক) সপ্পুম কংগ্রেস; 
রুশ সোশ্যাল-ডেমোব্লাটক লেবর পাঁটরি ধেলশোভিক) নাম 
পারিবতর্ন করে রুশ কমিউানস্ট পার্টি বেলশেভিক) নামকরণ 


স্থির হয়। 

৯ই মার্চ _-মুরমানস্কে আতাঁতের সৈন্াাবতরণ। 

১০ই-১১ই মার _-পেন্গ্রাদ থেকে মস্কোয় লেনিন পাঁরচালিত সরকার স্থানাস্তারত; 
অতঃপর সোভিয়েত প্রজাতন্তের রাজধানী হল মস্কো। 

১৪ই-১৬ই মার্চ --মস্কোয় জরুরী চতুর্থ সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। রপ্ত 
[লিতভ্স্ক শান্তিচুক্তি অননদমে দিত। 

মার্চ _াীপয়াতিগস্কে তেরেক অববাহকার জনগণের দ্বিতীয় কংগ্রেস 
কর্তৃক উত্তর ককেশাসে সোভিয়েত শাসন ঘোষণা । 

৫ই এপ্রল _-ভ্লাদিভস্তকে জাপানী সৈন্যের অবতরণ । 

₹২শে এাপ্রল --১৮ থেকে ৪০ বছর ধয়স্ক সমস্ত শ্রমক ও মেহনতাঁ চাষীদের 


বাধ্যতামূলক সার্বজনীন সামরিক তালিমের জন্য সারা রূশ 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির 'ডিক্রি। 
বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণের জন্য জনকাঁমশার পাঁরষদের 


ডীন্র। 

২৬শে এপ্রল-২রা জুলাই _লুগানস্ক থেকে সারিংসিনে সোভিয়েত সৈন্যদলের বীরত্বপূর্ণ 
মার্চ। 

২৮শে এপ্রিল - লোননের প্রবন্ধ “সোভিয়েত সরকারের আশু কর্তব্য” প্রকাশিত । 


৬৩৮৬ 


৩০শে এপ্রল 


শোনে 
২৯শে মে 
১লা জুন 


৮ই জুন 


১১ই জুন 


২০শে জুন 
২৮শে জুন 


২৯শে জুন 


৪ঠা-১০ই জুলাই 


৬ই-৭ই জুলাই 
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-তাশখন্দে অনুষ্ঠিত তুকিন্তান অঞ্চলের পণ্চম সোভিয়েত 
কংগ্রেস থেকে তুকিস্তান স্বায়ন্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতা্প্রক 
প্রজাতন্ন গঠন। 

- জনকাঁমশার পাঁরষদ কর্তৃক শর্করা শিল্প জাতীয়করণের 'ডাক্তু 
(কটা সমগ্র শিল্প শাখার জাতীয়করণ এই প্রথম)। 

জার্মান ও শ্বেত কসাক বাহন কতৃকি দন তীরের রস্তভ দখল। 

_“শস্য লুকিয়ে মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে গ্রাগ্য বজোয়াদের 
দমনের জন্য খাদা জনকানশারের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান” 
[বিষয়ক সারা রশ কেন্দ্রীয় কাষকিবী কমাটির তিন্রু। 
সর্বোচ্চ অর্থনোতিক পাঁষদের অধীনে রাষ্ট্রীয় নির্মাণ কাঁমাট 
গঠিত - সারা দেশ জুড়ে নির্মাণ কার্য পরিচালনার প্রথম 
সংগঠন। 

- অর্থনৌতক পারষদগাঁলর প্রথম সারা রূশ কংগ্রেসের উদ্বোধন। 
চেকোস্লভাক কোর'এর সোঁভিয়েতশাবরোধা বিদ্রোহ শুরু। 
-শ্রীমক কৃষকের লাল কফোৌঁজে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন 

লোকভার্তর জন্য সাবা রুশ কেন্দ্রয় কার্যকরাঁ কমিটির ডিক্ি। 

_জনকমিশার পাঁরন্দ কতৃকি “সরকারী রেকর্ডের পুণগ্গঠিন ও 
কেন্দ্রীকরণের” [ডান্রি। 

_চেকোস্লভাক শ্বেত সৈন্যদল কতৃকি সামারা দখল । সামারায় 
শ্বেতরক্ষী ও সোশ্যালিস্ট-রেভোপিউশনারি সরকার -- সাবধান 
সভা সদস্যদের কমা গঠিত (১৯১৮ সালের ৬ই জুন 
স্থাপিত)। 

--সারা রুশ কেন্দ্রীয় কায'করী কাঁমাঁট কর্তৃক গাঁরবদেপ্ন কামাটি 
গ্রঠনের 'ডীক্রু। 

-জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক তৈল শিম্প জাতীয়করণের 'ডিক্রি। 


_ সমস্ত বৃহৎ শিপ ও রেল উদ্যোগগ্াঁলকে জাতীয়করণ করে 
জনকাঁমশার পাঁরষদের 'ডান্রু। 


_ চেকোস্লভাক শ্বেত সৈন্দলের ভ্লাদিভস্তক দখল, স্বায়ত্তশাসিত 
সাইবোরয়ার শ্বেতরক্ষী অস্থায়ী সরকার স্থাপন। 

--মস্কোয় পণ্চম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। প্রথম সোভয়েত 
সংবিধান-রুূশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্ত্িক 
প্রজাতল্তের সংবিধান গৃহীত। 

_-মস্কোয় : “বামপন্থী” সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের 
প্রাতাবপ্রবী বিদ্রোহ দমন। 


৩৮৭ 


১এই জুলাই -ইয়েকাতোরনবৃর্গে বেতমান সৃভে্দলভস্ক) ভূতপূর্ব জার 
1দ্ধতীয় নিকোলাস ও তার পাঁরবার বর্গের মৃত্যুদণ্ড। 


২০শে জুলাই _-সমস্ত নিচ্কম্ণী আঁধিবাসগদের কাজে জমায়েত করা বা আভ্যন্তরীণ 
বাহনী বিষয়ে জনকমিশার পারিষদের 'ডিক্লি। 

২১শে জুলাই _-ইয়ারস্লাভূলে সোভিয়েত বাঁহনী কর্তৃক শ্বেতরক্ষী বিদ্রোহ 
দূমন। 

২২শে জুলাই --ফাটকাবাজি বিষয়ে জনকমিশার পাঁরবদের ডিক্রি। 


১৯১৮'র  জুলাই-১৯১৯'এর --শ্বেতরক্ষীদের বিরূদ্ধে সারংীসনের বারত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা 
জুন সংগ্রাম । 


ইরা অগস্ট --আর্খীঙ্গেলস্কে আতাঁত সৈনোর অবতরণ । হস্তক্ষেপকারণদের 
সাহায্যে উত্তরাঞ্চলের অস্থায়শ শ্বেতরক্ষ সরকার গঠন। 
৪ঠা অগস্ট _ সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে জনকামিশার পাঁরষদের 
ডক্রি। 
বৃটিশ হস্তক্ষেপকারদের বাকু দখল। 
১৫ই-১৬ই অগস্ট --ভ.লাদিভস্তকে মার্কিন হস্তক্ষেপ। 
২৬শে অগস্ট-১৭ই সেপ্টেম্বর --তামান উপদ্ধীপ থেকে তুআপনসে হয়ে আর্মাভর পর্যন্ত তামান 
ফৌজের বীরোচিত যাত্রা। 
৩০শে অগস্ট -মস্কোর ভূতপূর্ব মিখেলসন কারখানায় জনসভান্তে 
| সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারগণ কর্তক লোননের প্রাণনাশের 
চেঙ্ট!। 
5৪ঠা সেপ্টেম্বর --জনকামিশার পরিষদ কুকি ব্যাক্তগত রেলপথ উচ্ছেদের ডিক্রু। 
১০ই সেপ্টেম্বর -জনকমিশার পারষদ কর্তৃক আন্তজাতিক মোস্্রক পাঁরমাপ 
| ব্যবস্থা প্রবর্তনের 'ডীক্রি। 
১৫ই সেপ্টেম্বর __তুকাঁ হস্তক্ষেপকারীদের বাকু দখল। 
১৬ই সেপ্টেম্বর _ রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্দের লাল 
ঝাণ্ডা সামারক অর্ডারের প্রবর্তন । 
২০শে সেপ্টেম্বর _ বৃটিশ হস্তক্ষেপকারী ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারগণ কর্তৃক 
২৬ জন বাকু কামশারকে গুলি করে হত্যা। 
১০ই অক্টোবর ». -জনকমিশার পাঁরষদ কর্তৃক নতুন বানান প্রবর্তনের 'ডান্রু। 
১৬ই অক্টোবর -_ একই প্রকার শ্রামক বিদ্যালয় সংগঠনের জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরাঁ কামিটির 'ডিক্রি। 


২৯শে অক্লোবর-৪ঠা নভেম্বর --মস্কোয় যুব কমিউীনস্ট লাঁগের প্রথম সারা রূশ কংগ্রেস। 


৩৮৮ 





৩১শে অক্টোবর _জনকমশার পাঁরষদ কর্তৃক মেহনতাঁজনের সামাজিক বাঁমার 


ডার্র। 

২রা নভেম্বর হাজার কোট রূবলের একটি একক জরুরী বিপ্লবী টাক 
বিষয়ে সারা রূশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি প্রকাশ। 

৬ই-৯ই নভেম্বর -ষচ্ঠ জরুরী সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। 

৯৩ই নভেম্বর -ব্রেস্ত-লিতভৃস্ক শান্তিচুক্তি নাকচ করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব পাশ। 

১৮ই নভেম্বর -- সাইবেরিয়ায় আঁতাঁতের দালাল এ্যাডমিরাল কলূচাকের 
প্রাতীবপ্লবী একনায়কত্ধ প্রাতিষ্ঠা। 

২১শে নভেম্বর - জনগণকে সমস্ত খাদ্যবস্ত্র এবং ব্যক্তিগত ও সাংসারিক ব্যবহারের 
সমস্ত সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা বিষয়ে জনকামশার গাঁরষদের 
[ডান । 

২৯শে নভেম্পর --গেতমানের উচ্ছেদ করে উদ্দেনে সোভিয়েত শাসনের পুনরপ্রীত্ঠা 


শবষয়ে উন্নেনের অস্থায়শ শ্রামক কৃষক সরকারের ঘোষণাপত্র ॥ 
নাভণয় এস্তল্যান্ড শ্রম কমিউন প্রাতিজ্ঞা এস্তনয় সোভিয়েত 


সমাজতাল্রিক প্রজা তন্দ্ু)। 

৩০শে নভেম্বর _লোনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক প্রাতরক্ষা পরিষদ গঠনের জন্য 
সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্ষকরী কাঁমিটির সিদ্ধান্ত। 

নভেম্বর -_-ওদেসায় বৃটিশ ও ফরাসী যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতি । দক্ষিণ 
রাঁশয়ায় ইঙ্গ-ফরাসন হস্তক্ষেপ শুরু। 

নভেম্বর-ডিসেম্বর _লাল ফৌঁজ ও পার্টিজান বাঁহননগলি কর্তক সোভিয়েত 
ভূখণ্ড থেকে অস্ট্রো-জার্মান দখলদারি সৈন্যেরা বিতাড়িত ॥ 

রা িসেম্বর _ বৈদোশক ব্যাক বিলোপের ডিন্রু। 

১০ই ডিসেম্বর _জার্মান হস্তক্ষেপকারদের হাত থেকে লাল ফৌজের 'মিন্স্ক 
উদ্ধার । 


সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাট কর্তৃক *শ্রম-আইন 
সংহিতাপর অনুমোদন । 


১১ই-২০শে ডিসেম্বর _-ভূমি বিভাগ, গরিবদের কমাঁট ও কমিউনগালর প্রথম সারা রুশ 
কংগ্রেস। 

১৬ই ভিসেম্বর -- লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত শাসন স্থাঁপত। 

১৭ই ডিসেম্বর --লাতাভিয়ায় সোভিয়েত শাসনের প্রাতষ্ঠা। 


৩৮৯ 


১৯১১১ 
১লা জানুয়ারি 
গরা জানুয়ার 
৯১ই জানযয়ার 


২রা-২৮শে ফেএ্য়ার 
১১ই ফেব্রুয়াঁর 


১৪ই ফেব্রুয়ারি 


ইরা-৬ই মার্চ 
মার্চজুূলাই 


১৮ই-২৩শে মার্চ 
২৩শে মার্চ 
৩০শে মার্চ 


৬ই এীপ্রল 


১২ই এরীপ্রল 


২৮শে এাপ্রল 
১০ই মে 
১৩ই-১৬ই জুন 
জন 


৬ই জুলাই 


৯ই জুলাই 


-বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতাল্লিক প্রজাতন্ম গঠন। 

জার্মান হস্তক্ষেপকারীদের হাত থেকে লাল ফৌজের 'রগা উদ্ধার। 

--জনকাঁমশার পরিষদ কর্তৃক উদ্বন্ত শস্য বাধ্যতামূলকভাবে 
রাষ্ট্রকে প্রদানের ব্যবস্থা বিষয়ক 'ডিন্রি। 

--লিথুয়ানীয়-বেলরুশীয় সোভিয়েত প্রজাতল্্ গাঁঠিত। 

- সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলীয় শ্বেতরক্ষীদের আক্রমণ 
শুরু। পোলীয় সৈন্যের ব্রেস্তু-লিতভ্‌স্ক দখল। 

_ গ্রামাণ্চলের সমাজতান্তিক সংগঠন ও সমাজতান্ত্রিক চাষে উৎক্রমণ 


বাবস্থা বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্ষকরণী কাঁমাট কর্তৃক 
অনুমোদত [ক্রি প্রকাশ। 


_-মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। 

- সোভিয়েত প্রজ্ঞতল্ের বিরূদ্ধে প্রথম আতাঁতি আঁভযানের 
পরাজয়। 

-- মস্কোয় রুশ কামউনিস্ট পার্টির বেলশোভিক) অস্টম কংগ্রেস। 
নতুন পার্ট কর্মসূচি গ্রহণ । 

_-বাশঁকিরায় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রক প্রজাতন্ত্র 
গঠন। 

- সারা রূশ কেন্দ্রীয় কার্যকরণী কাঁমাটর সভাপাঁতপদে 'মখাইল 
কালানন 'নির্বাচিত। 

-ইঙ্গ-ফরাসী হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষদের কবল থেকে লাল 
ফৌজের ওদেসা উদ্ধার। 

_মস্কো সংযোজন ইয়ার্ডে প্রথম কমিউানস্ট সুবতাঁনিক। 

--ফ্রুঞ্জের সেনাপাঁতত্বে পূর্ব ফন্টের সৈন্যদলের প্রাতিআন্রমণ শুরু। 

--মস্কো-কাজান রেলপথে প্রথম গণ কমিউনিস্ট সবতনিক। 

--লালপাহাড়ী কেল্লায় ক্লোসনায়া গর্কা) শ্বেতরক্ষী বিদ্রোহ দমন। 


-_ত্রিপাঁলয়ে দ্রীজোড। উক্রেনের ব্রিপালিয়েতে শ্বেতরক্ষীদের হাতে 
কমসোমল সদস্যদের বর্বর 'নর্যাতন। 

_ রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্তিক প্রজাতল্পে ও 
আফগানিস্তানের মধ্যে কুটনোতিক সম্পকর্ণ স্থাপন। 
_-“সর্বশাক্ততে দোৌনাঁকনের 'বরৃদ্ধে লড়াই” -- সমস্ত পার্ট 
সংগঠনের প্রতি রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোঁভক) কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটির বাণী। 


৩৯০ 


১৯১৯'এর জুলাই-১৯২০'র --দ্বিতীয় আঁতাত আভযানের পরাজয়। 


৫ 


মাচ 

১০ই অক্টোবর - আঁতাঁতের সীপ্রম কাীন্সল কর্তক সোভিয়েত রাশিয়াকে 
অর্থনৈঃতকভাবে অবরোধের "সিদ্ধান্ত । 

মক্রোবর-নভেম্বর -- পেন্রগ্রাদের বাঁহর্ভাগে ইউদোনচের শ্বেতরক্ষী কোর পর্যদপ্ত। 

১৪ই নভেম্বর -কলচাক কৌজের হাত থেকে লাল ফৌজের ওমস্ক্‌ উদ্ধার। 

৩রা-৫ই ভিসেম্বর ৃ ---ভূঁমি কাঁমিউন ও কা সমবায়গুলির প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস। 

&ই-৯ই ডিসেম্বর সপ্তম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। 

১৬ই ডিসেম্বর - দেনাকন বাঁহনীর হাত থেকে লাল ফৌজের 1িকয়েভ উদ্ধাব। 

২৬শে ডিসেম্বর _সোভিযেত রাশিয়ায় গনরক্ষরতা দূরীকরণে জনকমিশার 
পারিষদের 'ডিক্রি। 

৯৯২০ 

১৫ই জানুয়াঁর "আমের প্রথম বিপ্লবী বাঁহনী বিষয়ে” প্রাতিরক্ষা পরিষদের 
1সদ্ধান্ত। 

২৯শে জানয়ার _-জনকাঁমশার পাঁরষদ কর্তৃক সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শ্রমের 
ডিক্রি। 

জানুয়ারি -সাইবোরয়ায় সোভিয়েত শাসনের পুনঃপ্রাতিষ্ঠা। 
হস্তক্ষেপকারীদের রাশিয়া-অবরোধ প্রত্যাহার । 

ব্রা ফেব্রুয়।রি -- ইউীরয়েভে তোর্তু) রুশ সোভিয়েত ফেডারোটিড সমাজতাল্দিক 
প্রজাতল্ল ও এস্তানয়ার শান্তচুক্তি স্বাক্ষর। 

২১শে ফেব্রুয়ারি --হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষণদের কবল থেকে লাল ফোঁজের 
আখাঙ্গেলস্ক উদ্ধার । 

ফেব্রুয়ার _দৌঁনাকনের শ্বেত ফৌজের কবল থেকে লাল ফোজ কর্তৃকি 
উক্রেন মুক্ত। 

৯৩ই মার্চ -শ্বেতরক্ষীদের কবল থেকে লাল ফৌজের মূর্মীন্স্ক উদ্ধার। 

ও উত্তর ফ্রন্টের অবসান। 

২৩শে মার্চ -জনকমিশার পারষদ কর্তৃক রাশিয়ার বিদযতীকরণের রাথ্ট্রীয় 
কমিশন (গেএলরো”) অনুমোদিত 

২৭শে মার্চ _-শ্বেতদের হাত থেকে লাল ফৌজের নভরমিইস্ক উদ্ধার। 

২৯শে মার্চ-৫ই এ্রাপ্রল, _রূশ কাঁমউীনস্ট পার্টর (বেলশোভক) নবম কংগ্রেস। 

৬ই এপ্রল দূর প্রাচ্য প্রজাতল্তের সংস্টি। 


৩৯১ 


২৫শে এপ্রল-১৮ই অক্টোবর -পোল-সোভিয়েত যাদ্ধ (১৯২১ সালের ১৮ই মার্চ শাস্তচুক্তি 


স্বাক্ষর)। 

২৬শে এপ্রল _ খরেজম জন সোভিয়েত প্রজাতন্্ ঘোষিত। 

২৮শে এ্রাপ্রল _-শ্বেতদের হাত থেকে লাল ফৌজের বাকু উদ্ধার 

২৮শে এপ্রল -_ আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্লিক প্রজাতন্ন গঠন। 

৩০শে এপ্রল _ দেশের খাঁনজ সম্পদ ও ভূমির পুনর্বন্টন 'বষয়ে রুশ 
পরিষদের সিদ্ধান্ত। 

এপ্রল -_- জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের উত্তর সাখালিন দখল। 
শ্রম ও প্রতিরক্ষা পাঁরষদ রূপে শ্রীমক ও কৃষক প্রাতিরক্ষা 
পরিষদের পুনগ্ণঠন। 

এপ্রল-নভেম্বর --তুতীয় আঁতাঁত আঁভিষানের পরাজয়। 

১লা মে _মে দিবসে সারা রূশ সুবৎনিক। 

২৭শে মে -- তাতার স্বায়ত্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতন্ত্র গঠিত 

৮ই জুন --কারেলায় শ্রম কমিউন গঠন। 

১২ই জুন --পোলীয় শ্বেতবাহনীর কবল থেকে লাল ফোঁজের কিয়েভ 
উদ্ধার। 

২৪শে জুন _-চুভাশ স্বায়সুশাসিত অণ্ুল গঠন। 

জুন -লোননের বই “কমিউনিজমে 'বামপন্থার, বালখিল্য রোগ” 
প্রকাশিত। 

_- গ্রেট বৃটেনে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য কোম্পানি “্আর্কস”) গঠিত। 

১১ই জুলাই - পোলীয় শ্বেতবাহনীর হাত থেকে লাল ফৌজের মিন্‌স্ক 
উদ্ধার। 

১২ই জুলাই বুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্নিক প্রজাতন্ত্র ও 
1লথায়ানিয়ার মধ্যে শাস্তচুক্তি। 

১৯শে জুলাই-৭ই অগস্ট -নিরক্ষরতা দূরীকরণের সারা রুশ জরুরী কমিশন স্থাঁপত! 

১৯শে জুলাই -- কমিউনিস্ট আন্তজ্াতকের "দ্বিতীয় কংগ্রেস। 

১১ই অগস্ট _রুশ সোদয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্লিক প্রজাতন্ল ও 

লাতাভয়ার মধ্যে শান্তচুক্তি। 

২৬শে অগস্ট --ধকির্গিজায় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্দিক প্রজাতন্ত্র 
সৃষ্টি (১৯৩৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর থেকে কাজাখ সোভিয়েত 
সমাজতান্তিক প্রজাতল্্)। 


৩৯২ 


১৩ই সেপ্টেম্বর 


১৪ই সেপ্টেম্বর 


৩০শে সেপ্টেম্বর 


রা অক্টোবর 


১৪ই অক্টোবর 


ঠা নভেম্বর 


৭ই-১১ই নভেম্বর 
১৬ই নভেম্বর 
২৯শে নভেম্বর 
২৯শে নভেম্বর 


২২শে-২১শে ডিসেম্বর 


২৮শে ডিসেম্বর 


১৯২০ 


১৯২১ 
১৬ই জানুয়ারি 


-রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্লিক প্রজাতন্ত্ ও 
থরেজম জন সোভিয়েত প্রজাতলন্তের মধ্যে মৈত্রী ও অর্থনোতিক 
বোঝাপড়ার চুক্তি। 

-বোখারা জন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গাঠিত। 

_রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্নিক প্রজাতল্ন ও 
আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতল্দের মধ্যে মৈব্রশ 
চুক্তি। 

রুশ যূব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে 
লোননের বক্তৃতা __ "যুব লীগের কর্তব্য”। 

-রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্তিক প্রজাতন্ম ও 
ফিনল্যান্ডের মধ্যে শাস্তচুক্ত। 

_-ভাতয়াক ডেদমৃত) জাতির স্বায়স্তশাঁসত অঞ্চল, মারিদের 
স্বায়ভ্তশাসিত অণ্চল ও কালমিক স্বায়তুশাঁসত অগুল গঠনের 
জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্ধকরী কমিটি ও জনকামশার 
পরিষদের 'ডীক্র। 

_-লাল ফৌজ করৃকি পেরেকপ দখল। 

--লাল ফৌজের কেচ অধিকার । 'ক্রাময়ার মুক্তি সম্পূর্ণ। 

_ আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্নিক প্রজাতন্ত্র সুষ্টি। 

_উদ্যেগসমূহের জাতীয়করণ বষয়ে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক 
পরিষদের "সিদ্ধান্ত যোল্তিক শক্তি সম্পন্ন যে কারখানায় 
৫& জনের বোঁশ এবং যান্তিক শাক্তহাঁন যে কারখানায় ১০ জনের 
বোশ মজুর নিযুক্ত, তার জাতীয়করণ)। 

ঠ 

_-মদ্কোয় অস্টম সারা রুশ সোভয়েত কংগ্রেস। “গএঞলরো” 
পাঁরকল্পনা গৃহশতি। শ্রমের লাল ঝাণ্ডা অর্ডারের প্রবরন। 

_রূুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্লিক প্রজাতল্ত ও উক্কেনীয় 
সোভিয়েত সমাজতাল্দিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শ্রামক কৃষক মৈন্ী 
টুক্ত। 

-_ এস্তনিয়া, গ্রেট বৃটেন, জার্মান, সুইডেন, 'লিথুয়ানয়া, তুরস্ক, 
ইটালি, পারস্য ও আস্ট্ীয়ায় সোভিয়েত বাণিজ্য প্রাতনাধ দপ্তর 

* স্াপিত। 


_রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্লিক প্রজাতল্ল ও 
বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্বের মধ্যে সামরিক 
ও অর্থনৈতিক মিলনের শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী চুক্তি। 


৩৯৩ 


২০শে জানুয়ারি 
১১ই ফেব্রুয়ারি 


২২শে ফেব্রুয়ারি 
২৫শে ফেরুয়ারি 
২৬শে ফেব্রুয়ারি 


২৮শে ফেরুয়ার 


২৮শে ফেব্রুয়ার-১৮ই মার্চ 


৪ঠা মার্চ 


&ই-১৬ই মার্চ 


৯৬ই মার্চ 


১৮ই মার্চ 


২১শে মার্চ 


"২৮শে মার্চ 


_দাগেস্তান ও গস্কায়া স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ল্িক 
প্রজাতন্ন গঠিত। 


_-লাল অধ্যাপক তালিমী প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য জনকামশার 
পাঁরযদের ডান্রু । 


_- রাষ্ট্রীয় পারকজ্পনা কমিটি স্থাপন। 
- জজাঁয় সোভিয়েত সমাজতাল্তিক প্রজাতল্ল গাঠিত। 


মিত্র সম্পর্ক প্রতিজ্ঞা জন্য পারস্য ও রুশ সোভিয়েত 
ফেডারোটভ সমাজতাল্ত্িক প্রজাতন্দের চুক্তি। 


--মিত্র সম্পর্ক স্থাপনার্ে মস্কোয় সোভিয়েত-আফগান চুক্তি 
সম্পাদন। 
পপ্রজাতন্তেব জন্য একটি একক নির্মাণ পারকজ্পনা” বিষয়ে 
জনকমিশার পাঁরষদের 'ডিন্রি। 


_ ক্রনৃস্তাদে শ্বেতরক্ষণ শবদ্রোহ। বুশ কমিউীনস্ট পার্টর 
(বলশোঁভিক) দশম কংগ্রেসের প্রাতানাধ দলের সহায়তায় লাল 
ফৌজ ইউনিট কক এই বিদ্রোহ দমন। 


-রূশ সোভিয়েত ফেডারোঁটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও বোখারা 
জন সোভিয়েত প্রজাতন্মের মধ্যে মৈত্রী ও অর্থনৈতিক 
বোঝাপড়ার চুক্তি। 
আব্খাজীয় স্ধায়ত্তশাসত সোভিয়েত সমাজতান্পিক প্রজাতন্ত্রের 
সৃন্টি। 

_ রুশ কমিউানস্ট পার্টর বেলশোভক) দশম কংগ্রেস। নয়া 
অর্থনৈতিক কর্মনীতি প্রবর্তনের 'সিদ্ধাস্ত। 

_পুশ সোভিয়েত ফেভারেটিভ সমাজতান্তিক প্রজাতন্ত্র ও 
তুরস্কের মধ্যে বন্ধৃত্ব ও সোভ্রান্রের চুক্তি মস্কোয় সম্পাদিত। 
রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্ত্িক প্রজাতন্ন ও গ্রেট 
বৃটেনের মধ্যে অস্থায়ী বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন । 


_ রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাল্লিক প্রজাতন্ত্র ও 
পোল্যান্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি রিগা শহরে নিম্পন্ন। 


--উদ্বত্ত খাদ্য দখাঁলর অবসান ও কৃষকদের ওপর একটা ফসলী 
ট্যাক্সের প্রবর্তন করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাটর 
িন্রি নেয়া অর্থনৌতক কর্মনীতির শুরু)। 


--জনকাঁমশার পাঁরষদের ক্রি: “যেসব গুবেরনিয়া রাম্দ্রের পাওনা 
শোধ করেছে সেখানে কষ উৎপল্নের অবাধ বিনিময় ও 
ক্রয়াবন্রয়”। 


৩৯১৪ 


এই এাপ্রল 


২১শে এপ্রিল 
২৯শে এ্রীপ্রল 


২১৯শে নে 


১৬ই জুন 


২২শে জুন-১২ই জুলাই 
৭ই জুলাই 


৯৮ই জুলাই 
৯২ই অগস্ট 
২২শে অগস্ট 


২৬শে অগস্ট 


১লা সেশ্টেম্বর 
২৬শে সেপ্টেম্বর-২রা অক্টোবর 


৩০শে সেপ্টেম্বর 


১২ই অক্টোবর 


১৮ই অক্টোবর 


চে 


--জনকমিশার পারষদের খাঁরদ্দার সমবায় বিষয়ক 'ডীক্রু। 


_-শস্য, আলু ও তৈলবাঁজের ওপর ফসল ট্যাক্স বিষয়ে 
জনকমশার পারধদের 'ডিক্রি প্রকাশ। 


-অনাবৃন্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রম ও প্রাতিরক্ষা পাঁরষদের 
সিদ্ধান্ত । 

_ রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতল্ন ও জজাঁয় 
সোভিয়েত সমাজতান্বিক প্রজাতন্ধের মধে শ্রামক কৃষক মৈত্গ 
চুঁক্তি। 

_জজাঁয় সোঁঙিয়েত সমাজতাম্তিক প্রজাতল্বের অশ্তভূক্ত রূপে 
আজারীয় স্বায়শ্ুশাসত সোভিয়েত সমাজতান্রিক প্রজাতন্ত্র 
গাঠিত । 

- কাঁমউীনস্ট আন্তর্জাতকের তৃতীয় কংগ্রেস। 

--উৎপাদক সমবায় বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কাষণ্করী কমিটি 
ও জনকমিশার পারযদের 'ডান্রু। 

_ দু্িক্ষিপশীড়িতদের সাহাযের জন্য মিখাইল কালানিনের 


সভাপাঁতিত্বে একটি বেন্দ্রীয় ঝাঁমশন গঠনের জন্য সারা রুশ 
কেন্দ্রীয় কাষকরী কমিটির সভাপাঁতিমন্ডলীর 'সদ্ধান্ত। 


_-বৃহৎ শিল্পাদর পুনরুদ্ধার ও উৎপাদনের উন্নয়ন ও বিকাশের 
জন্য বাঁনয়াদী ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রম ও প্রতিরক্ষা পারষদের 
[সদ্ধান্ত। 


_কমি (জরিয়ানে) স্বায়ত্তশাসত অণ্চল গঠিত। 


-ডাইরেন দোল্‌্নি) সম্মেলন শুরু, দূর প্রাচা প্রজাতত্র ও 
জাপানের অংশ গ্রহণ । 


_-কাবার্দনীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন। 
-ভল্‌গা দুভির্ষপশীড়তদের জন্য সাহায্য সপ্তাহ। 


_ আর্ক ব্যাপারে রূশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্লিক 
প্রজাতন্দন ও আমের্নীয় সোভিয়েত সমাজতান্লিক প্রজাতন্মের 
মধ্যে মৈরী চুক্তি। 


_"রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন ও রাস্ট্রীয় ব্যাক 'বাঁধ গ্রহণ [বিষয়ে সারা 
রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির 1সদ্ধান্ত প্রচার। 


-"কিমিয়া স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্দিক প্রজাতন্ত্র 
গাঠিত। 


৩৯৫ 


১৯২১'এর অক্লোবর-১৯২২'এর 
ফেব্রুয়ারি 


২৩শে-২৮শে ডিসেম্বর 


১৯২১ 


১৯২২ * 


৯ই জানুয়ারি 
১২ই জানুয়ারি 
১২ই ফেব্রুয়ারি 


খরা মার্চ 


৯২ই মার্চ 
২ই৭শে মার্চ ইরা এাগ্রল 
১০ই এাপ্রল-১৯শে মে 


১৬ই এপ্রিল 


২৭শে এপ্রল 
১লা মে 
২২শে মে 


১লা জুন 


&ই জুন 


১৫ই জূন-১৯শে জুলাই 


--কারোলয়ায় ফিনিশ শ্বেতরক্ষণ হস্তক্ষেপ । 


_ নবম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। 


জার্মান, নরওয়ে, আস্ীয়া ও ইটাঁলর সঙ্গে বাণিজাচুক্তি 
নিষ্পন্ন। 


--বুঁরয়াৎ-মঙ্গোলণয় স্বায়ত্তশাসিত অণ্চল গাঠিত। 
--কারাচাই-চেকেন্সীয় স্বায়ন্তশাসিত অণ্চল সুন্টি। 


জাপানের হাত থেকে লাল ফৌজ ও পার্টিজান ইউানিটগ্যালর 
ভলচায়েভকা উদ্ধার। 


__ একই প্রকার ফসল? ট্যাক্স প্রবর্তনে সারা রুশ কেন্দ্রগয় কার্যকরখ 
কামিটির সভাপাঁতিমন্ডলশর সিদ্ধান্ত । 


--* দ্রাল্সককেশণয় ফেডারেশন গঠিত। 
_রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) একাদশ কংগ্রেস। 


_-গ্রেট বৃটেন, বেলাজয়ম, ইটালি, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ 
সমাজতান্ব্িক প্রজাতন্এ, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণে 
জেনোয়া সম্মেলন। 


_ রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতানল্তিক প্রজাতন্ত্র ও 
জার্মানির মধ্যে কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপনের রাপালো চুক্তি। 


-- ইয়াকুত স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতাল্ত্রিক প্রজাতল্ত্র গঠন। 

--কাশিরা শাক্তকেন্দের উদ্বোধন। 

--মেহনতাঁ চাষীগণ কতৃকি জমি ব্যবহারের আইন সারা রুশ 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাঁটর তৃতীয় আঁধবেশনে গৃহীত। 


--এঁরৎ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গাঁঠত (১৯৪৮ সালে ৭ই জানুয়ার 
থেকে গার্ন-আলতাই স্বায়ন্তশাসিত অণ্চল)। 


_রুূশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাল্মক প্রজাতল্ম ও 
চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনোতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 

»-বৃটেন, বেলজিয়ম, রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্মিক 
প্রজাতন্ন, ইটালি, জাপান, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণে 
হেগ সম্মেলন। 


৩৯৬ চ. 


২৭শে জুলাই _চৈকেদি আঁদগেই) স্বায়ত্ুশাঁসত অণ্ুল সূষ্টি। 


৮ই সেপ্টেম্বর _- একই প্রকার মুদ্রা সণ্টালন বিষয়ে জনকামিশার পাঁরষদের 'ডান্রি। 

২৮শে সেপ্টেম্বর --প্দর্ভক্ষের ফলাফল কাটিয়ে ওঠার জন্য কেন্দ্রীয় কাঁমশনের 
বাঁধ” সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে অনুমোঁদত। 

২৫শে অক্টোবর -লাল ফোঁজ ও পার্টিজান ইউনিট কর্তৃক জাপান" 
হস্তক্ষেপকারীদের হাত থেকে ভ্লাদভস্তক উদ্ধার । 

৩১শে অক্টোবর --১০ কোটি রুবল টাকা তোলার জন্য শতকরা ৬ ভাগ সুদে 
প্রথম রাষ্ট্রীয় 'প্রমিয়ম বন্ড ছাড়ার বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের 
[ডাক্রু। 

১৫ই নভেম্বর দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্র ও রশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে এঁক্বদ্ধ করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী কাঁমাটির 'ডান্রি। 

১৩ই ডিসেম্বর _ ট্রান্দককেশীয় সমাজতান্িক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র 
সৃষ্টি 


ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রথম ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েত 
কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ। ইউনিরন রাষ্ট্র গঠনের জনা সপ্তম সারা 
' উক্রেনীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের ঘোষণা । 


১৮ই ডিসেম্বর --ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের জন্য চতুর্থ সারা বেলরশীয় সোভিয়েত 
কংশ্রেসের "সিদ্ধান্ত । 

২৩শে-২৭শে ডিসেম্বর _দশম সারা রূশ সোভিরেত কংগ্রেস। ইউনিয়ন রাম্ট্র গঠনের 
সিদ্ধান্ত। 

৩০শে ডিসেম্বর --সোভিয়েত সমাজতান্ল্রক প্রজাতন্ত্র ইউানয়নের প্রথম সোভিয়েত 
বংগ্রেস মস্কোয় অনূষ্ঠিত। সোভিয়েত সমাজতাল্ল্িক প্রজাতন্ত্র 
ইউনিয়ন গাঁঠিত। 

১৯২৩ 

১৭ই-২৫শে এীপ্রল _ রুশ কাঁমউনস্ট পার্টির বেলশোভক) দ্বাদশ কংগ্রেস। 

৮ই-১১ই মে -কাজরনের চরমপন্ত্; নতুন হস্তক্ষেপের হমাক; সোভিয়েত 
সরকারের জবাব। 

১০ই মে - ১৯২৩-১৯২৪ সালের জন্য একইরুপ কৃষি-ট্যাক্স প্রবর্তনে 
কেন্দ্রীয় কার্যকরণী কামাটি ও জনকামশার পাঁরষদের দিদ্ধাস্ত। 

৩০শে মে _ বুরিয়াৎ-মঙ্গোলশয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতাল্মিক 
প্রজাতন্ম গাঁঠত। 


৩৯৭ 


৬ই জুলাই - সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সংবিধান কেন্দ্রীয় কার্যকরণ 
কামিটিতে গৃহীত; সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রম ও প্রাতরক্ষা 
আঁধবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীতি। 


৭ই জু _খাঁনজ সম্পদ ও তার নিনজ্কাশন বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরাঁ কাঁমিটির "সিদ্ধান্ত। 

২৫শে জুলাই -_কারেলীয় স্বায়্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতান্ত্িক প্রজাতল্ত্ 
গঠন। 

১৯শে অগস্ট -- মস্কোর সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি ও কুটির গশল্পের প্রথম 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন। 

১৯২৪ 

২১শে জানয়ার -সোভয়েত ইউনিয়ন ও রুশ সোঁভয়েত ফেডারোঁটভ 


সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্তের জনকাঁমশার পরিষদের সভাপাতি, 
কমিউীনস্ট পার্টির সংগঠক ও সোভিয়েত রান্ট্েব প্রাতিষ্ঠাতা 
ভ্লাঁদমির ইলিচ লোননের মৃত্যু 


২৬শে জানুয়ার-২রা ফেব্রুয়ার --সোভিয়েত ইউীনয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। 


২৬শে জানুয়ারি _ সোভিয়েত ইউনিয়নের "দ্ধতখয় সোভিয়েত কংগ্রেসে পেন্রগ্রাদের 
লোননগ্রাদ নামকরণের "সিদ্ধান্ত । 

৩১শে জানুয়ার - সোভিয়েত ইউীনয়নের "দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রথম সংবিধান অনুমোদিত। 

২রা ফেব্রুয়ারি - সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে কটনোতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 

৭ই ফেব্রুয়ার - সোভিয়েত ইউানয়ন ও ইটালির মধ্যে কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপন। 

২৫শে ফেব্রুয়ারি -- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আস্ট্রিয়ার মধ্যে কৃটনোতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 

৮ই মার্চ -সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রীসের মধ্যে কুটনোৌতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 

১০ই মার্চ - সোভিয়েত ইউানয়ন ও নরওয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক 

রি স্থাপন। 

১৮ই মার্চ -সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সুইডেনের মধ্যে কুটনৌতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। ্‌ 

১৯শে মার্চ --৫ কোটি রূবলের জন্য প্রথম কৃষক 'প্রমিয়ম বন্ড। 


৩৯৮ 


২৩শে-৩১শে মে 
৩১শে মে 

১৭ই জুন-৮ই জুলাই 
১৮ই জুন 

জুলাই 

৭ই জুলাই 

১৯১ই জুলাই 


১২ই-১৮ই জুলাই 


১২ই অক্টোবর 


১৪ই অক্টোবর 


২৭শে অভ্রোবর 
২৮শে অকৌবর 


১০১২৪ 


১৯২৪-১৯২ 


১৪১৯৫ 


রা জানুয়ার 
২০শে জানুয়ার 


২১শে এপ্রল 


১১ই মে 


-_রূশ কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোভক) ভ্রয়োদশ কংগ্রেস। 
--সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চণনের মধ্যে কুটনোতিক সম্পক স্থাপন। 
__ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পণ্চম কংগ্রেস। 

- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ডেনমাকেরি মধ্যে কুটনোতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 

_উরালে গকিজেল শক্তিকেন্দ্র উদ্বোধন। 

--উত্তর-ওসেতায় স্বায়ন্তশাঁসত অণ্ল গঠন। 

--মস্কোয় মার্স-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট সংগঠন। 

- কমসোমলের ষন্ড কংগ্রেস; রুশ যুব কমিউনিস্ট, লীগের নাম 
রুশ লোননবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ রূপে পাঁরবার্তত। 

--উন্রেনীয় সোভিযেত সমাজতান্তিক প্রজাতন্দের অন্তভূক্ত রূপে 
মলদাঙীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভয়েত সমাজভান্পিক প্রজাতল্মের 
সৃভ্টি। 

--উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্বিক প্রজাতন্ত্র অন্তভুক্ত রূপে 
তাঁজিক স্নায়ন্তশাঁসত সোভিযেত সমাজতাঁম্ধক প্রজাতন্তের 
সৃজ্টি। 

_-তুক্মেনীয় ও উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতন্তু 
গঠিত। 

-_সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে কুটনোৌতিক সম্পর্ক 
স্থাপিত। 


-- কাজান-স ভের্দলভস্ক রেলপথ সমাপ্ত। ূ 
ইটালি ফেব্রুয়াঁর) ও সুইডেনের সঙ্গে মোর্৮) বাণিজ্য চুক্তি 
নম্পন্ন। মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে “আমতর্গ” যৌথ কোম্পানির 
প্রতিষ্ঠা (মে)। 


_জাতিগত 'ভীত্ততে মধ্য এশীয় দেশগুলির সীমানা নির্ধারণ ॥ 


--গার্ন বাদাখশান স্বায়ত্তশাসিত অগুল গঠিত। 


_-কুটনোৌতিক সম্পর্ক স্থাপন ও উত্তর সাখালন সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে প্রত্যর্পণ করে জাপান-সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্তি । 


-_-চুভাশ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্নিক প্রজাতন্ত্র গঠন। 
_কারা-কল্‌পাক দ্বায়ন্তশাঁসত অঞ্চল সৃম্টি। 


৩৯৯ 


৯৩ই-২০শে মে 
২৪শে মে 
৯১৪ই অগস্ট 


১২ই অক্টোবর 
৬ই ডিসেম্বর 
১৫ই ডিসেম্বর 


১৮ই-৩১শে ডিসেম্বর 


১৭২৫ 


১৯২৬ 
৯লা ফেব্রুয়ার 
২৪শে এাঁপ্রল 
১১ই জুন 
৩১শে অগস্ট 
২৮শে সেপ্টেম্বর 


সেণ্টেম্বর 


১৯৬ 


_সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। 

-_-“কমসোমলসকায়া প্রাভদা” সংবাদপন্রটর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ। 

_ অর্থনৈতিক পুনর্বাসনার্থে সাড়ে চার বছরের মেয়াদে ৩০ কোটি 
রূবল রাম্ত্রীয় আভ্যন্তরীণ ধাণ চালুর জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরা 
কামিটির সিদ্ধান্ত। 

-_ সোভিয়েত-জার্মান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর। 

_-শাতুরায় লেনিন বদয্যুংশাক্ত কেন্দ্রের উদ্বোধন। 

_-সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তুরস্কের মধ্যে বন্ধ,ত্ব ও নিরপেক্ষতার 
চুক্তি। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশেভিক) চতুর্দশ 
কংগ্রেস; দেশের সমাজতান্িক শিল্পায়নের কর্মনীতি গৃহীত। 


-_ ইয়ারস্লাভল মোটর কারখানায় প্রথম সোভয়েত মোটর-লার 
নর্মাণ। - 
সাঁলকামৃস্কে পাঁখবীর বৃহত্তম পটাসিয়ম খাঁনতে কাজ সুরু 


--িকরাগজ স্বায়ভ্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতান্িক প্রজাতন্ত্র 
সুষ্ট। 

-সোভয়েত ইউনিয়ন ও জাম্পানর মধ্যে নিরপেক্ষতা ও অনারুমণ 
চুক্ত। 

বায় সংকোচ চালুর জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমা ও 
জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত । 


_ সোভিয়েত ইউানয়ন ও আফগানিস্তানের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও 
পারস্পারিক অনান্রমণ চুক্ত। 

- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 'লিথুয়ানিয়ার মধ্যে নিরপেক্ষতা ও 
পারস্পরিক অনান্রমণ চুক্তি। 

_লেনিনগ্রাদের “ক্রাসাঁন ব্রেউগলঁনক” কারখানায় শ্রামকদের প্রথম 
“ঝাটীত বাহিনী” গাঁঠিত। 


--ভল্‌খভে লেনিন জলাবিদন্যং শক্তিকেন্দ্র চালু। 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম যল্লায়ত কাচ কারখানা -. 
'্দাগেন্তানী আলোগ্র উদ্বোধন। 


৪8০99 


৯১৯২৭ 


জানুয়ার 


১৯শে ফেব্রুয়ারি 


১৮ই-২৬শে এ্রাপ্রল 


২৪শে অগস্ট 
১লা অক্টোবর 


১৫ই-২০শে অক্টোবর 


২১শে-২৩শে অক্টোবর 


২রা-১৯শে ডিসেম্বর 
১৯২৭ 


১৯২৬ 
১৮ই মে-৫ই জুলাই: 


লা অগস্ট 


এই সেপ্টেম্বর 
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-- সোভিয়েত ইউীনয়নের বিমান ও রাসায়ানক প্রতিরক্ষা সমিতি 
দঅসআভিআখম”) স্থাশ্পিত। 


-_ বিদযতীকরণের অবস্থা ও আগামী পাঁচ বছরের সম্ভাবনা 
বিষয়ে জনকামশার পাঁরষদের 'সিদ্ধান্ত। 


--সোভয়েত ইউনিয়নের চতুর্থ সোভয়েত কংগ্রেস। জাতীয় 
অর্থনীতি উন্নয়নের প্রথম পঁচিসালা পাঁরকজ্পনা বিশদশকরণের 
1সদ্ধান্ত। 

_লন্ডনের “আকর্সি* দপ্তরে বৃটিশ পুলিসের প্ররোচনামূলক 
হামলা; সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্য ও 
কুটনৌতক সম্পর্ক ছিন্ন । 

-দশ বছরের মেয়াদে ২০ কোট রুবলের প্রথম শিল্প খণ 
চালু। 

-- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পারস্যের মধ্যে নিশ্চিত ও নিরপেক্ষতার 
ঢুক্তি। 

-লোনিনগ্রাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির 
জয়ন্তী আধবেশন। সাত ঘণ্টা কর্মীদনে ভ্রুমান্বয় উত্তরণের 
ঘোষণাপত্র গৃহাত। 

--সো1৬য়েত ইউনিয়নের কামিডীনস্ট পার্টর বেলশোভিক) কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটি ও কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের পূর্ণাঙ্গ যৌথ অধিবেশনে 
জাতীয় অর্থনৌতিক পাঁচসালা পরিকজ্পনা রচনার 'নির্দেশসূতর 
গৃহীত। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোভক) 
পণ্চদশ কংগ্রেস; কৃষি যৌথীঁকরণের কর্মপন্থা গৃহীত। 

-জেমো-আভ্চালায় লোৌনন জলাবিদ্যং কেন্দ্র চালু। 

«“দে-এল” টাইপের প্রথম কয়লা কাটা যল্ের উৎপাদন । 


- শাখূতি অন্তর্থতণ সংগঠনের বিচার। 


--বৃহৎ বৃহৎ রাল্ট্রীয় শস্য খামার সংগঠনের জন্য কেন্দ্রীয় 
কার্যকর কাঁমাটি ও জনকমিশার পাঁরষদের “সিদ্ধান্ত । 


' -- গ্রাম্য গরিবদের অর্থনোতিক সাহাষ্যদানের জন্য জনকমিশার 
'পাঁরষদের 'সদ্ধান্ত। 


৪০৯ 


নভেম্বর 


৯৯২৮ 


১৪৯২৯ 
১ই ফেব্রুয়ারি 


&ই মার্চ 


২৩শে-২১শে এপ্রল 


»ই মে 


২০শে-২৮শে মে 


৫ই জুন 
২১শে জুন 
ওরা জুলাই 
৭ই অক্রোবর 
&ই ডিসেম্বর 


&ই-১০ই ডিসেম্বর 
১৯২৯ 
৯৯২৯-১৯৩২ 


_-উক্লেনের শেভ্চেন্কো রাষ্ট্রীয় খামারে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
প্রথম মেশিনশ্ান্র কেন্দ্র স্থাপন। 

--রম্তভ প্রদেশের সাল্‌জ্ক স্তেপে “গিগান্ত” রাষ্ত্রীয় শস্য খামার 
প্রাতচ্ঠা। 


-সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, লাতাঁভয়া ও 

এনস্তাঁনয়ার মধ্যে কেল্লোগত্রিয়ান্দ চুক্তির পূর্বাভাস স্বরূপ 
মস্কো প্রটোকোল স্বাক্ষরিত। 

--সমাজতাল্নিক প্রতিযোগিতা সংগঠনের জন্য সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সমস্ত উদ্যোগের প্রাত লোননগ্রাদের “ক্ষান্স 
িভবজেৎস” কারখানার শ্রামকদের আবেদন 'প্রাভদায়” প্রকাশিত 

--সোভয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর বেলশোঁভিক) ষোড়শ 
সম্মেলন, প্রথম পাঁচসালা পাঁরকম্পনা গ্রহণ। পাঁচশালা 
পাঁরকজ্পনা পূরণের জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রাতিযোগতা গড়ে 
তুলতে সকল মেহনতার কাছে আবেদন। 

--কলকারখানায় সমাজতান্ল্িক প্রাতযোগতা সংগঠনের জন্য 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউীনস্ট পার্টির বেলশোভক) কেন্দ্রীয় 
কামাটর 'সিদ্ধান্ত। 

--সোভিয়েত ইউানয়নের পণ্চম সোঁভয়েত কংগ্রেস। সরকার 
কর্তক গৃহখত .জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পাঁচসালা 
পাঁরকজ্পনা অনুমোদত। 

--মেশিনক্টযান্তুর কেন্দ্রে গঠনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রম 
ও প্রতিরক্ষা পাঁরষদের 'সিদ্ধাস্ত। 

--যৌথখামার ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্ষকরাঁ 
কাঁমাটি ও জনকাঁমশার পাঁরষদের 'সিদ্ধান্ত। 

জাতীয় অর্থনীতর জন্য ইঞ্জিনিয়র শিক্ষিত করে তোলার 
ব্যবস্থা বিষয়ে জনকমিশার পাঁরষদের 'সদ্ধান্ত। 


-- খামারী উৎপন্নের চুক্তি প্রসঙ্গে জনকমিশার পরিষদের “সিদ্ধান্ত । 


--তাজিক সোভিয়েত সমাজতাল্ত্িক প্রজাতল্দন গঠিত। 
কমিউনিস্ট, পার্টর বেলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির "সিদ্ধান্ত |. 

--ঝাঁটিতি-শ্রীমকদের প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস। 

_পূর্বচীন রেলপথে সংঘর্ষ। 

--প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা । 


. 8০9২ 


১৯২১-১৯৩১ 
১৯২৯-১৯৩০ 


১৯২৯-১৯৩৪ 


১১৩০ 


৫&ই জানুয়ারি 


১০ই জানুয়ার 
৩০শে জানুয়ারি 


১লা ফেব্রুয়ারি 


১লা মার্চ 


১৪ই মার্চ 


৬ই এরীপ্রল 


১লা মে 


১৫ই মে 


২৬শে জুন-১৩ই জুলাই 


26% 


_উরাল অঞ্চলে মাগ নিতগস্ক্ক শহর স্থাপন। 

_পূর্ণ যৌথাঁকরণের 'ভীত্ততে কুলাকদের ক্রিয়াকলাপ সংকুচিত 
করার নীতি থেকে শ্রেণী হিসাবে তাদের বিলোপের নীতিতে 
উতক্রুমণ। 


_- কৃষিতে পূর্ণ যৌথীকরণের পর্ব ॥ 


--যৌথীকরণের হার এবং যৌথখামার সংগঠনে রাম্্রীয় সাহাফ্য 
বেলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির 'সিদ্ধান্ত। 


--মদর্ভীয় স্বায়ত্তশাসিত অগুল গঠিত। 


-_ধণ সংস্করণ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকর? 
কঁমাট ও জনকাঁমশার পাঁরষদের 'সিদ্ধান্ত। 


_-কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাট ও জনকাঁমিশার পাঁরষদের "সিদ্ধান্ত: 
যেসব এলাকায় যৌথাীঁকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে সেখানে কৃষির 
সমাজতান্তিক পুনগণঠিনকে এগিয়ে ০০০০৪ 
সংগ্রামের ব্যবস্থা । 


কৃষি সমবায়ের আদর্শ নিয়মাবলী বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্ষকরা 
কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত । 

--যৌথখামার আন্দোলনে পার্ট নীতি 'বিকীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
5954 
কমিটির 'সদ্ধান্ত। 


--কেন্দ্রীয় কারকরী কমিটি কর্তৃক লেনিন অর্ডার ও লাল তারকা 
অর্ডার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত। 


-_তুকিস্তান-সাইবেরীয় তেকিসব) রেলপথ উন্মুক্ত। 
--“উরালমেত"এর কাজ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কাঁমউানিস্ট পাঁটণর বেলশোভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির "সিদ্ধান্ত 


প্রোচে দ্বিতীয় একটি কয়লা ও ধাতু ঘাঁটি স্থাপন প্রসঙ্গে 
নির্ধারিত কাজ)। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার'র বেলশোভক) বোড়ুশ 
কংগ্রেস -- সারা ক্রণ্ট জুড়ে বার্ধত সমাজতান্মিক আভতিষানের 


কংগ্রেন। 
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১৪ই অগস্ট 


২০শে অক্ৌবর 
২৫শে নভেম্বর-৭ই ডিসেম্বর 
১০ই ডিসেম্বর 


১৯৩০ 


১৯৩১ 


১লা জানুয়ার 
২১শে জানুয়ারি 


৩০শে জানুয়ার-৪ঠা ফেব্রুয়ারি 


৮ই-১৭ই মার্চ 
২৭শে এাপ্রল 


১লা অক্টোবর 


১৯৩১ 


১৯৩২ 
লা জানুয়ারি 


সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথুমক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী কাঁমাট ও জনকমিশার পাঁরষদের 'সিদ্ধান্ত। 
-খাকাস্‌ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন। 

-শিল্প পার্টির 'বিচার। 

-করিয়াক, চুকৎকা, তাইীমির, এভেঙ্ক, আস্তয়াক-ভগুল, 


ইয়ামালো-নেনেৎস, ভিতিমো-ওলেক্মা এবং ওখত্‌স্ক জাতীয় 
এলাকা গাঠত। 

-কোলা উপদ্বীপের 'খাঁবান পাহাড়ে আপাটাইট খাঁনতে কাজ 
আরস্ত। 

লেনিনগ্রাদ ধাতু কারখানা থেকে ২৪,০০০ িলোওয়াট ও 
৫০0,00০ িলোওয়াট শাক্ত সম্পন্ন কনডেন্পসার টার্বাইনের 
সাঁরয়াল উৎপাদন শুরু। 


_-দন তীরের রস্তরভে কাষিষন্ত্র কারখানা উল্মুক্ত (রস্তুসেলমাশ)। 

--কারাগান্দা কয়লা-ক্ষেত্র বিকাশের পারকম্পনা বিষয়ে শ্রম ও 
প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত । 

--সমাজতান্ক শিল্প কর্মকত্ণদের প্রথম সারা ইউনিয়ন 
সম্মেলন। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের বণ্ঠ সোভিয়েত কংগ্রেস। 

_ ইজরা কারখানায় প্রথম সোভিয়েত ব্লামং মিল তোঁর। 


-মস্কোর পুনর্গঠিত “আমো” মোটর কারখানায় বের্তমানের 
িখাচভ অটোমোবল কারখানা) উৎপাদন শুরু । খাকভের 
ওজানাকজে কারখানায় প্রথম ট্র্যাক্টর উত্পাদন (নর্মাণ শুরু 
হয়োছল ১৯১৩০ সালে)। 


-_মস্কোয় মার্জ-এঙ্গেলস্‌-লেনিন ইনস্টিটিউট প্রাতষ্ঠা। 


-_ রাশিয়ায় বিদ্যুতীকরণের “গএলরো” পরিকল্পনার সমস্ত প্রধান 
প্রধান দিকের পারপ্রণ। 
জাপানের মারিয়া দথল--দূ্‌র প্রাচ্যে সাগ্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
নতুন আশঙকা। 


-গোর্ক অটোমোবিল কারখানায় উৎপাদন শুরু (১৯৩০ সালে 
ধর্মাণ শুরু হয়)। 


8০৪ 


ই জানুয়ারি 
২১শে জানুয়ারি 
৩১শে জানুয়ারি 


€&ই ফেব্রুয়ারি 
২০শে মার্চ 


২৯শে মার্চ 


৩রা এপ্রল 


২৩শে এপাপ্রল 


৪ঠা মে 


২৫শে জুলাই 
৭ই অগস্ট 


১০ই অক্টোবর 
*৯শে নভেম্বর 


১৯৩২ 


১৯৩৩ 


১৫ই ফেব্রুয়ারি 


_ গুরু, লঘু ও কাচ্ঠ শিল্পে জনকমিশার দপ্তর স্থাপনের জন্য 
কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমাট ও জনকাঁমিশার পাঁরষদের "সদ্ধান্ত। 

__ অনান্রমণ এবং সংঘর্ষের শান্তপূর্ণ নিরসন বিষয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও ফিনল্যান্ডের চুক্তি। 


--মাগৃন্বিতগস্ক্ক ধাতু কম্বাইনের প্রথম ব্লাস্ট ফানেসি চালু 
(নির্মাণ শুরু হয় ১৯২৯ সালে)। 


_-সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাতাঁভয়ার অনাব্রমণ চুক্তি । 


--কারা-কলপাক স্বায়ত্তশাসিত সোঁভয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ম 
সৃন্টি। 

--মস্কোয় প্রথম রাজ্জীয় বলবেমারং কারখানায় উৎপাদন শুরু । 

_-কুজনেৎস্ক ধাতু কম্বাইনের প্রথম ব্রাস্ট ফানেস চালু। প্রথম 
ওপেনহার্থ ফার্নেস চাল, হব ১৮ই সেশ্টেম্বর (নির্মাণের শুরু 
১৯১৩০ সালে)। 

-- বেরেজনাক রসায়ন কম্বাইনে উৎপাদন শুর 
সাহাত্যক ও কলা সংগঠনগুলি পনগণ্ঠনের জনা সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির 
[সদ্ধান্ত। 

--সোভিয়েত ইউনয়ন ও এস্তনিয়ার মধ্যে অনান্রমণ ও সংঘর্ষের 
শান্তপূর্ণ নিরসন চুক্তি। 

--পোল্যাপ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাবুমণ চুক্তি। 

--রাম্ট্রীয় উদ্যোগ, ষৌথখামার ও সমবায়ের সম্পান্ত সংরক্ষণ এবং 
জন (সমাজতান্নিক) সম্পান্তর সংহতিকরণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী কমিটি ও জনকাঁমশার পাঁরষদের সিদ্ধান্ত 

_দনেপরে লোৌনন বিদুযুংকেন্দ্রের উদ্বোধন । 


--সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের অনান্রমণ চুক্তি। 


- আমুর তীরের কমসোমল্‌স্ক নগরের স্থাপন। 
খাঁনগ্ালতে কাজ শুরু। 
সোভিয়েত ইউীনিয়নের লেখক সঙ্ঘ, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
স্থপাঁতি সঙ্ঘ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সুরকার সঙ্ঘ স্থাপিত। 


-যৌথখামারী ঝাঁটাত কমর্দের প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
উদ্বোধন। 


৪8০৫ 


২০শে জুন 
১৫ই জ]ুলাই 


২৮শে জুলাই 
২রা সেপ্টেম্বর 
১৬ই নভেম্বর 
১৯১৩৩-১৯৩৪ 


৯৯১৩৩-১ ৯৩৭ 
৯১৯৩৪ 


__শ্বেতসাগর-বাল্টক ক্যানাল উন্মুক্ত । 
_উরাল গুরু যন্ত্র কারখানায় উেরালমাশ) উৎপাদন শুরু 
ঘনর্মাণ শুরু ১৯২৮ সালে)। 


_-স্পেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কৃুটনৌতক সম্পর্ক 
স্থাপিত। 


_সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইটালর মধ্যে বন্ধত্ব, অনান্রমণ ও 
নিরপেক্ষতার চুক্তি। 


- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাম্ট্রের মধ্যে কুটনোতিক 
সম্পর্ক স্থাপত। 


--বরফ ভাঙা জাহাজ “চেলিউস্কিন”এর উত্তর মেরু আঁভযান। 
_-দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকল্পনা। 


২৬শে জানুয়ার-১০ই ফেব্রুয়ার --সোভিয়েত ইউীনয়নের কমিউনিস্ট পার্টর (েলশোঁভক) 


৪ঠা ফেব্রুয়ারি 
১৬ই এপ্রল 
৭ই মে 

৯ই জুন 
২৩শে জুলাই 
অগস্ট 

৯৭ই সেপ্টেম্বর 


১৮ই সেপ্টেম্বর 
১৭ই নভেম্বর 


সপ্তুদশ কংগ্রেস । ১৯৩৩-১৯৩৭ সালের জন্য জাতীয় অর্থনীতি 
বিকাশের দ্বিতীয় পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা অনুমোদিত। 


--সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হাঙ্গেরির মধ্যে কৃুউনৌতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সম্মান, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বীর খেতাব প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্ষকরী কাঁমাঁটির 
সদ্ধান্ত। 

_ইহুদী স্বায়ভ্তশাঁসত অণুল গাঠিত। 

_-সোভয়েত ইউনিয়ন ও রূমানিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
চেকোস্লোভাকয়ার মধ্যে কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপন। 

_-সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগোঁরয়ার মধ্যে কুটনৌতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 

--সোভিয়েত লেখকদের, প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস। সোভিয়েত 
সাহিত্যের কর্তব্য বিষয়ে গোর 'রিপোর্ট। 

--সোভিয়েত ইউানয়ন ও আলবোনিয়ার মধ্যে কুটনোতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। ' 

-সোভিয়েত ইউনিয়নের “লীগ অফ নেশনস"এ প্রবেশ। 


--সোভিয়েত ইডীনয়নের জাতশয় অর্থনীতি বিকাশের 'দ্বিতীস্ন 
পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৭) বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্ধকরাী 
কামাটি ও জনকমিশার পরিষদের 'সদ্ধান্ত। 


৪০৬ 


১লা ডিসেম্বর -_ কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রান্টর অগ্রগণ্য নেতা সেগেছি 
িরভ নিহত। 


এই ডিসেম্বর - রুটি, ময়দা ও শসোর রেশন কার এবং শিল্প শস্য ক্রয়া্ে 
খাদ্যশস্য দিয়ে মূল্যশোধ ব্যবস্থার অবসান করে সোভিয়েত 
ইউানয়নের জনকমিশার পারিষদের 'সিদ্ধান্ত। 


২০শে ডিসেম্বর _ মদভীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত গঠন। 

২৮শে ডিসেম্বর --উদমূর্ত স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
গঠন। 

১৯৩৪ --বার্নাউল সৃতাকল টেকস্টাইল মিলে উৎপাদন শুরু । 


৯১৯৩৬ 


২৮শে জানুয়ার-৬ই ফেব্রুয়ার -_সোভিয়েত ইউনিয়নের সপ্তম সোভিয়েত কংগ্রেস। 


১১ই-১৭ই ফেব্রুয়ারি -_ যৌথখামারী ঝটিতি কমণদের 'দ্বতশয় সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস। 
কষ সমবায়ের আদর্শ নিয়মাবলী গৃহাঁত। 

২৩শে মার্চ -প্রচীন রেলপথ বিক্রুয় বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
মাণকুয়োর চুক্তি। 

রা মে --সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য 
চুক্তি। 

১৫ই মে _- মস্কোর ভূগভস্ছি রেলপথের মেস্্রো) প্রথম লাইনে গাঁড় চলাচল 
শনর। 

১৬ই মে -- সোভিয়েত ইউানয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পারিক 
সাহায্য চুক্তি। ] 

৭ই জুলাই - যৌথখামারগ্লর হাতে চিরকালের জন্য ভূমি ব্যবহারের 


রাষ্ট্রীয় আঁধকার অপর্ণ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
জনকাঁমশার পাঁরধদের 'সিদ্ধান্ত। 
১০ই জুলাই -সোভিয়েত ইউানয়নের জনকাঁমশার পাঁরষদ এবং সোভিরেত 
, ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশোভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি 
কর্তৃক মস্কো পুনগঠিনের সাধারণ পাঁরকল্পনা বিষয়ে 'সদ্ধান্ত। 


১৩ই জুলাই . --মা্কন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিষ্পন্ন। 


৩০শে-৩১শে অগস্ট __«কেন্দুগয় হীর্মনো” খাঁনতে ৬ ঘণ্টায় ১৯০২ টন অর্থাৎ চলতি 
কোটার ১৪ গুণ কয়লা কেটে দনেংস খাঁন শ্রীমক আলেকেই 
স্তাখানভের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন। স্তাখানভ আন্দোলনের শুর। 


৪9৭ 





১৩ই সেপ্টেম্বর -মস্কোর ওজরনাকজে ইঞ্জিনিয়ারং কারখানায় ?মালং মোশনের 
875 'নার্দস্ট 
কোটার শতকরা ৮২০ ভাগ। 

২১শে সেশ্টেদ্বর স্বকীয় নতুনত্বের উদ্ভাবনের ফলে “স্করখদ” জুতা কারখানার 
মজুর সূমেতানিন কর্তৃক এক এক শিফটে ১,৪০০ জোড়া 
জুতার সোল লাগানোর রেকড স্থাপন। 

২৫শে সেপ্টেম্বর _রুটির মূল্যহাস এবং মাছ, মাংস, চিনি, চার্ব ও আলুর রেশন 
কার্ড অবসানের জন্য জনকামশার পারষদ ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোঁভক) কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 


সদ্ধান্ত। 
১৪ই-১৭ই নভেম্বর _স্তাখানভপন্থীদের প্রথম সারা ইউনিয়ন সম্মেলন। 
২৫শে নভেম্বর - “সম্মান” পদকের প্রবর্তন। 
২১শে-২৫শে ডিসেম্বর -সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউীনস্ট পার্টর বেলশোঁভিক) 


কেন্দ্রীয় কামিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্তাখানভপল্থী আন্দোলন 
প্রসঙ্গে শিল্প ও পাঁরবহণের কাজের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ। 

১৯৩৫ -নিজনি তাঁগিলের উরাল রেলবাগ কারখানায় উৎপাদন শুরু । 
যৌথখামারী মারিয়া দেমচেঙ্কো, মারিনা গৃনাতেত্কো, আন্না 
কশেভায়া প্রভীতিদের প্রাত হেক্রে ৫০০ সেন্টনার করে চিনি- 
বাঁটের ফসল তোলা এবং “পণ্চশত” আন্দোলনের সত্রপাত। 
হার্জেস্টার কম্বাইনের আরো ফলপ্রদ ব্যবহারের জন্য কুবান 
অণুলে বারনের আন্দোলন শুরু। 


১৯৩৬ 

২৯শে জানুয়ারি -কামা কাগজ কলে উৎপাদন শুরু । 

১৫ই মে -মস্কোয় কেন্দ্রীয় লৌনন 'মিউজিয়ম উদ্ঘাঁটিত। 

২৫শে নভেম্বর-&ই ডিসেম্বর জরুরী অন্টম সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেস। 

&ই ডিসেম্বর -সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংাবধান গ্রহণ। ইউনিয়ন 
প্রজাতন্্রূপে কাজাখ ও 'কিগ্গিজ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতল্গ্যালির 
পুনর্গঠন; কোমি, মারি, উত্তর-ওসেতীয়, কাবার্দনো-বলকার 
ও চেচেনো-ইঙ্গুশ স্বায়ত্তশাঁসত সোভিয়েত সমাজতান্মিক 
প্রজাতন্ন গাঠিত। 

১৯৩৭ 

২৮শে এীপ্রল -জাতীয় অর্থনীতির তৃতীয় পাঁচসালা পাঁরকম্পনা (১৯৩৮- 
১৯৪২) 'িবষয়ে জনকমিশার পাঁরষদের "সিদ্ধান্ত । 


৪০৮ 


১৮ই-২০শে জুন -_ সোভিয়েত ইউনিয়নের বর চুকালত, বাইদুকভ ও বোলয়াকভের 
মস্কো থেকে উত্তর মেরু হয়ে মার্কন যুক্তরাম্ট্রের পোল্যান্ড 
পর্যন্ত আকাশ পথে আঁবরাম যাত্রা। 


১২ই-১৪ই জুলাই --সোভিয়েত ইউনিয়নের বার গ্রমভ, ইউমাশেভ ও দাঁনালনের 
মস্কো থেকে মাকিনি যুক্তরান্ট্রের সান জাসিন্তো পর্যন্ত অবিরাম 
বিমান যাত্রা। 

১৫ই জুলাই --মস্কো-ভলগা ক্যানাল উল্মুক্ত। 

২১শে অগস্ট -সোভিরেত ইউনিয়ন ও চীন প্রজাতন্দের অনাক্রমণ চুক্তি। 

১লা নভেম্বর শপ ও পরিবহণে স্বল্প বেতনের শ্রামক ও কর্মচারীদের 
বেতন বাদ্ধি বিষয়ে জনকাঁমিশার পারষদের "সদ্ধান্ত। 

১২ই ডিসেম্বর নতুন সংবধান অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের প্রথম নির্বাচন। 

১৯৩৭-১৯৩৮ -_ উত্তর মেরু অঞ্চলে মেরু মহাসাগরে ভাসমান তুষারের ওপর 


প্রথম সোভয়েত ভাসমান বৈজ্ঞাঁনক কেন্দ্র পোপাঁনন, ের্শভ, 
1ফওদরভ ও ক্রেত্কেল)। 


১৯৩৮ 

১২ই জানুয়ারি _ প্রথমবার নির্বাচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
প্রথম আঁধবেশনের উদ্বোধন। 

২৯শে জুলাই-১১ই অগস্ট __হাস্সান হ্রদের নিকটে সোভিয়েত ভূখণ্ডে আঁভযানকারী জাপানা 
সৈন্যরা লাল ফৌজের কাছে পধুদিস্ত। 

১৭ই অক্টোবর --«শোর” পদক ও "শ্রেষ্ঠ সামারক সেবার পদক প্রবার্তিত। 

১৭ই ডিসেম্বর _-“সমাজতাল্লিক শ্রমবীর” খেতাব প্রবর্তনের জন্য সোভিয়েত 

১৯৩৮-১৯৪২ --তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা । 

১৯৩৮ _-মস্কো ভূগভর্ছ রেলপথের দ্বিতীয় লাইনে গাঁড় চলাচল শহর | 

১৯৩৯ 

১০ই-২১শে মার্চ _ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমিউনিস্ট পার্টির বেলশোভিক) 
অন্টাদশ কংগ্রেস। 

২৯শে এ্াপ্রল _ কৰ্ধিনাকি ও গার্দয়েজ্কোর মস্কো-_মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিরাম, 
িবমান যান্না। 


৪০৯ 


১১ই মে-৩১শে অগস্ট 


২১শে-২৪শে, ২৭শে মে 


১লা অগস্ট 

১লা অগস্ট-১৫ই সেপ্টেম্বর 
২৩শে অগস্ট 

১লা সেপ্টেম্বর 


১৭ই সেপ্টেম্বর 

১৬ই অক্টোবর 

১লা-২রা নভেম্বর 

১৯৩৯'এর ৩০শে নভেম্বর- 
১৯৪০'এর ১৯২ই মার্চ 

১৯৪০ 

৯২ই মার্চ 

৩১শে মার্চ 

৭ই মে 


গেমে 


-মঙ্গোলীয় জনপ্রজাতল্বের খালখিন গল নদশ এলাকার জাপানের 
প্ররোচনামূলক আক্রমণ। সোভিয়েত ও মঙ্গোলশয় সৈন্যদল 
কর্তৃক জাপানী ফোঁজ বিতাঁড়ত। 

--অপচয়ের হাত থেকে যৌথথামারা ভূমি রক্ষার 'িবষয়ে সোভিয়েত 
ইউানয়নের কাঁমউীনিস্ট পাঁ্টর বেলশোঁভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও 
সোঁভয়েত ইউনিয়নের জনকামিশার পাঁরষদের খসড়া সিদ্ধান্ত 
সোভিয়েত ইউানয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোভিক) 
কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর পূর্ণাধবেশনে অনুমোদত। 

- মস্কোয় সারা ইডানয়ন কীষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন। 

_-ফের্গানা ক্যানাল নির্মাণ। 

--সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুঁক্ত। 

-সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জরদরী চতুর্থ আধিবেশনে বাধ্যতামূলক 
সৈন্যভুক্ত আইন গৃহত। 
ধদ্ধতীয় বিশ্বধুদ্ধ শুরু। জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ । 

-লাল ফোৌজ কর্তৃক পশ্চিম উন্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার 
আধবাসীদের জীবন ও সম্পাত্তর হেফাজত গ্রহণ। 

--সোভিয়েত ইউানয়নের বীরদের «স্বর্ণ তারকা” পদক প্রদানের 
প্রচলন। 


--উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় সোঁভয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতল্মের 
অংশ 'হসাবে পাশ্চম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়া সোভিয়েত 
ইউানয়নের অন্তভূ্ত। 


-সোভয়েত-ফিনল্যান্ড যুদ্ধ | 


- সোভয়েত-ফনল্যান্ড শাঁন্তচুক্তি স্বাক্ষরিত। 

-"'কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতাল্লিক প্রজাতল্লরূপে 
কারেলীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতাল্মিক প্রজাতল্মের 
পুনগ্গঠিন। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতমণ্ডলাী 
কর্তৃক উচ্চতম সামারর র্যা্ক প্রবর্তনের 'সদ্ধান্ত। 

--সমাজতান্মিক শ্রমবীরদের জন্য “কান্ডে-হাতুড়ি” স্বর্ণ পদক 
প্রবর্তনের 'সিদ্ধান্ত। . 


৪৯০ 


১৭ই জুন 
২০শে জুন 
২১শে জন 


২৮শে জুন 


২১শে জুলাই 
২বা অগস্ট 
৩বা ৬ই অগস্ট 


২বা অক্টোবর 


১৯৪১ 


১৫ই ২০শে ফেব্রুযাঁব 


«ই এীপ্রল 
১৩ই এাপ্রল 
২২শে জুন 


২৬শে জ্‌ন 


৩০শে জুন 
১২ই জুলাই 


১০ই অগস্ট-১৬ই অক্লোবব 


- লিথুষানিষাষ ফাঁসস্ট একনায়কত্বেব পতন ও জন সরকার 


চ্ছাপিত। 


_লাতভিযাষ ফাঁসস্ট একনাযকত্বেব পতন ও জন সবকার 


স্থাঁপত। 


_এস্তনিযাষক ফাসিস্ট একনাযকত্বেব পতন ও জন সরকার 


স্থাপিত। 


-বুমানিযা কর্তৃক বেসাবাবিধা ও উত্তব ব্কাঁঙনা সোভিষেত 
ইউানষনেব নিকট প্রত্যর্পণ । 
-লাতাঁভযা, 'লিথযানিযা ও এন্তানযায সোভিষেত শাসনেব 
পুনঃপ্রাতিত্ঠা। লাতঙীষ, িথুযানীয় ও এস্তমীয সোভিযেত 
সমাজতাল্লিক প্রজাতল্ন গঠন। 


মলদাভীষ সোঁভযেত সমাজতাঁন্মক প্রজাতল্ত স্থাঁপত। 
-লাতভীয, লিথ্যযানীয ও এপ্তনীয সোঁভিষেত সমাজতান্মিক 
প্রজাতন্দেব সোঁভিযেত ইউানযনে যোগদান। 


-বাষ্ীয শ্রম মজুদ বাহিনী গঠনে সো?ভষেত ইউনিষনের 
সর্বোচ্চ সোভিষেতেব সভাপতিমন্ডলণব 'ডন্রি। 


-সোঁভিঘত ইউনিষনেব কাঁমউনিস্ট পার্টব বেলশোঁভক) 


অষ্টাদশ সম্মেলন। 
সোভিযেত ষুগোস্লাশ বন্ধৃত্ব ও অনান্রমণ চুক্তি নিষ্পন্ন। 


-সোভিযেত জাপান নিবপেক্ষতা চুঁক্তি। 
-সোভিষেত ইউানিযনেব ওপর ফাঁসস্ট জার্মনিব বিশ্বাসঘাতক 


আব্রমণ। ফাঁসস্ট জার্মান আভিবানকাবীদেব 'বিবৃদ্ধে 
সোভিযেত জনগণের মহান দেশপ্রোমক যুদ্ধ শুরু । 


-বিমান বাহিনীব ক্যাপ্টেন নিকলাহ গান্তেললোব বাীঁবোচিত 
কীর্ত ও মৃত্যুববণ। 


-বাস্দ্রীয প্রাঁতবক্ষা কাঁমাট গঠন। 


-ফাঁসিস্ট জার্মানব বিরুদ্ধে বধুদ্ধে সোভিযেত ইউানষন ও 
গ্রেট বুটেনের 'মাঁলত সংগ্রামের চুক্তি। 


-ওদেসাব বীবোঁচিত আত্মরক্ষা । 
পাবস্পারক মালপ্রদান, খণ ও পাঁবশোধ বিষষে সোভিষেত 


ইউনিয়ন ও গ্রেট বৃটেনের চুক্তি। 


৪১৯১ 


২৫শে অগস্ট 


২৯শে সেগ্টেম্বর-৯লা অক্টোবর 


১৯৪১'এর অক্টোবর-১৯৪২'এর 


১৯শে অক্টোবর 


১৯৪১'এর ৩০শে অক্রোবর- 
১৯৪২এর ওরা জুলাই 


১৬ই নভেম্বর 


২৫শে নভেম্বর 


২৯শে নভেম্বর 


৬ই ডিসেম্বর 


৯৯৪২ 


১লা জানুয়ারি 


১লামে 


২০শেমে 


খ৬শে মে 


-_১৯২১ সালের সোভিয়েত-পারুস্য চুক্তির বণ্ঠ ধারা বলে 
সোভিয়েত নোট। ০০ 


_সোভয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও মান যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রাতীনধিদের মস্কো সম্মেলন। 


_-মস্কোর লড়াই। 


_--২০শে অক্টোবর থেকে মস্কোর অবরোধাবস্থা ঘোঁষিত। 
--সেভান্তপলের বীরোচিত আত্মরক্ষা । 


--পানীফলভ বাঁহনীর বারণ কর্তৃক মস্কোর বাহভাগে 
জার্মান আভযানের গাঁতরোধ। 

- সোভিয়েত যদদ্ধবন্দীদের ওপর. জামান“ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিক 
নির্যাতন -বষয়ে কুটনৌতক সম্পর্কাধীন সমস্ত দেশের 
রাষ্ট্রদূতের নিকট সোভিয়েত সরকারের নোট। 


-_যূব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য পার্টিজান বালিকা জোয়া 
কস্মদেমিয়ানৃস্কায়ার বীরোচিত কণীর্ত ও মৃত্যুবরণ । 


- পশ্চিম, কাঁলানন ও দক্ষিণ-পাশ্চম ফ্রণ্টে সোভিয়েত সৈন্যের 
আক্রমণ । মস্কোয় জার্মান সৈন্য পর্যনদিস্ত। 


_"ন্য়ী শীক্তর জোর্মান-ইটালি-জাপান) বিরুদ্ধে ২৬ট দেশের 
পমাঁলত সংগ্রামের ঘোষণা ওয়াশিংটনে স্বাক্ষারত। 


-_ফ্রণ্টে যথাসাধ্য সর্বোচ্চ সাহায্য প্রেরণের জন্য শিল্প 
উদ্বোধন। 

_-সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতিমন্ডলী 
কর্তৃক দেশপ্রোমক যুদ্ধের প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
অর্ডার প্রবার্তত। 

--ফাঁসিস্ট জার্মান ও তার ইউরোপীয় জোটের 'বরুদ্ধে যুদ্ধে 
সোভয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট বৃটেনের সাম্মলিত সংগ্রাম ও 
যুদ্ধের পর সহযোগতা ও পারস্পারক সাহায্যের চুক্তি 
লণ্ডনে স্বাক্ষরিত। 


৪১৭ 


১১ই জুন 


১৯৪২এর ১৭ই জূলাই- 
১৯৪৩'এর ২রা ফেব্রুয়ারি 


২৯শৈ জুলাই 


সেপ্টেম্বর 


রা নভেম্বর 


১৯শে-২০শে নভেম্বর 
২২শে ডিসেম্বর 


১৯৪২-১৭৯৪৩ 


১১৪৩ 


১২ই-১৮ই জানুয়ারি 
২রা ফেব্রুয়ার 
২৩শে ফেব্রুয়ারি 


৪ঠা এরৃপ্রল 


&ই জুলাই-২৩শে অগস্ট 


- আক্রমণের বিরদ্ধে যুদ্ধ পাঁরচালনায় পারস্পারক সহায়তার 
নীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি 
ওয়াশিংটনে স্বাক্ষারত। 


_-স্তাঁলনপগ্রাদের যৃদ্ধ। 


__ প্রথম, "দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সূভরভ অর্ডার, প্রথম ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কুতুজভ অর্ডার এবং আলেক্সান্দর নেভস্কি 
অর্ডার প্রবর্তন করে সোভয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিন্রি। 


- জার্মান আঁধকৃত ক্রাসনদনে “তরুণ রক্ষ+” নামে পাঁরচিত 
গুপ্ত কমসোমল সংগঠনের গঠন। 

_-ফাঁসিস্ট জার্মান আভিযানকারী ও তাদের সঙ্গীদের পৈশাচিক 
কীতিকিলাপ অনুসন্ধান ও নির্ণয়ের জন্য জরুরণ রাম্দ্রীয় 
কমিশন গঠন করে সোভয়েত ইউনয়নের সর্বোচ্চ 
সোিয়েতের সভাপাঁতমণ্ডলার 'ডিক্রি। 

»-স্তাঁলনগ্রাদের নিকটে সোভিয়েত সৈন্যের পাল্টা আক্রমণ 

_-প্লেনিনগ্রাদ প্রাতিরক্ষা”।  “ওদেসা প্রাতিরক্ষা”, “স্তালিনগ্রাদ 
প্রাতরক্ষা” ও “সেভাস্তপল প্রাতিরক্ষা” পদক প্রবর্তন করে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বেচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপাঁতিমণ্ডলখর 'ডান্র। 


_ব্রিয়ান্স্কের জঙ্গল থেকে দনেপরের অপর পারে কভূপাক 
পরিচালিত সাঁশ্মলিত পার্টজান বাঁহনীর হামলা। 


-লোননগ্রাদ ও ভল্‌্খভ ফ্ুশ্টের সোভিয়েত সৈন্যগণ কর্তৃক 
লোননগ্রাদ অবরোধ লাইনের ভেদ। 


--“দেশপ্রোমক যুদ্ধের পার্টিজান” নামক প্রথম ও "দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পদক প্রবার্তত। 


_-গার্ডস্‌ প্রাইভেট, কমসোমল সদস্য আলেক্সান্দর মান্রসভের 
বীরোচিত আত্মদান। 


- সোভিয়েত ফৌঁজ ও নৌবহরের অস্বসঙ্জায় সোভিয়েত 
জনগণের ৭০০ কোটি রুবল দান; এই দেশপ্রোমক 
জনকমিশার পারষদের কমিউীনকে। 


_কুস্করি লড়াই। 


৪১৩ 


৫&ই অগস্ট --ফাঁিস্ট জার্মান আন্রমণকারীদের হাত থেকে ওরিওল ও 
বেলগরদ মুক্ত । মস্কোয় প্রথম আঁভনল্দন তোপ? 


২২শে অগস্ট --জার্মান আঁধকার থেকে মুক্ত অণ্চলের অর্থনীতি পুনর্বাসনের 
জরুরী ব্যবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার 
পরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পার্টির 
(বেলশেভিক) কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 'সদ্ধান্ত প্রকাশ। 


১৯৪৩'এর গ্রীষ্ম --কভৃপাকের সেনাপত্যে পাঁট্জান বাঁহনীগুলির কার্পেথাঁয় 
অভিযান। 

ওরা সেপ্টেম্বর --বিনাসর্তে আত্মসমর্পণপন্লে ফাঁসিস্ট ইটাঁলর স্বাক্ষর, 
৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত। 

৮ই সেপ্টেম্বর --জার্মান ফাসিস্ট আন্রমণকারাঁদের কবল থেকে দনেংস কয়লা ' 
এলাকার মস্ত সম্পূর্ণ। 

১০ই অক্টোবর -_ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বগদান খুমেলানংীস্ক অর্ডার 
সভাপাঁতমণ্ডলীর 'ডাক্রি। 

১৯শে-৩০শে অক্টোবর -সোঁভয়েত ইউীনয়ন, গ্রেট বুটেন ও মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের 
পররাম্ট্র সচিবদের মস্কো সম্মেলন। 

৬ই নভেম্বর _-সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক উত্রেনের রাজধানী কিয়েভ ম:ক্ত। 

৮ই নভেম্বর . _- বিজয় অর্ডার ও প্রথম, "দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গৌরব অর্ডার 
প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউীনয়নের সবোচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপাঁতিমণ্ডলীর 'ডিক্লি। 

২৮শে নভেম্বর-১লা ডিসেম্বর - গয়েত ইউনিয়ন, মান যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন এই তিন 
মন্্শাক্তর রাষ্ীপ্রধানদের তেহেরান সম্মেলন । 

১২ই ডিসেম্বর _-বন্ধৃত্ব পরস্পর সাহাধ্য ও যুদ্ধোত্তর সহযোগতা বিষয়ে 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার চুক্তি। 


১৯৪৪ 


১৪ই জান্ময়ার-২৯শে ফেব্রুয়ার --লোনিনগ্রাদ ও নভ্গরদ জার্মান ফাঁসস্ট বাহিনীর পরাজয়। 


লোননগ্রাদ প্রদেশের মুক্ত । 
২৭শে জানুয়ার -লেনিনগ্রাদের অবরোধ উন্তোলন। 
জানয়ার-ফেব্রুম্সার -সোভিয়েত ফৌজের কর্পসন-শেভ্চেক্কভূষ্কি লড়াই! বৃহ 


জার্মান সেনাদকা পরিবোষ্টত ও ধহংস। 


9৯৪ 


ওরা মার্চ 


২৬শে মার্চ 
৮ই এপ্রিল 
১০ই এপ্রল 
এাপ্রল-মে 


১»লা মে 


২৩শে জুন-২৮শে জুলাই 
জন 
৩রা জুলাই 


৮ই জুলাই 


১৩ই জুলাই 


২২শে জুলাই 


প্রথম ও "দ্বতীয় শ্রেণীর উশাকভ অর্ডার, প্রথম ও 'দ্বিতায় 

শ্রেণীর নাখিমভ অর্ডার এবং উশাকভ ও নাখিমভ পদক, 
প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোঁচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপাঁতমণ্ডলণর 'ডান্রু। 


_২য় উক্রেনীয় ফ্রুপ্টের সোভিয়েত সৈন্যদল প্রত নদশতীরস্ছ 
সোভিয়েত ইডীনয়নের রাম্দ্ীীয় সীমান্তে উপাচ্ছিত। ৃ 


--১ম উল্রেনীয় ফ্রন্টের সোভিয়েত সৈন্যরা সোভিয়েত-রুমানীয় 
ও সোভিয়েত-চেকোস্লোভাকণয় সীমান্তে উপনণত। সোভিয়েত 
ভূখণ্ড ছাড়িয়ে লড়াই। 

--ফাসিস্ট জামান দখল থেকে ওদেসার মুক্তি। 


_ফাঁসিস্ট জার্মান দখল থেকে সোভিয়েত ফৌজের ন্রিমিয়া 
উদ্ধার। 


--পমস্কো প্রাতিরক্ষা” ও “ককেশাস প্রাতরক্ষা” পদক প্রবর্তন 
করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপাঁতমণ্ডলশর 'ডাক্রু। 


_-ফাঁসস্ট জার্মান দখল থেকে সেভান্তপলের মুক্তি। 


ফ্রান্সের নর্মাশ্ডি উপকূলে ইঙ্গমাকরনি সৈন্যের অবতরণ; 
ইউরোপে দ্বিতীয় ফরণ্টের শুরু 

_-সোভিয়েত ফৌজের বেলরুশীয় লড়াই; জার্মান ফাঁসস্ট দখল 
থেকে বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতাল্রক প্রজাতল্যের মুক্ত । 

--কারেলয় যোজকে ফিনিশ ফোজের পরাজয়; কারেলো-ফনিশ 
সোভিয়েত সমাজতাল্ত্িক প্রজাতন্হের মাীক্ত। 

--জার্মীন ফাঁসিস্ট দখলদারদের হাত থেকে বেলরুশীয় সোভিয়েত 
সমাজতাল্ত্রক প্রজাতন্রের রাজধানী মিন্স্কের মাক্ত। 

_-*বীর জনন খেতাব”; “কীর জনন” ও প্রথম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় শ্রেণীর “মাতৃ গৌরব” অডনর এবং প্রথম ও 'দ্বতীয় 
শ্রেণর “মাতৃ পদক” প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতমণ্ডলশীর 'ডিক্রি। 


জার্মান ফাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে 'লিথুয়ানীয় 
সোভিয়েত সমাজতান্নিক প্রজাতল্মের রাজধানী 'ভিল্নউস 
উদ্ধার। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সিরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপন। 


১9৯ 


৩রা অগস্ট -সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লেবাননের মধ্যে কুটনোতিক সম্প্* 
স্থাপন। 


২০শে অগ্রস্ট-৪ঠা সেপ্টেম্বর -সোভিয়েত ফৌজের ইয়াসসি-কিশিনেভ লড়াই; বৃহৎ জার্মান 
সেনাদল পাঁরবেন্টত ও ধ্বংস। 


২৪শে-২৫শে অগস্ট -সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রত্যাহার করে ফাসিস্ট 
জার্মানর বিরুদ্ধে রূমানিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা । 

৩১শে অগস্ট --রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে সোভিয়েত ফৌজের প্রবেশ। 

৪ঠা সেপ্টেম্বর --ফনল্যান্ড কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
প্রত্যাহার। 

৭ই-৮ই সেপ্টেম্বর _ সোভিয়েত ইউীনিয়নের 'বরুদ্ধে যুদ্ধ প্রত্যাহার করে ফাঁসস্ট 
জার্মানর বিরুদ্ধে বূলগোঁরয়ার যুদ্ধ ঘোষণা । 

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর -_-ফাসিস্ট জার্মান দখলদারদের কবল থেকে বাল্টিক প্রজাতন্ন্গুঁলির 
বৃহদণ্চল সোভিয়েত ফোজ কর্তৃক মুক্ত। 

১৬ই সেপ্টেম্বর _ বুলগোরয়ার রাজধানী সাঁফয়ায় সোভিয়েত সৈন্যের প্রবেশ। 

১১ই ত -_তুভা জনপ্রঙ্জাতন্তের সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদান। 


রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্ল্রক প্রজাতন্ব্নের অস্তভূ্তি 
তুভা স্বায়ভ্তশাঁসত অণ্গল গঠন। 


১৩ই অক্টোবর - ফাঁসিস্ট জার্মান দখলদারদের হাত থেকে লাতভঈয় সোভিয়েত 
সমাজতাল্তিক প্রজাতন্ত্র রাজধানী 'িগার মাীক্ত।, 


২০শে অক্টোবর -ফাসস্ট জামান দখলদারদের কবল থেকে সোভিয়েত ফোজ ও 
যুগোস্লাভ জনমীক্ত ফৌজ কর্তৃক একত্রে যূগোস্লাভিয়ার 
রাজধানী বেলগ্রেড উদ্ধার। 


২৫শে অক্টোবর - সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইটালির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পকের 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠা। 


__ জার্মান ফাঁসস্ট দখলদারদের কবল থেকে সোভিয়েত ফৌজের 
পেচেঙ্গা প্রদেশ পেংসামো) ও উত্তর নরওয়ে উদ্ধার। 


১০ই িসেম্বর --মস্কোয় সোভিয়েত-ফরাসাী মৈত্রী ও পারস্পারক সাহায্য চুক্তি 
সম্পাঁদত। 
৯১৪৪ - পোল্যান্ড, পশ্চিম বেলরুশিয়া ও পশ্চিম উল্রেনে ১ম উত্রেনীয় 


কভ্পাক পার্টিজান বাহনীর হামলা । 


৪১৬ 


১৯৪৫ 
১৭ই জানুয়ারি 


২৬শে জানুয়ারি 
5৪ঠা-২২শে ফেব্রুয়ারি 


১৩ই ফেব্রুয়ারি 


9ঠা শ্রাপ্রল 
৯ই এ্রাপ্রল 
১১ই এাপ্রল 


১৩ই এপ্রল 


২১শে এাপ্রল 


২৫শে এপ্রুল 
খরা মে 


৮ই মে 


৯ই মে 
৯ই মে 


৯ই মে 


&ই জুন 


27--2160 


-পোলীয় ফৌজের সঙ্গে একত্রে সোভিয়েত ফৌজ্ কর্তৃক 
জার্মান ফাসস্ট দখপদারদের কবল থেকে পোল্যান্ডের রাজধানী 
ওয়ারশ মুক্ত। 


--লেননগ্রাদ নগরীকে লোঁনন অর প্রদান করে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সবেণচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতমণ্ডলীর 'ডিন্লি। 
_ সোভিয়েত ইউনিয়ন, মাকিনি যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন - এই 

1তন মিত্র রাষ্ট্রপ্রধানের ঞ্রিমীয় (ইয়াল্তা) সম্মেলন। 

-- সোভিয়েত ফোজের হস্তে জার্মান ফাঁসিস্ট ফৌজের বুদাপেস্ত 
বাহিনণ বিধ্বস্ত এবং জার্মান ফাসিস্ট দখল থেকে হাঙ্গেরির 
রাজধানশ বৃদাপেস্তের পূর্ণ মুক্তি। 

--স্লোঙাঁকয়ার প্রধান শহর ব্রাঁতস্লাভা সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক 
মুক্ত। 

--কানিগসূবার্গ বেওমান কাণিননগ্রাদ) শহর ও দুর্গ সোভিয়েত 
যোজ কতৃকি দখল। 

--মস্কোয় সোভিয়ত-যুগোস্পাভ বন্ধুত্ব, পারস্পারক সহায়তা ও 
বদ্ধোগুর সহযোঁগতার চুক্তি স্বাক্ষর । 
সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক অস্ট্রিয়ার রাগধানী 'ভয়েনা মুক্ত। 

মস্কোয় সোভিয়েত ইউানয়ন ও পোল্যান্ডের বন্ধবত্ব, পারস্পারক 
সাহায্য ও যৃদ্ধোস্তর সহযোগিতার ছুক্তি স্বাক্ষর। 

._ সানফ্রানীসস্কোতে সাম্নীলত জাত সম্মেলন শুর। 

_.সোভিয়েত ফৌঁজ কর্তৃক জার্মানির রাজধানী বার্লিন আঁকার । 

- কার্লস হর্টে জার্মান সর্বোচ্চ বম্যান্ডের প্রাতিনাধগণ কতৃকি 
জার্মান সৈনাবাহনীর 'িনাসর্ত আত্মসমর্পণপন্রে স্বাক্ষর । 

__ তীয় উৎসব -- ফাঁসস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয় দিবস। 

জার্মান ফাপিস্ট আভযানকারণদের হাত থেকে সোভিয়েত 
সৈন্যের চেকোস্লোভাক রাজধানী প্রাগ উদ্ধার। 


*১১৪১-৪৫ মহান দেশপ্রোমক যুদ্ধে জার্মানদের উপর 
বিজয়” পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের সভাপাতিমণ্ডলীর ভানু 

_জার্মানির পরাজয় এবং চার ধমব্রশাক্ত (সোভিয়েত ইীনয়ন, 
গ্রেট বৃটেন, মার্কন শুক্তরাষ্ট্র, ক্রান্স) কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতা 
গ্রহণের ঘোষণাপন্র বার্লিনে স্বাক্ষরিত। 


৪১৭ 


৬ই জুন 


২৪শে জুন 


২৯শে জুন 


১৭ই জুলাই-২রা অগস্ট 


৬ই অগস্ট 


৯ই অগস্ট-২রা সেপ্টেম্বর 


১৪ই অগস্ট 


১৪ই-১৬ই অগস্ট 


১৬ই অগস্ট 


খরা সেপ্টেম্বর 


১৩ই সেপ্টেম্বর 


২৫শে সেপ্টেম্বর 


৩০শে সেপ্টেম্বর 


২৪শে অক্লোবর 


১০ই নভেম্বর 


১৯১৪৫৬এর ২০শে নভেম্বর- 
১৯৪৬'এর ১লা অক্টোবর 


--*১৯৪১-৪৫ মহান দেশপ্রেমক যুদ্ধে বীরোচিত শ্রম” পদক 
প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউীনয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপাঁতিমন্ডলণীর 'িক্রি। 


-- মস্কোর রেড স্কোয়ারে বিজয় কুচকাওয়াজ । 
চা 


_ দ্রান্সকার্পেথীয় উক্রেনের উন্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্িক 
প্রজাতন্মে যোগদান বিষয়ে সোভিয়েত ইউানয়ন ও 
চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে চুক্তি 


_মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বুটেন ও সোভিয়েত ইউানয়ন -_ এই 
তিন 'ন্ত্র রাম্ট্রপ্রধানের বার্লিন পেট্সূড্যাম) সম্মেলন। 

_ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রুমাঁনয়া ও ফিনল্যান্ডের 
কৃটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থ্যাপিত। 

_-সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যৃদ্ধ। 


০১৮৭: 


--মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন "ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্ব মৈত্বাী 
চুক্তি স্বাক্ষারত। 

--সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরিয়ার মধ্যে কুটনোতিক সম্পকেরি 
পুনঃপ্রাতিজ্ঞা। 

_সোভিয়েত-পোলণয় রাষ্দ্র সীমান্ত বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও পোলায় প্রজাতল্মের মস্কো চুক্তি। 


_টোকিওতে জাপানী সৈন্যবাহনণর 'বনাপর্ত আত্মসমর্পণে 
জাপান" প্রাতিনাধদের স্বাক্ষর । 


জার্মান ফাসিস্ট আভিষানকারীদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বৈষাঁয়ক ক্ষাতির পাঁরমাণ বিষয়ে জরুরী রাস্ট্রীয় কাঁমশনের 
রপোর্ট। 


_সোভিয়েত ইউীনিয়ন ও হাঙ্গেরির মধ্যে কুটনোৌতিক সম্পর্ক 
পুনঃস্থাপিত। 


--থ্জাপান জয়” পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর 'িক্রি। 


- জাতি সঞ্ঘের সনদ বলবং। 


_ সোভিয়েত ইউানয়ন ও আলবোনয়ার মধ্যে কুটনোৌতক সম্পর্ক 
স্থাপন। 


_নুরেমবার্গে প্রধান জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের 'বিচার। 


৪৯৮ 


১৯৪৬'এর নভেম্বর 


১৯৪৬ 


১৮ই জানয়ার 


২৭শে ফেব্রুয়ারি 


মার্চ 


১২ই এপ্রল 


২৯শে জুলাই-১৫ই অক্টোবর 


১৯শে সেপ্টেম্বর 


১৯৪৬-১৭৯৫০ 


১৯৪৭ 
২৮শে ফেব্রুয়ারি 


শুরা মার্চ 


১০ই মার্৮২৪শে এপ্রিল 
১৬ই অগস্ট 
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-জার্মান ফাঁসিস্ট আন্রমণকারীগণ কর্তৃক বিধস্ত সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ১৫টি প্রাচীন শহরের পুনানির্মীণ বিষয়ে 
জনকাঁমশার পাঁরষদের "সিদ্ধান্ত । | 


-জ(তিসঙ্ঘ সাধারণ পাঁরষদের প্রথম অধিবেশন লপ্ডনে শূরু। 

-মস্বেনয় সোভিয়েত ইডানয়ন ও মঙ্গোলীয় জন প্রজাতল্লের 
এধো বধ ও পারস্পারক সহায়তা এবং সাংস্কৃতিক ও 
আঅথনোতিক সহযোগিতার বোঝাপড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর । 
সোঁঙমেত ইডানিঞনের জনকামিশার পাঁরষদকে সোভিয়েত 
ইউনয়শের মান্তপারধদ এবং ইডানরন ও স্বায়স্তশাঁসত 
গ্রজাতল্লগূলির জনকাঁমশার পাঁরষদকে ইউীনয়ন ও 
স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্নগঠীলর মান্ধিপারধদ রূপে পুনগণিনের 
আইন পাশ। 

-১৯৪৬-১৯৫০ সালের জ্রন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় 
অর্থনীতি পুনর্বাসন ও বিকাশের পাঁটসালা পরিকজ্পনা 
বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে আইন 
পাশ। 

-সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাক প্রজাতল্রের প্রথম 
বাঁণজ্য চুঁঞ্ত স্বাক্ষীরত। 

-প্যারিস শাস্তি সম্মেলন। 

- যৌথখামারগীলিতে কীষ সমবায়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘন নিরোধের 
ব্যবস্থা িধয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাল্দিপারষদ ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির বেলশোভক) কেন্দ্রীয় ক্লামাঁটর 
[সদ্ধান্ত। 


-টতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা । 


_কাঁষতে যৃদ্ধোত্তর প্রর্গাত নিশ্চিত করার ব্যবস্থা বিষয়ে 
সোভিয়েত ইউীনয়নের কাঁমউনিস্ট পার্টির বেলশোভক) 
কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঁধবেশনের 'সিদ্ধান্ত। 


-লোনন দূনেপর শাক্তকেন্দ্রের পুনগঠিন প্রেথম টার্বাইনের কাজ 
শদর5)। 

-পররাষ্ট্র মাল্পপারিষদের মস্কো অধিবেশন। 

-সারাতভ-মস্কো গ্যাস পাইপ লাইন সম্পূর্ণ । 


৪১৯৯ 


২৯শে অগস্ট 


৬ই সেপ্টেম্বর 


এই সেপ্টেম্বর 


১৪ই ডিসেম্বর 


১১৪৭ 
১৯১৪৮ 
৪ঠা ফেব্রুয়ার 


১৮ই ফেব্রুয়ারি 


১৮ই মার্চ 


৬ই এাপ্রল 


১০ই এ্রপ্রল 


৯১৯৪৯ 


২৫শে জানুয়ারি 


২৫শে অগস্ট 


--১০ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসে সম্পাঁদত ইটালি, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, 
বুলগোরয়া ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে শাস্তিচুক্ত সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে অনুমোদিত । 

_মস্কোর অন্ট শতবার্ধকী উদ্‌যাগন উপলক্ষে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপার্তিমণ্ডলী কর্তৃক 
মস্কোকে লেনিন অডণর প্রদানের ডিক্রি। 

_আস্কোর অন্ট শতবার্ধকী উদ্যাঁপত। 


_-মদূদ্রা সংস্কার এবং খাদ্য ও িল্পদ্রব্যের রেশনকাড* প্রত্যাহার 
[বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মান্নিপারষদ এবং সোভিয়েত 
ইউীনয়নের কাঁমউানিস্ট পার্টর বেলশোভিক) কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 
সন্ধান্ত। 

৬৯ 


-- সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প আকাদমী হ্ছাপিত। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুমানীয় জনপ্রজাতন্দের মধ্যে বন্ধত্ব, 
সহযোঁগতা ও পারস্পারক সহায়তার চুক্ত সম্পাদন। 


-_ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হাঙ্গেরীয় জনপ্রজাতন্বের মধ্যে বন্ধুত্ব, 
সহযোঁগতা ও পারস্পারক সহায়তার চুক্তি সম্পাদন। 

--সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরায় জনপ্রজাতল্ধের মধ্যে বন্ধ-স্ব, 
সহযোগতা ও পারস্পরিক সাহাষোর চুক্তি সম্পাদন। 

--সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে বন্ধত্ব, সহযোগিতা 
ও পারস্পারক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন। 

-১৯৪৮ সালের ১০ই এরপ্রল থেকে কতকগ্াঁল দ্রব্যের রাস্ট্রীয় 
খুচরা বাঁধা দরের আরো হাস বিষয়ে সোভয়েত ইউনিয়নের 
মান্্পাঁরষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ। 


প্রকাঁশত (সোভিয়েত ইউীনয়ন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাঁকয়া, 
বুলগোঁরয়া, হাঙ্গোর ও রুমানিয়াকে নিয়ে; ফেব্রুয়ারি মাসে 
পাঁরষদে আলবোঁনয়ার যোগদান; ১৯৫০ সালের অক্টোবরে 
জার্মান গণতন্মের যোগদান)। 


শুরু। 


৪২০ 


২৫শে সেপ্টেম্বর 


১৯৫০ 


১৪ই ফেবরুয়ার 


১লা মার্চ 


রে 

৮ 
এ 
ড 


২১৯শে অগস্ট 


৩১ অগস্ট 


২১শে সেশ্টেম্বর 


২৮শে ডিসেম্বর 


১৯৫০ 


৯৯৫১ 


১২ই মার্চ 


১৯৯৫৬১-১৯৫৫ 


১৯৫৬২ 


৩রা-১২ই এ্রীপ্রল 
৩১শে মে 


_টাস কতৃকি সোভিয়েত ইউনিয়নে পরমাণ্‌ বোমা পরগক্ষার 
সংবাদ প্রকাশ। 


- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন জনপ্রজাতন্বের মধ্যে বঙ্ধত্ব, মৈত্রী 
ও পারস্পারিক সহায়তার চুক্তি সম্পাদন। 


--ধবলের স্বর্থমানে আগমন ও বৈদেশিক মবদ্রা প্রসঙ্গে রুবলের 
বাঁনময় হাব বাদি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মান্মপারযদের 


--পরমাণ্, অস্ত্র নাঁষদ্ধ করার জন্য বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী 
বানা কক প্রচারিত স্টকৃহলম আবেদনে সহি সংগ্রহ । 
-ভলগায় কুইবিশেভের নিক শাক্তকেন্দ্র 'নর্মাণের জন্য 

মান্নপারযদের সিদ্ধান্ত গ্রকাশ। 

-_-ভলগায় স্তালনগ্রাদের নিকটে বেতর্মানে ভলগোগ্রাদ) 
1বদাৎকেন্দ্রে নির্মাণের জনা মন্নিপারষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ । 
--দনেপরে কাখভকা জলবিদযৎ কেন্দ্র এবং সেচের জনা দক্ষিণ 
উক্রেনীয় ও উত্তর 'ক্রিমীয় ক্যানাল নির্মাণার্থে সোভিয়েত 

ইউানয়নেব মল্দিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ। 

গলগা-দন ক্যানাল নির্মাণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মান্ত্রপারধদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ। 

_ দ্রুত্গতি ধাতৃকর্তনে টারন্নার বর্তৃকেভিচি (লোননগ্রাদ), 
[বকভ (মস্কো) ও সেমিনাস্কর (বঝিয়েভ) অসাধারণ সাফল্য; 
এ*্রা ধাতু কাটা ব্যবস্থার পুনগ্গঠন ও নতুন ধরনের মৌশনটুল 
1ডজাইনেব প্রস্তাব করেন। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে শাস্ত রক্ষার 
আইন গৃহীত। 
-পণ্টম পচিসালা পাঁরিকল্পনা। 


-মস্কোয় আন্তজর্শীতক অর্থনৌতিক সম্মেলন। 
-লোনন নামাঙ্কিত ভলগা-দন জাহাজ চলাচলের ক্যানাল 
উল্মুক্ত। 


৪২৯ 


&ই-১৪ই অক্টোবর _ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটর উনাবংশ কংগ্রেস। 


১৯৫২ -সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক চাঙচুন রেলপথ চন জনপ্রজাতল্দের 
হস্তে প্রত্যর্পণ । 

১৯৫২ লোনিনগ্রাদ “এলেক্তাসলা* কারখানায়, ১,৫০,০০০ 
কিলোওয়াট শাক্তি সম্পন্ন হাইড্রোজেন-শীতল টার্বো-জেনারেটর 
নারেমত। 

১৯৫৩ 

&েই মার্চ -- সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্নিপারষদের সভাপাঁত স্তাঁলনের মৃত্যু 

৮ই অগস্ট --সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পণ্চম অধিবেশনে 
খামার ট্যাক্স বিষয়ে আইন পাশ। 

২০শে অগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে হাইড্রোজেন বোমা পরণীক্ষার রিপোর্ট 
সরকার কুকি ঘোষণা । 

ই সেপ্টেম্বর - সোভিয়েত ইউানয়নের কামউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 
পূর্ণধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির আঁধকতর বিকাশের 
ব্যবস্থাবিষয়ক 'সিদ্ধান্ত। 

ই৬শে সেপ্টেম্বর _ দেশের পশুপালন উন্নয়নের ব্যবস্থা এবং যৌথখামারা, শ্রীমক 


ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জাম থেকে রাম্ট্রেরে নিকট 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় সামগ্রীর পাঁরমাণ হাস করে সোভিয়েত 
ইউাঁনয়নের মান্দরপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমডীনস্ট 
পার্টর কেন্দ্রীয় কামাটর “সদ্ধান্ত প্রকাশ। 


২৩শে অক্টোবর --সোভিয়েত বাণজ্য আঁধকতর 'বকাশের ব্যবস্থা বিষয়ে 
সোভিয়েত ইউনয়নের মল্লিপরিষদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কামউানস্ট পার কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশ। 


২৮শে অক্টোবর _-কারখানাজাত ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের প্রসার এবং তার উৎকর্ষ 
- বৃদ্ধ বিষয়ে সোভিয়েত ইউাঁনয়নের মাল্নপারষদ ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটির "সিদ্ধান্ত । 


৩০শে অক্বোবর -_ খাদ্যবস্তু উৎপাদনের প্রসার ও তার মান উন্বয়ন বিষয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মাল্মপাঁরষদ ও সোঁভয়েত 
পার্টর কেন্দ্রীয় কামাটর সিদ্ধান্ত । 


৯৯৫৪ 


২৫শে জানয়ার-১৮ই ফেব্রুয়ার -_বার্লনে চতুঃশাক্ত পররাচ্ট্ সাঁচব সম্মেলন (সোঁভয়েত 
ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মাঁকন বুক্তরাম্ট্রী ও ফ্রান্স)। 


৪২৭ 


১৯শে ফেব্রুয়ারি 


খরা মা 


২৬শে এপ্রিল-২১শে জুলাই 


মে 


৭ই-১৫ই জ 
২৭শে জুন 
১লা অগস্ট 


১৭ই অগস্ট 


১২ই অক্টোবর 


১৯৫৫ 
২৫শে জানুয়ার 


২৫শে-৩১শে জানযয়ারি 


৯ই ফেব্রুয়ারি 


৯ই মার্চ 


রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাল্লিক প্রজাতন্ম থেকে 
উন্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতাাঁন্তুক প্রজাতলোর গনকট ধর্রীময়া 
অণ্চল হস্তান্তর বিষয়ে সোভিয়েত ইউীনয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের সভাপাতিমন্ডলীর 'ডিক্রি। 


_ দেশে বার্ধত শস্যোৎপাদন এবং অনাবাদী ও পাঁতিত জম চাষ 
বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কামঠির পূর্ণাধবেশনের পসদ্ধান্ত। 


- জেনেভা পররাম্্র সাঁচব লসম্মেলন। 


_-উন্রেন ও রাশিয়ার পদনমিশিনের 'ন্রিশতবার্ধঘকী উদযাপন; 
উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও রুশ সোভিয়েত 
ফেড়ারোটভ সমাজতান্্িক প্রজাতন্ত্কে লোনন অডশর প্রদান। 


--সোভিয়েত ইউাঁনয়নের একাদশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস; নতুন 
ট্রেড ইউনিয়ন 'নয়মাবলণী গ্রহণ । 


সোভিয়েত ইউানয়নের [শ্প-প্রযুক্ত 


[বদ-তকেন্দ্র চাল, | 


প্রথ পরমাণু 


-মসে্কায় সারা ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন। 


-_ শস্যোৎপাদন ঝাদ্ধপ জন্য আধকতর অনাবাদশ ও পাঁতিত জমি 
করণ বিষয়ে সোভয়েত ইউনিয়নের কিউানস্ট পাটির কেন্দ্রীয় 
কামাটি ও সোভিয়েত ইউীনয়নের মান্নপারষদের 'সিদ্ধাস্ত। 


--শৃপাকিঙে মিলিত সোভিয়েত-চটন ঘোষণা স্বাক্ষারত। 


-সোডিয়েত ইউনয়ন ও জার্মানির মধ্যে যৃদ্ধাবস্থার অবসান 
করে সে।ডয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপাতিমন্ডলশর ডক্রি। 

-সোভিয়েত ইউীনয়নের কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কাঁমাটির 
পূর্ণাধিবেশন; গবাদি পশু উৎপন্বের বার্ধত উৎপাদনের 
সিদ্ধান্ত। 


-সব দেশের পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ হ্ছাপন বিষয়ে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোঁচ্চ সোভিয়েতের ঘোষণা । 


-কুঁষি পরিকল্পনার প্রঢালত রতি অদলবদল বিষয়ে সোভিয়েত 
ইউ্ানয়নের কািউানিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁসাট ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মন্পিপরিষদের 'সিদ্ধাস্ত। 


৪২৩ 


১৪ই মে --আলবোনয়া, বুলগোরয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মান জন 
প্রজাতন্্, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রূমানিয়া ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধৃত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পারক সহায়তার 
ওয়ারশ চুক্তি । 

১৬ই-১৮ই মে _-বিজ্ঞান, ইঞ্জীনয়রিং ও ব্যবহারিক আভভ্ঞতাপ্রসৃত সর্বাধুনিক 
সুকৃতিগাঁলর শিশ্ুপপ্রয়োগ বিষয়ে আলোচনার জন্য ক্রেমলিনে 
শিজ্পকমাঁদের সারা ইউনিয়ন সম্মেলন। 


৪ঠা-১২ই জুলাই _ঁশিন্পের উন্নাতি, কাঁরগাঁর অগ্রগতি ও বার্ধত উৎপাদন 
সংগঠনের আঁধকতর প্রগাঁতি, বসন্তকালীন বপনের ফলাফল, 
শস্যচাষ, ফসল তোলা ও ১৯৫৫ সালের জন্য রাষ্ট্রের নক 
শস্যোৎপন্ন প্রদান পাঁরকজ্পনার পরিপূরণ নিশ্চিত করা এবং 
সোভিয়েত-যুগোস্লাভ আলাপ-আলোচনার ফলাফল এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পাঁটর বিংশাতিতম কংগ্রেস 
আহ্হানের সমস্যা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিডীনস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন। 

৯ই অগস্ট _শিশ্পোদ্যোগ-পারচালকদের আঁধকার বৃদ্ধি বিষয়ে সোভিয়েত 
মান্দ্পরিবদের 'সিদ্ধান্ত। 

_ নির্মাণ কর্মের আঁধকতর যন্ত্রায়ন, উৎকর্ষ বদ্ধ ও খরচা হাস 
[বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমিউানিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কাঁমাঁট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মান্্পরিষদের 1সদ্ধান্ত। 

৯ই-১৩ই সেপ্টেম্বর --সোঁিয়েত ইউনিয়ন ও জীর্মান ফেডারেল প্রজাতন্মের মস্কো 
আলোচনা; কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাঁপিত। 

-- সোভিয়েত-ফিনল্যাপ্ড কশিউানকে; সোভিয়েত ইডীনয়ন ও 


২৩শে অগস্ট 


১৯শে সেপ্চেম্বর 
ফিনল্যান্ডের মধ্যে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রলের মৈত্রী ও 
পারস্পারক সহায়তা চুক্তির মেয়াদ ২০ বছর বার্ধত। 

খরা নভেম্বর --গোর্কি জলাঁবদ্যুং কেন্দ্রের প্রথম অংশ চালহ। 

১৫ই নভেম্বর _-লেনিনগ্রাদ ভূগর্ভ রেলের প্রথম লাইনে গাঁড় চলাচল শুরু 

২৯শে ডিসেম্বর _- কুইিশেভের নিকটে ভলগার লেনিন জলাবিদন্যং কেন্দ্রের বিদনযং 
উৎপাদন শুরু। 

১৯৫৬ 

২৬শে জানুয়ারি _ সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পর্ককালা উদ্দ অণুল 'ফনল্যাণ্ডের 
হাতে সমর্পণের জন্য হেলাঁসাঁঞঙ্কতে স্বাক্ষারত চূড়ান্ত 
প্রটোকোল। 

১৪ই-২৫শে ফেব্রুয়ার __ সোভিয়েত ইউীনয়নের কাঁমউনিস্ট পাঁ্টর 'িংশাততম কংগ্রেস। 


৪২৪ 


২৯শে ফেব্রুয়ার 


৮ই মার্চ 


১০ই মার্চ 


১০ই মার্চ 


১৩ই মার্চ 


২৬শে মার্চ 


খ৬শে নে 


৩রা জৎ্ন 


৪ঠা জুন 


৬ই জুন 


২০শে জনন 
৩০শে জদন 


2ধ--2160 


-রুশ স্োেভয়েত ফেডাঝৌটভ সমাজতান্ত্রক প্রজাতন্মের জন্য 
সোভিয়েত ইউানয়নের কামউনস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 
একট ব্যরো স্থাপনের কমিউনিকে প্রচারত। 


-রবিবার ও ছুটির দিনের পূরবাদনে শ্রামক ও কর্মচারশদের 
হুস্বতর কর্মীদন াবষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবেচ্চ 
সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলণর 'ডিন্রু। 


_কৃঁষ সমবায়ের নিয়মাবলী এবং খামারী উৎপাদনের সংগঠন ও 
ব্যবস্থাপনায় যৌথখামার* র উদ্যোগ বাদ্ধির ?বষয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পাট'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মান্তিপারষদের সিদ্ধান্ত । 


- যৌথখামারীদের কাজের জন্য মাসিক আগ্রম এবং পাঁরপূরক 
পারশ্রামক প্রনান বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও সোভিয়েত ইউানয়নের মান্মপারষদের 
[সদ্ধান্ত। 


-ডোজনালয়গুলির ক'জ উন্নত করা বিষয়ে সোঁভয়েত ইউনিয়নের 
মান্নপারিধদ ও সোভিয়েত ইউীনম্ননের কাঁমউানস্ট পাটরি 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর সিদ্ধান্ত প্রকাশ। 

প্রসবের আগে ও পরে প্রসাতি ছুটির মেয়াদ বাদ্ধ করে 
সোভরেত ইউনয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাতিমণ্ডলণর 
ডান্র। 

-১৬-১৮ বছর বয়সের তর.ণদের জন্য ৬ ঘণ্টা কর্ম/দনের প্রচলন 
করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপাতিমণ্ডলনর 'ডিক্রি। 

-অর্থনগাতির কতকগুলি শাখার উদ্যোগ ইউনিয়ন প্রজাত্তঘরগ্ালর 
নিকট হস্তান্তর ও তওপ্রসঙ্গে গ্রহণীয় ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েত 

উানয়নের কামউীনস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কামিটি ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মাল্পপরিষদের 'সিদ্ধান্ত। 

-মস্কোয় সারা ইউনিয়ন কীঁষ প্রদর্শনীর এলাকায় সারা ইউনিয়ন 
[শপ প্রবর্শনীর উদ্বোধন। 

-মাধ্যামক স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীগঁলিতে, বিশেষ মাধ্যামক স্কুল 
ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছান্র-বেতন তৃলে দিয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মান্দপারষদের 'সিদ্ধান্ত। 

-মস্কোয় সোভিয়েত-যুগোস্লাভ যুক্ত ঘোষণা স্বাক্ষরিত। 


-ব্যাক্তত্ব পূজা ও তার ফলাফল অবসানের জন্য সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 'দিদ্ধান্ত। 


৪২ 


১৪ই জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পণ্টম আঁধিবেশনে 
রাষ্ট্রীয় পেনশন আইন গ্রহণ 


১৬ই জুলাই --কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতাচ্গিক প্রজাতম্মকে 
কারেল'য় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্তিক প্রজাতল্ত 
রূপে পুনর্গঠিত করে রুশ সোভিয়েত ফেডারোঁটভ 
সমাজতাল্লক প্রজাতন্তের অন্তর্ভীক্তর আইন সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পণ্চম আঁধবেশনে গৃহীত? 


৯৬ই জুলাই --নিরস্বকরণের জন্য সকল দেশের পার্লামেণ্টের নিকট সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বাণণী। 
১৬ই অগস্ট _-তূলা উৎপাদন বাদ্ধর জন্য উজবেক ও কাজাখ সোভিয়েত 


সমাজতান্ত্রিক প্রজাতল্মের গলদনায়া ক্ষেধিত) স্তেপে জল 
সেচের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কাঁমাট ও সোভিয়েত ইউনয়নের মাঁল্পপাঁরবদের 'সদ্ধান্ত। 


৬ই সেপ্টেম্বর _ জাতিতে জাতিতে শান্ত জোরদার করার জন্য আন্তরাতক 
লোনন পুরস্কার রূপে স্তালিন-পুরস্কারের নব নামকরণ করে 
সোভত্বেত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর 
ডান্রু। 

৮ই সেশ্টেম্বর - বিজ্ঞান, ইঞ্জনিয়ারং, সাহত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে অসাধারণ 


সাফল্যের জন্য লেনিন পুরস্কার বষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কাঁমউীনস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও সোভিয়েত ইউানয়নের 
মন্ত্রিপারিষদের 'সিদ্ধান্ত। 


৮ই সেপ্টেম্বর _অঙ্প বেতনের শ্রাীমক কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি করে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মান্ত্রপরিষদ, সোভিয়েত 
কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও 
ট্রেড ইউনয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদের 'সিদ্ধান্ত। 


৮ই সেণ্টেম্বর - শ্রীমক কর্মচারীদের করযোগ্য আয়ের নিম্ন সীমা বৃদ্ধির বষয়ে 
সোভিদ্লেত ইউনিয়নের সর্বেচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতমণ্ডলার 
ডান্র। ৃ 

১৭ই-১৯শে অক্টোবর --ক্রেমালনে শিল্প র্যাশনালাইজার উত্তাবক ও আ'বজ্কারকদের 
সারা ইউনিয়ন সম্মেলন। | 

১৯শে অহৌবর -.সোভয়লেত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে য্দদ্ধাবস্থার অবসান 


এবং কূটনৈতিক ও রাষ্টীনূত সম্পর্ক স্থাপনে মতৈক্য বিষয়ে 
সোভিয়েত-জাপান ঘোষণা। 


২০শে অক্টোবর _«“অনাবাদশী জাম হাসিল” পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতমন্ডলীর [ভাক্রু। 


৪২৬. দ্য 


৩০শে অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্তিক রাস্টের মধ্যে 
বন্ধত্ব ও সহযোগিতার 'বকাশ ও আঁধকতর শাক্তবৃদ্ধির 'ভান্ত 
ধিবষয়ে সোভিক্নেত সরকারের ঘোষণা । | 


$ই নভেম্বর -অনাবাদ ও পতিত জমি চাষে কমসোমল সভ্য ও সোভিয়েত 
তরুণ-তরুণীদের আত্মোংসগণ কাজের জন্য সারা ইউীনয়ন যুব 
কাঁমউনিস্ট লীগকে লোনন অর প্রদান করে সোভিয়েত 
ইউানয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাতিমন্ডলীর 'ডিক্রি। 


১৭ই ডিসেম্বর -পোল্যান্ডে সাময়িকভাবে বহাল সোভিয়েত সৈন্যৰলের বৈধ, 
প্রাতষ্ঠা বিষয়ে সোভিয়েত-পোল্যণ্ড কাঁমিউনিকে ও চুক্তি 
ওয়ারশতে স্বাক্ষারত। 


২০শে-২৪শে ডিসেম্বর -ষন্ঠ পাঁচসালা পরিকজ্পনা রচনা সম্পূর্ণ করা, ১৯৯৫৬-০ 
সালের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষা ও ১৯৫৭ সালের অর্থনৈতিক 
পাঁরক্পনা স্থির করা এবং সোভিম্নেত ইউনিয়নে অর্থনোৌতিক 
ব্যবস্থাপনাব উন্নাতর বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে আলোচনা । 


১৯৫৬ -ভলগার লেনিন বিদ্যংকেন্দ্র থেকে মস্কোর নিকটস্থ নগিন্স্ক 
উপকেন্দ্র পর্যপ্ত ৯০০ ফিলোিটার লম্বা চার শ কিলোভোল্টের 
ট্রান্সীমশন লাইন চালছু। 

১৯৫৭ 

১১ই ফেব্রুয়ারি সর্বোচ্চ সোভিয়েতের যষ্ত আঁধবেশনে 


ইউনিয়ন প্রজাতল্লগুলির নকট ইউানয়ন প্রজাতন্্গাঁলর 
অভ্ন্তরস্থ বিচারবিভাগীয় ব্যাপারে আইন প্রণয়নের অধিকার 
হস্তান্তর; দেওয়ানী, ফৌজদার ও আয়ালতীবাঁধ ইঞ্টরনিয়ন 
প্রজাতন্গ্ির আওতায় গ্রহণ এবং আগ্ালক ও বিভাগীয় 
প্রশাসনিক সাঁমানা 'নর্ধারণ ইউনিয়ন প্রজাতল্্রগ্যালর এক্ডিয়ারে, 
দেবার আইন পাশ। 

১৩ই-১৪ই ফেব্রুয়ারি -ধশিজ্প ও নির্মাণ ব্যবস্থাপনার সংগঠনে আরো উন্নতি বিষয়ে, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটির 
পূর্ণাধিবেশন। | 

১৪ ই মার্চ জার্মান গণ প্রজাতব্তে সামায়কভাবে বহাল সোভিয়েত সৈন্য 
প্রসার্গিত সমস্যায় সোভিয়েত সরকার ও জার্মান গণতান্মক' 
সরকারের বোঝাপড়া । 

১৩ই মে -শিষ্প ও নির্মাণ পাঁরচালন ব্যবস্থার আরো উন্নতির আইন 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সপ্তম আঁধবেশনে 
গৃহাঁত। 


28 ৪২৭ 


৯১৫ই মে 


১৬ই মে 


২৭শে নে 


১২ই জুন 
২২শে-২৯শে জন 


২৩শে জন 
৪ঠা জুলাই 


২৮শে জুলাই-১১ই অগস্ট 


৩১শে জুলাই 


২০শে অগস্ট 


১৯শে সেপ্টেম্বর 


৪ঠা অক্টোবর 
১৩ই অক্টোবর 


পুরা নভেম্বর 


গুই নভেছ্বর 


_ মস্কোয় সোভিয়েত-মঙ্গোল"য় যুক্ত ঘোষণা স্বাক্ষর। 


_লোনিনগ্রাদের ২৫০তম বার্ষিকীর স্মারক পদক প্রবর্তন করে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাতিমন্ডলণর 
ডিক্রি। 

হাঙ্গেরি জনপ্রজাতল্তের ভূখণ্ডে সামায়কভাবে বহাল সোভিয়েত 
সৈন্যের বৈধ প্রাতিষ্ঠা বিষয়ে সোভিয়েত-হাঙ্গেরি চুক্তি বুদাপেস্তে 
স্বাক্ষরিত। 

--হেলাসাঁঙ্কতে সোভিয়েত-ফানিশ কাঁমউীনকে স্বাক্ষর । 

--পার্টবিরোধাী গ্রুপ মলতভ, মালেওকভ, কাগানাঁভচ সম্পর্কে 
সোভিয়েত ইউানর়নের কাঁমউীনস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটির 
পূর্ণাধিবেশনের সদ্ধান্ত। 

_লোননগ্রাদের ২৫০তম বার্ষকী উদ্‌যাপন । 

-_ যৌথখামারী এবং শ্রামক কর্মচারগণ কর্ৃকি রাষ্ট্রের নিকট 
বাধ্যতামূলক খামারোৎপন্ন প্রনানের অবসান 'বষয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কাঁমাটি ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মাল্নিপারিষদের 'সিদ্ধান্ত। 


-মস্কোয় ষ্ঠ বিশ্ব যুব-ছান্র উৎসব। 
-- “সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহ নির্মাণ বৃদ্ধি বিষয়ে” সোভিয়েত 


ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাট ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মন্রিপারষদের "সিদ্ধান্ত । 


--রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লবী রেড ইউীনিয্রন প্রাতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষকী 
উদযাপন উপলক্ষে সবোঁচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতিমন্ডলাী 
কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নগ্ুলিকে লেনিন অর্ডার প্রান । 


--মর্দভীয় রাষ্ট্রীয় 'বশ্বাবদ্যালয় স্থাপনের জন্য সোভয়েত 
ইউাঁনয়নের মীল্ন্পাঁরষদের 'সদ্ধান্ত। 

_দুনিয়ার প্রথম কৃতিম উপগ্রহ স্পেতনিক) প্রেরণ। 

_ দাগেস্তান রাষ্ট্রীয় 'বশ্বাবদ্যালয় স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মান্মপারষদের "সিদ্ধান্ত । 


_ অভ্যন্তরে প্রাণ সহ দ্বিতীয় কান্রম উপগ্রহ স্পেতানক) 
প্রেরণ। 


- সোভিয়েত ইউীনয়নের সর্বোচ্চ সোভয়েতের জয়ন্তী 
আধবেশন; আঁধবেশনে “মহান অক্টোবর সমাজতান্মিক বিপ্লবের 
চল্লিশ বছর” বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউীনস্ট পার্টির 


৪২৮ 


১৪ই-১৬ই নভেম্বর 


১৬ই-১৯শে নভেম্বর 


&ই ডসেম্বর 


১৪ই িসেম্বর 


১৮ই ডিসেম্বর 


২১শে ডিসেম্বর 


১৯৬৮ 


৯ই জানুয়ারি 


২৫শে-২৬শে ফেব্রুয়ার 


১৩শে মাচ 


কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি খশ্চভের রিপোর্ট; 
“দুনিয়ার সমস্ত দেশের সকল মেহনতশ, রাজনণীতাবদ ও 
জনকমাঁ, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রাতানধিগণ, পালণমেস্ট ও 
সরকারগুলির নিকট” বাণী আঁধবেশনে গৃহণত। 


_মস্কোয় সমাজত্ান্নক দেশগহীলর ১২ট কমিউানস্ট ও শ্রামক 
পাট প্রাতীনাঁধনের সভা; ঘোষণা গৃহশত। 

-মস্কোয় ৬৪1ট কমিউনিস্ট ও শ্রামক পার্টি প্রাতন্িধদের সভা; 
সারা দুনিয়ার মেহনতখদের উদ্দেশে একাঁট শাস্তি ঘোষণা 
গৃহীত। 

-লোনিনগ্রাদে ১৬,০০০ টনের পারমাণাবক বরফ-ভাঙা জাহাজ 
“লেনিন”এর জলাবতরণ। 

-সোভিয়েত ইউঁনয়নের সবোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলণ 
কতৃকি 'নিম্নীলাখত সারা ইউনিয়ন মন্ত্িপপ্তর বিলোপ: বমান 
শিপ, প্রতিরক্ষা িক্প, রোডও-ইঞ্জিনয়ারং শল্প, জাহাজ 
নিমণণ; সোভিম্নেত ইউনিয়নের মান্ত্রপারষদের নিম্নালাখত 
রাহ্দ্ৰীয় কমিটি গঠনের ডাগর: বিমান হীঞ্জনয়ারং, প্রাতিরক্ষা 
ই্জনিয়রিংং রোৌডও-ইলেক্টটনিক ও জাহাজ বনরেধণণ। 


-সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব শ্রামিক ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে 
আছে তথা নিঃসন্তান আঁববাহিত নারীদের ওপর “অবিবাহত 
নাগাঁরক বা যান্রে পারবার ছোট তাদের ওপর ট্যাক্স” নাকচ করে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর 
ডিল্লি। ৰ 

-ঁসরীয় প্রজাতন্তের সরকারণ প্রাতাঁনাঁধদল কর্তৃক সোভিয়েত 
ইউনিয়ন সফর বিবষয়ে সোভিয়েত-সারয়া কাম্উনিকে 
প্রকাশ। 


--সোভিয়েত ইউনিয়নের মল্তিপরিষদ কর্তৃক নভাসাবিস্ক রাষ্ট্রীয় 
বিশ্বাবির্যালয় প্রতিষ্ঠার ডিক্রি। 

-সোভয়েত ইউনিয়নের কাঁমিউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমাটর 
পূর্ণাধবেশনে খুশচভ কর্তৃক “যৌথখামার ব্যবস্থার অধিকতর 
বিকাশ এবং মোশন ট্রাক্টর কেন্দ্র পুনগঠিনের িপোর্টশি। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের পণ্চমবার আহৃত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
প্রথম অধিবেশনে যৌথখামার ব্যবস্থার আঁধকতর বিকাশ ও 
মোশন ট্র্যার কেন্দ্র পূনণ্ঠনের আইন পাশ। 


৪২৯ 


»লা আপ্রল 


৯ই এ্রাপ্রল 


১৮ই এপ্রল 


৪ঠামে 


৬ই-৭ই মে 


১৯৫ই মে 


১৫ই মে 


৩০শে মে 


১৫ই জুন 


৯৭ই-১৮ই জুন 


-_-৭-৬ ঘণ্টা কর্মীদন প্রবর্তন ও ১৯৫৮ সালে গুরু শিজ্পের 
কয়েকটি শাখায় শ্রাীমক ও কর্মচারীদের মজুর বাধ বিষয়ে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাট, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মল্তিপারফদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউীনয়ন পাঁরষদের সিদ্ধান্ত & 


_-হাঙ্গের জনপ্রজাতল্ন ও সোভিয়েত ইউনয়নের পার্টি ও 
সরকার প্রতিনাধরলের আলাপ আলোচনার ফলাফল বিষয়ক 
যুক্ত ঘোষণা বৃদাপেস্তে স্বাক্ষরিত। 


__ যৌথখামার ব্যবস্থার আধকতর 'বিকাশ ও মেশিন প্র্যান্টর কেন্দ্ু 
পুনগঠিন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মল্মিপরিষদের 
সদ্ধান্ত। 


_ অর্থনীতির পাঁরকল্পনা উন্নয়নের ব্যবস্থা বিষয়ে সোভয়েত 
ইউনিয়নের কমিউানস্ট পাট কেন্দ্রীয় কাঁমাটি ও সোভিয়েত 
ইউাঁনয়নের মাল্তিপারষদের 'সদ্ধাস্ত। 

-- জনগণের চাহিকা এবং জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাবার 
জন্য রসায্রন শিল্পের, বিশেষ করে সিনথোঁটক বস্তু ও 
তন্বির্মত সামগ্রী” উৎপাদনের ত্বরান্বিত বিকাশ সম্পর্কে 
সেভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
[সদ্ধান্ত। 


_ তৃতীয় স্পৃতনিক ক্ষেপণ। 


-সোভয়েত ইউনিয়নে প্রোসডেন্ট গামেল আব্দুল নাসেরের 
সফরকালশন আলাপ আলোচনা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ের সরকারের যুক্ত বিবৃতি । 


_-প্রোসডেট কেকনেনের সোভিয়েত ইউীনয়ন সফর কালে 
মস্কোয় সোভিয়েত-ফাঁনশ কাঁমউীনকে স্বাক্ষারত। 


- উজবেক, কাজাখ ও তাঁজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্িক প্রজাতন্মে 
অবস্থিত গলদনায়া ক্ষেধিত) স্তেপের সেচ ও কর্ষণ আরো 
প্রসারত ও ত্বরান্বিত করা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কাঁমউীনস্ট পাঁর্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাটি ও সোভিয়েত ইউানিয়নের 
মল্লিপারিষবের সিদ্ধান্ত । 


- সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
পূর্ণাঁধবেশন। কোটা ধার্য পদ্ধাত ও মোঁশনপ্রযান্র কেল্দের 
কাজের জন্য ফসলশ-পাঁরশ্রীমকের অবসান এবং শস্য সংগ্রহের 
নতুন পন্ধীত, দাম ও সর্ত বিষয়ে খশচভের রিপোর্ট । 


৪8৩9 


২৩শে জুন 


৯ই জুলাই 


১২ই জুলাই 


২৪শে জুলাই 


২৯শে জুলাই 


ওরা অগস্ট 

৭ই সেপ্টেম্বর 
৮ই সেপ্টেম্বর 
১১ই সেপ্টেম্বর 
২০শে সেপ্টেম্বর 


১এই-১৯শে অক্টোবর 
৪ঠা নভেম্বর 


১০ই নভেম্বর 


--সোভিয়েত ইউানয়নে নেপালের রাজা ও রাণধর রাষ্ট্রীয় সফর 
উপলক্ষে মস্কোয় সোভিয়েত-নেপাল কামিউনিকে স্বাক্ষর । 


-শিল্পোন্যোগ, নির্মাণ ক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয় খামার, মেশিন ক্র্যাক্টর কেন্দ্র 
এবং মেরামাতি ও রক্ষাণাবেক্ষণ কেন্দ্রে স্থায়ী উৎপাদন 
সম্মেলনের নিদেশিনামা অনুমোদন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মন্লত্িপারষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় দ্রেড ইউনিয়ন 
পরিষদের সিদ্ধান্ত। 


-চেকোস্লোভাক কাঁমিউীনস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাটর প্রথম 
সেত্রেঞার এবং চেকোস্লোভাক প্রজাতন্দের প্রোসডেন্ট 
নভত্‌নির সফর উপলক্ষে মস্কোয় কমিউনিকে স্বাক্ষর । 

_আস্টরিয়ার সরকার প্রতিনিধিদলের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ 
উপলক্ষে মস্কোয় সোভিয়েত-আস্এ্া কমিউানকে স্বাক্ষরিত। 


-কালৃমিক স্বার়ভ্তশ/সিত অঞ্চলকে কালমিক স্বায়ত্তশাসিত 
সোভিয়েত সমাজতান্ক প্রজাতন্ত্র রূপে পুনর্গঠিত করে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতমণ্ডলগর 
ডিন্রি। 

_পাকঙে খুশ্চভ ও মাও-সে-তুং'এর সাক্ষাৎকার বিষয়ে 
কাঁমউনিকে স্বাক্ষারত। 

_-নতুন পরমাণু শক্ত কেন্দ্রের ১ লক্ষ 'কিলোওয়াটের প্রথম অংশ 
চালু (সম্পূর্ণ হলে পূর্ণ ক্ষমতা দাঁড়াবে ৬ লক্ষ কিলোওয়াট)। 


_- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মরক্কো রাজ্যের মধ্য প্রাতীনাধ '[বানময় 
1বষয়ে কাঁমউাঁনকে প্রকাশ। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন পাইওনিয়র সংগঠনের নিয়মাবলী 
প্রকাশ। 

-ইকুতিস্ক জলাবিদ্যৎ কেন্দ্রের অস্টম (সর্বশেষ) অংশ চাল;। 

-তবালাসর ১৫০০তম প্রাতম্ঠা বার্ষকী উৎসব। 


-হ্স্বতর কম্মীদন প্রবর্তন এবং যল্ত্রনর্মাণ, তৈল ও গ্যাস 
1শল্পের শ্রীমক ও কর্মচারীদের মজুরি 'বাঁধ বিষয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাট, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মল্ত্িপারষদ ও সোভিয়েত ইউানিয়নের কেন্দ্রীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের 'সিদ্ধাস্ত। 


-পোলীয় জন গপ্রজাতন্দের প্রাতনিধদলের সোভিয়েত 
ইউীনয়ন সফত্র উপলক্ষে মস্কোয় সোভিয়েত-পোলীয় ঘোষণা 
স্বাক্ষরিত। 


৪৩৯ 


১২ই নভেম্বর _ সোঁভিযেত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট পাটির কেন্্রশ্ট কামটির 
পূর্ণাধিবেশন। আলোচিত হয়: ২১শ কংগ্রেসের অন্য 
খুুশ্চভের খসড়া রিপোর্ট “১৯৫৬৯ --১৯৬৫ সালের জন্য 
সোঁভয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের 
নিয়ল্রণাঙ্ক”; জীবনের সঙ্গে স্কুলের সংযোগরৃদ্ধি এবং দেশে 
জনাশক্ষা পদ্ধাতর আরো 'বকাশের প্রশ্ন। 


_ শাঁবগত পাঁচ বছরের কাষ বিকাশের ফলাফল এবং কৃষি 


হি উৎপন্ের আধিকতর উন্নাতির সমস্যা বিষয়ে” সোভিয়েত 
ইউনিয়নেব কাঁমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর পূর্ণাধবেশনে 
1সদ্ধান্ত গ্রহণ । 

২৪শে-২৫শে ডিসেম্বর _সোভয়েত ইউনিয়নের পণ্চমবার আহত সর্বোচ্চ সোভয়েতের 


দ্বিতীয় আধবেশনে “্কুলণুলিকে অর্থনৈতিক প্রযোজনের 
সান্নকট করা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে জনাঁশক্ষা ব্যবস্থার 
অধিকতর বিকাশ বিষযে” পর্মমাণ্‌ ও হাইড্রোজেন বোমা 
পবাক্ষা বন্ধ রাখা ও বার্লন সমস্যা বিষয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্গুলির ফৌজদারি [ধানের 
1ভান্ত অনুমোদনের আইন”, “রাম্ট্রীয় অপরাধের জন্য ফৌজদা'র 
অপরাধ-দায়িত্বের আইন” ও অন্যান্য আইন পাশ। 
১৯৫৯ 


খরা জানুয়ারি দুনিয়ার প্রথম ব্যোম রকেট ক্ষেপণ, সৌরমণ্ডলের প্রথম কৃন্রিম 
গ্রহ । 

২৭শে জানুয়ার-৫ই ফেব্রুয়ার -সোভিযেত ইডীনয়নের কাঁমউীনিস্ট পার্টর জরদরী 
একাবংশাততম কংগ্রেস। 

২৪শে-২৯শে জুন _সোভগ়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
পূর্ণাঁধবেশন; “শল্প ও নির্মাণে টেকাঁনকাল প্রগাত ত্বরান্বিত 
করাব জন্য সোঁভঘেত ইউীনযনেব কমিউনিস্ট পার্টর 
একবিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পূরণে পার্টি সংগঠন, 
সোভিযেত সবকারী সংস্থা ও অর্থনোতিক পারষ?গুঁলির কাজ 
সম্পকে” 'নরদেশনামা প্রচারত। 


১৪ই হসপ্টেম্বর _মস্কো সময় ০০ ঘণ্টা ০২ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে সোভিয়েত 
ূ ব্যোম রকেটের চন্দ্রাঘাত। 
১৫ই-২৭শে সেপ্টেম্বর _সোঁভয়েতের রাষ্ট্র-প্রধান খুুশ্চভের মার্কিন ব.ক্তরাম্ট্র সফর। 
৯৮ই সেপ্টেম্বর - গ্ঘর সাধারণ পাঁরষদে সোঁভমেত রাষ্ট্র-প্রধান খুশ্চভের 
ভাষণ এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ৰীকরণের সোভিয়েত 
প্রস্তাব পেশ। 


৪৩২ 


বই অক্ষর 


২২শে-২৫শে ডিসেম্বর 


১৯৬০ 


১৪ই-১৫ই জানয়ারি 


১৪ই জানুয়ারি 


৪ঠা-১৩ই ফেব্রুয়ার 


১১ই ফেব্রুয়ারি-৫ই মার্চ 
২৩শে মার্চ-৩রা এপ্রল 
৪ঠা মে 


৫&ই-৭ই মে 


১৪ই-১৯শে মে 


১৫ই মে 


_-সোভিয়েত ব্যোম রকেট কর্তৃক চাঁদের অদম্টপূর্ব ও অজ্ঞাত 
দিকটার ফোটোগ্রাফ গ্রহণ ও রেডিও যোগে পাঁথকীতে সে 
ফোটোগ্রাফ প্রেরণ । 

--সোভিয়েত ইউানয়নের কামউনস্ট পাঁট'র কেন্দ্রীয় কমিটির 
পূর্ণাধিবেশন; সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির আরো বিকাশের 
জন্য 'নাঁদ্ট ব্যবস্থা নিদেশ। 


_ সোভিয়েত ইউনিযনের পণ্চমবার আহত সবোচ্চ সোভিয়েতের 
চতুর্থ আঁধিবেশনে “সোভিয়েত ইউীনয়নের নতুন তাৎপর্যপূর্ণ 
সৈন্হাস আইন” ও শাবশ্বের পার্লামেন্ট ও সরকারগুলির 
শিকট আবেদন” গৃহাত। 

_সোঁভিষেত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাঁট'র কেন্দ্রীয় কামিটি 
ও সোঁভয়েত ইউনিয়নের মান্িপবিষদ কর্তৃক “মেডিক্যাল 
ব্যবস্থার আঁধকতর উন্নাত ও সোঁভিযেত ইউনিয়নের 
আধবাসখদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থা সম্পকে সিদ্ধান্ত 
শাহণ। 

--সোভিযেত ইউীনয়নের মন্তিপারষদের প্রথম সহকারী সভাপাত 
মিকোয়ানের কিউবা সফর। 


_ মদ্কোয় মৈত্রী বিশ্বাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সোভিয়েত 
ইউনযনের কামউ!নস্ট পাঁটব কেন্দ্রীয় কামাটি ও সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মাল্লপারষদের সদ্ধান্ত। 

_সোভিমেত ইউনিযনর মান্পারষন্রে সভাপতি খুচভের 
ইন্দোনোশিয়া, ভারত, ব্রহ্গ ও আফগানিস্তান সফর। 

_ সোভিয়েত ইউনিয়নের মাল্দিপরিষদের সভাপাঁতি খশ্চভের 
ফ্রান্স ভ্রমণ । 

_ মূদ্রা হারের পাঁরবর্তন ও চলাঁতমূদ্রার বদলে নতুন ম্দ্রা 
প্রবর্তন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মাল্পারিষদের 'সিদ্ধান্ত। 
-সোভিষেত ইউনিয়নের পণ্চমবার আহৃত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
পণ্টম আঁধবেশন। শ্রীমক কর্মচারীদের বেতনের ওপর আয়কর 
লোপ; ১৯৬০ সাল থেকে সমস্ত শ্রমক কর্মচারীদের সাত ও 

ছয় ঘণ্টার কর্মীননে উত্তরণ ইত্যাদ আইন পাশ। 

_ বৃহৎ চতুঃশক্তি প্রধানদের বৈঠক উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মাল্মপারষদের সভাপতি খুঃচভের প্যারস অবশ্থান। 

_পৃথবীর উপগ্রহ-কক্ষপথে মহাজাগতিক পোত ক্ষেপণ; পোত 
উপগ্রহটির ওজন ৪ টন ৫8০ কিলোগ্রাম । 


৪৩৩ 


২৯শে জুন 


১৩ই-১৬ই জুলাই 


১৪ই জুলাই 


১৯শে-২০শে অগস্ট 


২রা-৪ঠা সেপ্টেম্বর 
১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই 


অক্টোবর যাবৎ 
২৩শে সেপ্টেম্বর 


১লা অক্টোবর 
১৫ই নভেম্বর 


২১শে-২৪শে নভেম্বর 


_-মরমানস্ক বন্দর থেকে পরমাণাঁবক বরফভাঙা জাহাজ 
“লেনিন”এর প্রথম মেরু বাত্রা। 


-নিরস্ীকরণের দশ রাম্ট্রের কাঁমাঁটর আঁধবেশনে সোভিয়েত 
প্রাতনিধিদলের নেতা জোরন কর্তৃক সার্বজনীন ও পাঁরপূর্ণ 
[নরস্মীকরণের মূল পাঁরাস্থাতি বিষয়ে নতুন*সোভিয়েত 
পেশ। র 

_ নিরস্রীকরণ প্রশ্নে সমস্ত দেশের সরকারের কউ সোভিয়েত 
সরকারের নোট প্রকাশ। 


শিল্প ও পাঁরবহণের কাশ এবং উৎপাদনে বিজ্ঞান ও 
টেকানকের নব নব সুকৃতিগুলির নিয়োগ বিষয়ে এবং 
একাঁবংশাঁতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পাঁরপূরণের কাজ কেমন 
এগুচ্ছে সে বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্টর 
কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর পূর্ণাধবেশন। 

কঙ্গো স্বাধীন প্রজাতল্ত্রে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে 
সোভিয়েত সরকারের ঘোষণা । 

- পাঁথবীর উপগ্রহ কক্ষপথে দ্বিতীয় ব্যোমযান প্রেরণ ও মহাকাশ 
থেকে তার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন। ' ব্যেমষানের ওজন 
৪টন ৬০০ কিলোগ্রাম, তাতে ছিল দুটি কুকুর সহ পরাক্ষাধশন 
প্রাণী। 

-ফিনল্যান্ডে খ্ুশ্চভের সোহার্দ্য সফর ও এই সফর উপলক্ষে 
সোভিগ্নেত-ফিনল্যান্ড কাঁমউনিকে প্রকাশ। 

-- ঘর পঞ্চদশ সাধারণ : আঁধবেশনে সোভিয়েত 
প্রাতীনধিদলের প্রধান হিসাবে খ:ুশ্চভের 1নউ-ইয়র্ক অবস্থান। 

_জাতিসঞ্ঘের সাধারণ পারিষদের পণ্চদশ। আঁধবেশনে আলোচনার 
জন্য সোভয়েত প্রাতানাঁধদলের নেতা সোভিয়েত ইউীনয়নের 
মান্মপারবদের সভাপাঁত খ্ুশ্চভের বক্তৃতা । খুশচভ কর্তৃক 
উপাঁনবৌশক দেশ ও জাতিগুঁলকে স্বাধীনতা দানের খসড়া 
ঘোষণা ও নিরস্ীকরণ 'বিষয়ে সোভিয়েত সরকারের বিবৃতি 
পেশ। 

_“অস্কোয় মৈরী বিশ্বীবদ্যালয়ে পাঠ শুরু। 

-রূবলের নতুন স্বর্ণপাঁরমাণ এবং বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে রূবলের 
বানময়-হার বৃদ্ধি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মল্তিপারষদের 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ। 

_-িনল্যাপ্ড প্রজাতক্তের প্রোসডেণ্ট কেন্ধনেনের মস্কো 
অবস্থান। | 


8৩৪ 


২৫শে নভেম্বর 
১লা ডিসেম্বর 
৬ই ডিসেম্বর 


৯ই ডিসেম্বর 
১৯ই ড়িসেম্বর 
১৯শে ডিসেম্বর 


২৮৬শে ডিসেম্বর 


৯১৯৬১ 


১০ই০১৮ই জানুয়ারি 


৪ঠা ফেব্রুয়ারি 
৯ই-১৯শে ফেব্রুয়ারি 


১২ই ফেব্রুয়ারি 


৯৪ই ফেব্রুয়ার 


_কেন্ধনেনের মস্কো ভ্রমণ উপলক্ষে সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড 
কাঁমউীনকে প্রকাশ। 

- পৃথিবীর উপগ্রহ কক্ষপথে তৃতশয় ব্যোমযান প্রেরণ; ব্যোমযানের 
ওজন ৪টন ৫৬৩ কিলোগ্রাম । 

-“কঁমিউনিস্ট ও শ্রীমক পার্ট” প্রাতানাধদের বৈঠকের ঘোষণা” 
প্রকাশ। 

-ভলগ্োগ্রাদের নিকটে পাঁথবীর বৃহত্তম জলাবদযযৎ কেন্দ্র 
মেয়াদের এক বছর আগেই পূর্ণ শীক্ততে চালু; বর্তমানে 
এটির নাম: সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউীনস্ট পার্টির ২২শ 
কংগ্রেস নামাঙ্িকিত ভলগা জলবিদ্যুৎ কেন্দু। 

-বিশ্বের পাঁচ মহাদেশের কাঁমিউীনস্ট ও শ্রামক পার্টি 
প্রীতীনাধদের "বশ্ব জনের প্রাত আবেদন” প্রকাশ। 

-এনেস্তো চে গেভারের নেতৃত্বে কিউবার বিপ্লবী সরকারের 
অর্থনোতিক 'মশনের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ প্রসঙ্গে 
সোভিয়েত িউবা যুক্ত কমিউীনকে প্রকাশ। 


-উপাঁনবোৌশক দেশ ও জাতিগ্ীলকে স্বাধশনতা দান বিষয়ে 


জাতিসঙ্ঘের সাধারণ আঁধবেশনের ঘোষণা প্রসঙ্গে সোভয়েত 
ইউনিয়নের মান্ত্পারষদের সন্ভ।পাতি খুশচভের ববৃতি প্রকাশ। 


সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউানস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 
পূর্ণাঁধবেশন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমিউনিস্ট পার্টির ২২শ 


কংগ্রেস আহবান, কীষকার্য বিকাশের প্রশ্ন এবং ও 
শ্রমিক পাটি প্রাতীনাধদের সম্মেলনের ফলাফল বিষয়ে প্রস্তাব 


গ্রহণ। 
-পৃথিবীর উপগ্রহ কক্ষপথে ভাঁর স্পুতাঁনক প্রেরণ; ওজন ৬টন 
৪৮৩ কিলোগ্রাম। 
-সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর 
সভাপাঁতি ব্রেজনেভের মরক্কো, গান ও ঘানা সফর। 


-কক্ষপথে ভার স্পৃতনিক স্থাপন; স্পৃতাঁনক থেকে বান্না করে 
ধনয়াল্মত রকেট, এট স্বয়ংক্রিয় আন্তগ্রহ স্টেশনকে শত্রুগ্রহ 
আভমখাী যারাপথে ম্থাপন করে। 


“প্যারিস ল্‌ম্ম্বা হত্যা প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকারের ঘোষণা । 


৪৩৫ 


২২শে ফেব্রুয়ার 


,৯ই মার্ 


২৫শে মার্চ 


১২ই এ্াপ্রল 


১৮ই এীপ্রল 
৩রা-৪ঠা জুন 


৫&ই-১২ই জুন 


১১ই জুন 


১৯শে জুন 


৬ই জুলাই 


২৫শে জুলাই-৩রা অগস্ট 


_-কঙ্গোবাসাঁদের স্বার্থে কঙ্গো সমস্যা সমাধানের কাষক্রুম ও বিশ্ব 
শাল্তর স্বার্থে জাতিসজ্ঘের পুনগণঠিন শবষয়ে এশিয়া) আফ্রিকা, 
ইউরোপ ও লাতিন আমোরকার রাম্্র বা সরকার প্রধানদের 
নিকট সোভিয়েত ইউনিয়নের মল্লিপরষদের সভাপাঁত 
খুশ্চভের বাণী। 


_পাঁথবী প্রদাক্ষণকারী সোভিয়েত চতুর্থ ব্যোমষান কক্ষপথে 
স্থাপন ও 'নার্দন্ট স্থানে তার অবতরণ; ব্যোমযানের মোট ওজন 
৪টন ৭০০ কিলোগ্রাম; ব্যোমযানের অভ্যন্তরস্থ কেবিনে থাকে 
কুকুর। 

_পাঁথবী প্রদক্ষিণকারী কক্ষপথে সোভিয়েত দেশের পণ্চম 
ব্যোমযান প্রেরণ; ওজন ৪টন ৬৯৫ 'কলোগ্রাম; 'নীর্দস্ট চ্ছানে 
ব্যোমযানের অবতরণ । 

_-বিশ্বে প্রথম সোভিয়েত ব্যোমযান “ভস্তক”ঞ মানুষের ভুগোলক 
প্রনাক্ষণ ও পৃঁথবীতে প্রত্যাবর্তন; "মহাকাশ যাত্রণ প্রথম মানুষ, 
সোভিয়েত নাগারক, মেজর ইউর গাগারন। 


--কউবার সশস্ত্র আল্লমণ প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকারের ঘোষণা । 


_-ভিয়েনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্তিপারষদের সভাপাঁত 
শদিকতা খুুশ্চভ ও মার্কিন যুক্তরাম্ট্রের প্রোসডেন্ট জন 
কেনোডির মধ্যে কথাবার্তা । 


_ সোভিয়েত ইউনিয়নে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ের সভাপাতি ও 
প্রধানমন্ত্রী স:কারনোর রাম্ট্রীয় সফর। 


"- পরমাণাঁবক ও হাইড্রোজেন অস্তরপরাীক্ষা বন্ধ, এবং জার্মানির 
সঙ্গে শান্তহুক্ত ও এই 'ভীত্ততে পাঁশ্চম বার্লিন সমস্যার 
সমাধান বষয়ে ভিয়েনায় কেনোডর নিকট খুুশ্চভের স্মারক 
দিলীপ সোভিয়েত সংবাদপত্রে প্রকাশিত। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউিষ্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কামাটর 
পূর্ণাঁধবেশন; “সোভিঘ্নেত ইউনিয়নের কমিউীনস্ট পার্টর 
খসড়া কর্মসূচি বিষয়ে" কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি 
খুুশ্চভের রিপোর্ট এবং “সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির খসড়া নিয়মাবলগ বিষয়ে” কে্রীয় কামাটির সেক্টর 
কজলোভের 'রপোর্ট আঁধবেশন শোনে ও আলোচনা করে। 


_মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কোরখয় জনগণতাল্লিক 
প্রজাতন্দের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও পারস্পাঁরক সাহায্যের 


চুক্তি স্বাক্ষর। 


_মস্কোয় বিশ্ব ফোরাম। 


৪৩৬ 


৩০শে জূলাই 
&ই অগস্ট 


৬ই অগস্ট 


৬ই-১১ই সেপ্টেম্বর 


১০ই অক্টোবর 


১৪ই অক্টোবর 


১৭ই-৩১শে অক্টোবর 
ইরা নভেম্বর 


৩রা নভেম্বর 


8ঠা-১৫ই ডিসেম্বর 
৬ই-৮ই ভিসেম্বর 


১৫ই-২৯শে ডিসেম্বর 


-_ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর খসড়া কর্মসাঁচ 
প্রকাশ। 


--সোভিয়েত ইউনিয়নের কামিউনিস্ট পার্টির খসড়া নিয়মাবলধ 
প্রকাশ। 

-পাঁথবীর উপগ্রহ কক্ষপথে সোভিয়েত ব্যোমযান “ভন্তক-২৮ 
প্রেরণ; এটির চালক মহাকাশ-বৈমানিক মেজর গের্মান তিতোভ॥ 
ব্যোমযান ২৫ ঘণ্টা ১৮ মানট কালে ১৭ বারের বোঁশ 
ভূগোলক প্রদক্ষিণ করে ও ৭ লক্ষ কিলোমিটার পাড়ি 'দিয়ে 
এই অগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃবনার্নন্ট স্থানে অবতরণ 
করে। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর 
আগমন। 

_- তুভাঁয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলকে তুভ)য় স্বায়ত্তশাঁসত সোভিয়েত 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতল্নে পাঁরণত করে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
সভাপতিমণ্ডলীর নিদেশ। 

_ সোভিয়েত ইউনিষনের কাঁমউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 
পূর্ণাধবেশন; সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ 
কংগ্রেসের জন্য কেন্দ্রীয় কাঁমাটর রিপোর্ট, এবং খসড়া কর্মসূচি 
ও নয়মাবলশ আলোচনার ফলাফল বিষয়ে "সিদ্ধান্ত গ্রহণ। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেস। 


_-২২শ কংগ্রেসে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টর কর্মসৃঁচ প্রকাশ। 

_ ই২শ কংগ্রেসে গৃহিত সোভিয়েত ইউীনয়নের ফ্ামউনিস্ট 
পার্টির নিয়মাবলী প্রকাশ। 

--মস্কোয় পণম বিশ্ব দ্রেড ইউনিয়নের কংগ্রেস। 

-পণ্চমবার আহৃত সর্বোচ্চ সোভয়েতের সপ্তম আধবেশনে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউানিয়ন-প্রজাতন্তে মূল দেওয়ানী 
বিধান পালন ও দেওয়ানী আদালতের মূল বিধি বিষয়ে 
আইন পাশ। 

_-সোভয়েত ইউাঁনয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপাঁতমন্ডলীর 
সভাপাঁত ব্রেজনেভের ভারত সফর । 


